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(১) 

অনেক ভারতস্তানই জাপান দেখিয়। গিয়াছেন। তারতবাসীর! 
জাপান সম্বন্ধে কমবেশী আলোচনাও করিয়া থাকেন। কাজেই জাপান 
স্বদ্ধে এই কেতাব. একাজ ভারতীয় রচনা নয়। 

প্রথমবার জাপানে পৌছি হননুলু হইতে,-১৯১৫ সালের জুন 
মাসে। কাটাইয়াছিলাম মান তিনেক। দ্বিতীয়বার আসি ১৯১৬ সালে 
চীন হইতে। কাটিয়াছিল চার মাস (জুলাই--জক্টোবর )। 

এই কেতাবে প্রথমবারকার বিবরণ আছে। কাদেই বইটাকে 
“জাপানে তিনমাস* রূপে বিবৃত করা চলে। 

তখন ফরাসী বা জাম্মাণ জানিতাম না। জাপাঁদী ভাষ! ত কোনে! 
দিনই জানি না। একমাত্র ইংরেজির উপর ভর করিয়া তিন মাসে 
জাপানের যতটুকু হঞ্জম কর! সম্ভব তাহার বেশী এই গ্রন্থের সম্পত্তি নয়। 

(২) 

ভারতবাী জাপান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন £--“জাপানীর! 
এশিয়ার মিত্র কি শক্র?” এই) প্রশ্নের জুড়িদার আর একট। প্রশ্ন 
তুলিলেই সমস্তাট। সহজ হইবে। জিজ্ঞাস! করা যাউক :-_“জার্দদাণরা 
ইয়োরোপের শত্রু না মিজ্র 7” “ইংরেজর] ইয়োরোপের শক্র না মিত্র?” 
“ফরাসীর! ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র 1" 

এই ধরণের প্রশ্নের যে জবাব জাপান সম্বদ্ধেও সেই জবাব । 
কেতাবের স্থানে স্থানে তাহার আলোচনা কর! গিয়াছে। 


(২) 


জাপানীর। বৌদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধ মাজরেই জাপানকে বন্ধু বা মুরুব্বি 
বিবেচন| করিবে একথা! বলিবে কেবল পাগলেরা। জাপান এশিয়ার 
একটা দেশ। তাই বলিয়! জাপানীর! সকাল বিকাল মন্ধ্যায় এশিগ্গার হিত 
চিন্ত! করিবে ইহাও কোন রাষ্ট্রীতিবি বিবেচনা করিতে পারে না। 

রা্ট্রমগ্ডলে "থৃ্ীয একা,” “ইয়োরোপীয় এঁক্য,* "পাশ্চাত্য এক্য” 
*স্কেতাঙ্গ একা,” ইত্যাদি তথাকথিত এক্াগুলা যেন্প মিথ্যা কথা 
“বৌদ্ধ একা,» “মুসলমান একা,” “এশিয়ার একা,” প্রাচ্য এক্য।” 
ইত্যাদি একাগুলাও সেইরূপ শব্বমান এবং মিথ্যা। খ্ষ্টানের বিরুদ্ধে 
খ্টান লড়িযাছে ও লড়িবে। শ্বেতাঙ্দের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ লড়িমাছে ও 
লড়িবে। ৃষ্টানের বিরুদ্ধে হষ্টান অ-ৃষ্টানের সাহা্য লইয়ছে ও লইবে, 
শ্বেতাঙের বিরুদ্ধে শ্বেতা অ-শ্বেতাঙ্গের সাহাধ্য লইয়াছে ও লইবে। 

ঠিক সেইক্প মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান, বৌদ্ধের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ, 
হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু লড়িয়াছে ও লড়িবে। আবার প্রয়োজন হইলে 
মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান অ-মুসলমানের, বৌদ্ধের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ 
অ-বৌদ্ধের, হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু অ-হিন্দুর সাহায্য লইয়াছে ও লইবে। 

এই সকল কথ! মনে রাখিয়া জাপানের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিতে 
অগ্রদর হইলে যুবকভারত পদ্দে পদে ভূল করিয়া! বসবেন না। রঙের 
কথা, জাতের কথা, ধম্মের কথা, ধাম! চাপা রাখিয়। বর্তমান জগতের 
জীবন-সংগ্রাম বুঝিতে চেষ্টা কর! কর্তব্য 

(৩) 

এই গ্রন্থে জাপানের ফ্যাক্টরী, রাষ্ট্রশানন, সমান্্র-কথ। ইত্যাদি সম্বন্ধে 
যে মকল অভিজ্ঞতা বিবৃত কর! হইয়াছে তাহার 'অনেকাংশই আজ 
১৯২৩ সালে অতি পুরাণা সেকেলে কথ|। ১৯১৫-১৬ লালে দুনিয়ায় 
মহা। লড়াই চলিতেছিল, তখন জাপান এশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় 


€ ও). 


হুছু করিয়! ব্যবসা-বাণিজ্যে বাড়িয়। চলিতেছিল। ১৯১৮ সালে লড়াই 
থামিবার পর হইতে সেই বাড়তি থামিয়াছে। 

অধিকন্তু ১৯২১ মালের নবেস্বর মাসে মার্কিন: যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে 
ঘে বিশ্ব-মন্মেলন ডাকিয়াছিলেন তাহাতে প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীনে 
জাপানকে যার পর নাই খর্ব হইতে হইয়াছে । ইংরেজের সঙ্গে জাপানের 
যেসদ্ধিছিল নেই লন্ধির উপর বিশ্বাম রাখ! জাপানের পক্ষে আর 
চলে না। প্রক্কত পক্ষে ইংরেজ এবং ইয়াঙ্ি দুইয়ে মিলিয়া জাপানকে' 
কৃপোকষা করিতে ব্রতবদ্ধ দেখ! যাইতেছে। 

এদিকে দুনিয়ার দর্বন্্ যেমন, জাপাসেও বোলশেহ্বিক আন্দোলন 
দেখা দিয়াছে। শ্রমিকের। ধনিকের বিরুদ্ধে দাড়াইতে শিখিয়াছে। 
আন্তর্জাতিক লেনদেনে জাপানী রাষ্ট্রকে এই কারণে অনেকট! ছূর্বলের 
মতন চলাফেরা করিতে হইতেছে । 

তাহার উপর এই মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপানকে বিনা মেঘে 
বন্রাঘাত সহিতে হইল। এক সঙ্গে ভূমিকম্প এবং অগ্রিকাণ্ড। লাখ 
লাখ লোকের মৃত্যু এবং কোটি কোটি টাকার ঘর বাড়ী ও যন্ত্রপাতির 
সর্বনাশ: ১৯১৫১৬ সালে ষে তোকিও-ইয়োকোহাম। দেখিয়া 
আপিয়াছি তাহার বূপ আগাগোড়া বদলাইয়। গেল মনে হইতেছে। 

জাপানের ক্ষতিতে ইংরেজ এবং মার্কিনরা মনে মনে বেশ খুলী। 
ইহার| ভাবিতেছে,_“বাচা গেল। জাপানের ক্ষতিতে এশিয়াবাসী 
কিছুদিনের জন্ জগতে নরম হইয়। চলিবে । ভগবান ইয়োরামেরিকাকে 
আরও কিছু কালের জন্য ছুনিয়ায়,--বিশেষতঃ এশিয়ায় বাধাহীন ভাবে 
চলাফেরা করার স্থযোগ দিলেন। জাপানীরা নিজ ঘর সাঙ্গলাইতে 
এখন ব্যস্ত থাকিবে। রাষ্রমগুলে জোরের সহিত কথ। বল! জাপানের 
পক্ষে সহজ হইবে ন1।” 


(৪) 


কিন্তু এই দৈব দুর্বিপাকে জাপানের ক্ষতি ঠিক কতটা হইয়াছে 
ভাহার আন্দাজ করিয়! উঠা স্থকঠিন। তবে কোবে, ওসাকা, নাগোয়া 
ইত্যাদি শিক্প-গ্রধান নগরের ফ্যাক্টরিগুল! সবই খাড়া! আছে। কাজেই 
জাপান নেহাৎ একদম কাবু হুইয়! পড়িবে নাঃ বিশ্বাস কর! চলে। 

মকল দিক হইতেই ১৯২৩-২৪ সালের জাপান ১৯১৫-১৬ সালের 
জাপান হইতে পৃথক। স্তরাং জাপানী জীবনের সঙ্গে নয়! চোখে নয়! 
নন্বদ্ধ পাতাইবার দিন আদিয়াছে। বস্ততঃ জার্দদাণি এবং রুশিয়। এশিয়ার 
জীবন-ত্রোতে আজকাল সম্পূর্ণ নয়ারূপে দেখ! দিয়াছে। একমাজ্জ এই 
কারণেই এশিয়ায় জাপানের ঠাইটা বুঝিবার জন্ত নতুন অভিযান পাঠানো! 
আবশ্তক | 

6৭ 2 

১৯১৫-১৬ সালে জাপানকে "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা্রূপে 'অভি- 
নম্মন করিয়াছি। তখনও জাপান সত্যসত্যই এশিয়ার একমান্ত স্বাধীন 
দ্বেশ ছিল,_-এইরূপও অনেক বার ভাবিয়াছি। আজ ১৯২৩ সালে 
এশিয়ার অবস্থা অনেকটা উন্নত দেখিতেছি। গ্রীসবিজটী ক্মাল পাশার 
নেতৃত্বে যুবক তুরস্ক এশিয়ার পূর্বব সীমানায় প্রাচ্য মানবের স্বাধীনতার 
প্রহ্রীক্ধপে বিরাজ করিতেছে । তোকিও এখন আর স্বাধীন এশিয়ার 
একমাত্র রাজধানী নয়। আঙ্গোরাও এই স্বাধীনতার নবীন কেন্ত্র। 
এশিয়ার নবশক্তিলাভে জাপানীরাও খঁনিকট! শক্ত হইবে, যুবক ভার- 
তের পক্ষে এইরূপ বিবেচন! করা অসঙ্গত নয়। 

নানা তরফ হইতে জাপানকে বুঝিতে চেষ্টা কর! ভারতের পক্ষে 
একান্ত আবস্তক। ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশগুলার প্রত্যেককেই এক একট! 
জাপানে পরিণত করিতে পার! যায় কি না সেই বিষয়ে অনুসন্ধান 
ও গবেষণা কর! উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর এক প্রধান লক্ষ্য হওয়। 


(৫) 


উচিত। জাপানীর! শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায় সমাজে, রাষ্ট্রে যাহা কিছু 
করিয়াছে তাহার সমান যতদিন পধ্যন্ত ভারত সন্তানের! স্বচেষ্টায় 
সামলাইতে না পারিবেন ততদিন তাঁহাদের পক্ষে ইয়োরামেরিকার 
গণ্যমান্য দেশের উচ্চতর মাপকাঠি চোখের সম্মুখে রাখা মার্জনীয় নয়। 

জাপান এশিয়াকে পথ দেখাইয় দ্িয়াছে। জাপানের পথে চলিতে 
অভ্যন্ত হইবার পূর্ব্বে এশিয়া ইয়োরামেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে 
বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কাজেই জাপান নবীন এশিয়ার জন্মদাতা এবং 
উৎসাহদাতা৷ মাত্র নয়। জাপান যুবক ভারতের, যুবক চীনের, যুবক 
আফগানের, যুবক পারন্তের, যুবক মিশরেরও দীক্ষার্দাত! এবং শিক্ষাণ্ডর। 
ই ক্ষুন্র কেতাবে জাপানের পাহাড়, সাগর, বন, নদী, পল্পী, সহর 
ই ষ্থাসম্ভব সিনেমা-চিত্রের মতন পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা 
চীাছে । যাহারা “গৃহস্থ, “উপাসনা,” “প্রবাসী,” ইত্যাদি মানিক 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত গুল। পড়িয়াছেন তাহাদিগের নিকট পর্যটকের 
প্রত্যেক মুহূর্তের প্রত্যেক দেখাস্ডনা অথবা কথাবার্ত। নিজ নিজ 
অভিজ্ঞতারই অঙ্গ স্বরূপ বিবেচিত হইবে। অন্ততঃ যাহাতে এক্প 
বিবেচিত হয় সেই উদ্দেস্ট্ে পর্য/)টন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 
“বর্তমান জগৎ” গ্রস্থের প্রত্যেক খণ্ডেই দেশের প্রতি এই দায়িত্ববোধ 
জাগিয়া রহিয়াছে। 

পর্যটকের ডায়েরিতে পাঠুকের! কখনেো। ভৌগলিক ও প্রারুৃতিক 
দৃশ দেখিবেন, কখনে| রাষ্ট্রীয় বিকাশের সমালোচন! পাইবেন, কখনে! 
সাহিত্য স্বকুমীর শিল্পের নান! রূপের সহিত পরিচিত হইবেন, কখনে! 
বা! ব্যাঙ্কব্যবসায়ের ফ্যাক্টরির কলকারখানার তথ্যতালিক। পড়িবেন। 
কোন কোন কথা হয়ত পাঠকের পূর্বব হইতেই জান! আছে। একদম 
নতুন কথাও হয়ত ছুচারট। জুটিতে পারে। কোন কোন আলোচনায় 






(৬) 


হয়ত একটা নতুন ব্যাধ্যা-প্রণালী পাওয়া যাইবে। আবার ছু একটা নতুন 
গবেষণার ক্ষেত&ই হয়ত কোন কোন কাহিনীতে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। 

কি জাপান, কি চীন, কি মিশর, কি ইংল্যণ্ড, কি ইয়াঙ্িস্থান_কোন 
দেশেই "এক চোখোঙ ভাবে পর্যটন করি নাই। পর্বাত্রই যথাসম্ভব 
পুরোপুরি ষোল আন মানুষটাকে ধরিতে চেষ্ট। করিয়াছি। কাজেই 
পৰর্তমান জগৎ্”-গ্রস্থাবলীর প্রত্যেকটাই বহুত্বময়, নান! কথায় ভরা, 
*গাচ ফুলে নাভি বিশেষ । 

প্রতোক দেশকেই অবস্ত একমাত্র স্কুমার-শিল্প, কিন্বা একমাত্র 
ব্যবসা বাণিজ্য, কিম্বা একমাত্র শিক্ষ!-পন্ধতি, কিন্বা একমাত্র বিজ্ঞান-চ্চা 
ইত্যাদি বিশেষ কোনো একটা তরফ হইতে যাচাই করিয়। দেখিবার *্র- 
কারও আছে। তবে সেই রূপ কোন এক তরফ! বিশিষ্ট জরীপ বঞজর 
ভার লইয়া বর্তমান পর্য)টক ছুনিগার বাহির হন নাই। 

(৬) 

ইয়োরোপীয়ান এবং আমেরিকান পঞ্ডিতেরা দুনিয়ার নান! দেশ 
সম্বদ্ধে পর্য)টন-কাহিণী লিখিয়াছেন। তাহাদের কোন কোনটা অবশ্য 
ভারতে জানা আছে। লর্ড কার্জন প্রণীত চীন ও পারশ্য বিষয়ক কেতাব 
ভারতবাসী পাঠ করিয়া থাকেন। মান্কীতার আমলের হয়েন্থ সাউ ও 
মার্কো পোলো প্রণীত গ্রস্থাবলী ত সুপরিচিত বটেই। 

কিন্তু এশিয়ান বা ভারতগন্তান প্রণীত বিদবেশ-বিষয়ক গ্রন্থ ভারতীয় 
সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। বাংল! বা হিন্দী লেখকেরা সাহিত্যের এই 
বিভাগে যখোচিত দৃষ্টি দেন নাই। “বর্তমান জগৎ-গ্রস্থাবলীকে পাশ্চাত্য) 
পর্ধ্যটক প্রণীত ভ্রমণ-সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্জে তুলনা করিয়া দেখিতে 
আরম করিলে ভারতের নান! প্রদেশে নান। পণ্ডিত এক অভিনব নাহিত্য 
সঠি করিতে উৎসাহী হইতে পারেন। যুবক ভারতের স্বাধীন চিন্তা 


(৭) 


বিকাশে এবং স্বাধীন রচনা! প্রয়াসে বর্তমান পর্ধাটকের অঙুমন্ধান ও 
গবেষণা! কথঞ্চিৎ মাহায্া করিবে এবং তাহার ফলে বর্তমান জগৎকে 
যুবক ভারত শক্ত মুঠার ভিতর গাকড়াও করিতে সমর্থ হইবে। এই 
আশা সর্বদাই পোষণ করিয়া! আদিতেছি। 


বালিন, সেপ্টেঘর ১৯২৩ শ্রীবিনয় কুমার সরকার। 
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বৌদ্ধ মন্দিরে এক রাজি ( +ই আগষ্ট) 
জাপানে সংস্কৃত-প্রবর্তক কোবে! দাইশি *** 
জাপানে কি দেখিলাম? 


হপ্তত্ম অন্যাম্ব 


বৃহত্তর জাপান 


পরাধীন এশিয়া 
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গ্রথম অধ্যায় 


ঙ 


জাপানী জাহাজে দশদিন 
স্বাধীন এসিয়ার জাহাজ- কোম্পানী 


হনলুলু পধ্যন্ত ইয়াস্ধি জাহাজে আগিযাছিলাম । এখান, রী 
জাপানী জাহাজে উঠিলাম। এই জাহাজ স্তান্‌ ক্র্যান্সিস্কে। ও এনিষ্া ভিত 
ভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করে। 

সর্বরসমেত ছুইবার ফরাসী জাহাজে, ছইবার বিলাতী জাহাজে এবং 
চারিবার ইয়াঙ্ষি জাহান পর্যটন কর! হইয়াছে। এইবার এসিয়া- 
বাসী জাহাজ-কোম্পাদীর আশ্রয় 'লইলাম। জাহাজের নাম *টেনিও 
মারু*-_-কোম্পানীর নাম “তেয়ো! কাইসেন কায়শা”। মারু শব্ধের অর্থ 
জাহাজ, কায়শ। শব্দের.অর্থ কোম্পানী। 

এই নাম ছুইট। জাপানী ভাষায় ইতরাছি অক্ষরে লিখিত--ফরাসী 
জাহাজ-কোম্ধানী এবং জাহাজের নামও ফরানী ভাষায় লিখিত ষেখিয়া- 





২ বর্ধমান জগৎ 


ছিলাম; তাহা ছাড়া বিভিন্ন জাতির জাহাঞ্জে অন্ত কোনও গ্রভেদ 
দেখিতে পাই না। প্রাচ্য-প্রতীচ্য শ্বেতার্জ-গীতাদ সকল কোম্পানীরই 
অর্নবধান এবং নৌ-চালীন একপ্রক্কার। 

“টেনিও মারতে পোতাধাক্ষ জাপার্নী। তীহাঁর কয়েকজন সহ- 
কারীও জাপানী; কিন্তু কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ণচারী আমেরিকান্‌। 
খালাসী, বাবরচি ইত্যাদির অর্ধেক জাপানী এবং অর্ধেক চীন|। 

জাহাজের পতাকা যে জাপানী তাহা বলা নিশ্রয়োজন। এই 
পতাকা না৷ দেখিলে বাহির হইতে এই জাহাজের “জাতি” নির্ণয় করা 
অসম্ভব। ভিতরের বন্বোবন্তগ্ত ফয়ীসী, ইংরীজ, ইয়াক্কিবন্দোবস্তেরই 
অনুরূপ। খাওয়-দাওয়ার ব্যবস্থা, নাচ-গানের ব্যবস্থা, ধূমপানের 
ব্যবস্থা, জ্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা, ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থা--সবই অন্টান্ 
জাতীয় জাহাজে যেরূপ দেখিয়াছি পীতাজ্জ-কোম্পানীর জাহাজেও 
সেইরূপ দেঁধিতেছি। এই আঁহাজ দেখিলে “ইষ্ট ইজ ঈষ্ট। ম্যাপ্ড ওয়েই 
ইজ ওয়েস্ট” অর্থাৎ *পূর্বধ পুর্ববই থাকিবে পশ্চিমারা পশ্চিমাই থাকিবে। 
উভয়ের মিলম অনস্ভব 1*--একখ| বলা চলে না; বরং সর্বদাই মলে 
হইতেছে, পূর্বই বা কোথায় আর পশ্চিমই ব! কোথাঃ? সর্কন্ই ত 
একাকার দেখিতে পাইতেছি। সকলকেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত 
বলা উচিত--সেই শ্রেণীর ঘা জাতির নাম “বর্তমান,” “মবীন* বা 
“আধুনিক” । শ্রভেদ যদ্দি করিতেই হয়, তবে রাষ্ীয় পতাকা অঙ্ঠু- 
সারে পার্থক্য করা যাইতে পারে। ইংরাঞ্চপতাকাদ্র অধীন জাহাজও 
যেক্ধপ আবুমিফ, ফরাসী, ইয়ানধি, জাপানী-পতভাফাসম্ছের অধীন জাহাজ. 
গুলিও সেইক়প আধুনিক। ইহাদের কোনটায় জাতীয় বিশেধত্ব 
কিঞ্চিক্নাত্র নাই। ভারতবাসীরাও যদি ফোমদিন স্বকীয় বন্দরে 
জাহাজ প্রস্তত করিয়া মাত নহে জাহাজ চালাইঘার উপযুক্ত হয, 


স্বাধীন, এশিয়ায-্জাহাঙ*কোম্পানী 


তাহা হইলে ভখন তাহাদের ব্যবস্থাও. অবিকল এই ধরণের হইবে। 
ভারতীয় শবদেশী জাহাজ এবং ছুনিয়ার আন্তান্ত জাহাজে কোনগ্রকার 
প্রভেদ থাকিবে না। 

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বিজ্ঞান, ইত্যাদি ক্ষেত£রে চিরকাগ এই রূপ. 
সার্বজনীনভাই দেখিতে পাই। বিদ্যার রাজ দেশী, বিদেশী গ্রভেদ 
নাই। যেকার্যয-প্রণালী অবলম্বন করিলে, মাছের সখ বৃদ্ধি হয়, 
সেই কার্ধ্য-প্রণালী ছুনিয়ার সর্বত্রই নমাদূত হইয়া থাকে । প্রাচীন 
ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষের কার্ধ-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অন্ত 
হইয়াছে--আবার বহু বিদেশীয় কার্ধয-প্রণালী ভারতবর্ষে আমদানি 
করা হইয়াছে। হিন্দু-জ্যোতিষ-শান্ত্রেরে কথাই ধরা যাউক। এই 
বিদ্যাটা কি ভারতবাসীর খাটি ক্বদেশীয়? আমাদের আমকে, রদায়ন, 
বস্তবিষ্্য! ইত্যাদ্িও কি একমাত্র ভারতীয় পঙ্ডিতগণেরই উদ্ভাবিত? 
গ্রীকৃজাতি হইতে, মুললমান-জাতি হইতে, মঙ্গোলীয়-জাতি হইতে 
আমরা কত জিনিঘই না গ্রহণ করিয়াছি? বরাহমিহির খ্রীষ্টীদ পঞ্চম 
শতাম্বীতে তাহার বিখ্যাত “বৃহং-মংহিত্তা*-গ্রচ্থে স্পষ্টই বলিয়। গিয়া 
ছেন--“সলেচ্ছ খধিগণও সর্ব পূজার পাত্রে |” যুরোপীয় রসায়ন, 
গণিত, জ্যামিতি, শিক্প-কল! ইত্যাদির বিকাশেও ভারতীয় প্রভাব 
যথেষ্টই রহিহ্নাছে। অষ্টাদশ শতাবীতে ভারতীয় জাহাজ যে প্রণাণীতে 
নির্ধিত হইত, তাহা দেখিয়া ইংরাঞ্জ-জাতিও লাভবান্‌ হইয়াছে। ইই। 
ফরামীদের মত। বস্ততঃ মানব-সমাজজে আগান-প্রধান, বিনিময় ও 
অনুকরণ অহরহঃ চলিতেছে । এবইপ চলিতেছে বলিয়াহ দুনিয়ার সভ্যত। 
উত্তরোদ্তর বাড়িতেছে। কোন যুগেই কোন বিষ্য! বা কৌশগ, ছে ব। 
বিদ্বেশীজানে বর্জিত হয় নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইৎরাঁজের৷ বাম্প-পোত ও বাপ্প-শকট আবিফার 


৪ ..  সবষ্তমান জগৎ 


করিয়াছেন, ইয়াঙ্কির| বৈদ্যুতিক. বাতি আবিফার করিয়াছেন এবং 
ফরাসীর! 'এরোপ্নেন' আবিষ্কার করিয়াছেন। বিংশ শতান্বীতে জার্মা- 
নীর। 'জেপেলিন, প্রবর্তন করিলেন; কিন্তু এগুলির গ্রত্যেকটাই প্রত্যেক 
দেশে প্রবর্তিত হয় নাই কি 1? জাম্মাণজেপেলিন” ৮।১* বৎসরের বালক 
মান্র। অল্পকালের ভিতরেই ছুনিয়ার সর্বত্র এই সমুদয়ও দেখিতে পাইব। 

উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয় পাদে এই সকল নব নব আবিষ্ষারের 
শুত্রপাত ও প্রথম প্রবর্তন হয়। তাহার পূর্বের ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী, 
ভারতবাসী সকলেই আদিম ধরণের শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞানের অধিকারী 
ছিল; 'কিন্ত যখনই আবিষ্কারগুলির প্রভাব বুঝিতে পার! গেল, তখনই 
প্রত্যেক জাতি সেই আদিম ব্যবস্থা বঙ্ন করিয়া নবীন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন স্থরু করিল। ঠিক এই সময়েই এপিয়ার পীতাঙ্গ জাপানীও 
স্বদেশে বর্তমান বা আধুনিক বিদ্য। প্রচার করিতে লাগিয়া যায়। 
১৮৫৩ খৃষ্টান ইয়াঙ্কিদের এক জাহাজ জাপানী-বন্দরে প্রবেশ করে। 
ভারতবর্ষে এধনও সমুদ্র-যাত্রার বিকৃদ্ধে অনুশাসন প্রচারিত । জাপানেও 
বহুকাল এই নিয়ম ছিল। সমুদ্র পাড়ি দিলে জাপানীদের গ্রাণদণ্ 
হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও কালাপানির সঙ্গে সংশ্রব দ্বাপানী সমাজে 
পাপ বিবেচিত হইত। কিন্তু ইয়ান্ধি-জাহাজের ভয়ে জাপানীরা সাগরের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছে। তখন হইতে জাপানীরা নবীন যুগের নবীন 
অন্তরহাতিয়ার বুঝিতে অভ্যস্ত হয়। তাহার ফলে ১৯০৫ সালে বৌদ্ধ 
জাপান, ুষ্টান্‌ রুষিয়াকে পদানত করে। আজ দেখিতেছি, জাপানী 
জাহাজে বর্তমান যুগের সকল প্রকার সুখ-্বচ্ছন্দতা, কার্য্য-ক্ষমতা, 
বিদ্যা-বুদ্ধি পু্তীকৃত। ইংরাজের আবিষ্কার, জার্দমানের আবিষার, ফরাসী 
আবিষ্কার, ইয়াহ্কির আবিফার--নকল আবিষ্কারই বরাহমিহিরের কৃত 
অন্ুনারে জাপানীর। শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। 


গ্বাধীন এশিয়ার জাহাজ-কোম্পানী ৫ 


ভারতবর্ষে বর্তমান যুগের বরাহমিহির এখনও আবিভূর্ত হইতে 
পারেন নাই কেন? যে দেশে যুগে যুগে নৃতন নৃতন বরাহমিহিরের জনন 
হইয়াছে, সেই দেশে উনবিংশ শতাব্ষী বন্ধা| হইয়া রহিল কি করিয়া ? 
তথাকথিত জাতিভেদই কি ইহার একমাত্র কারণ? 


জাপানী “ভাইম্রয়ের পুত্র 

জাহাজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, -শ্রেহীতে বনংখ্যক জাগানী- 
যাত্রী। ঠাহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জদ্ত অগণিত জাপানী নর- 
নারী ফুলের মালা লইয়া "ডকে'র উপর দৃ্ডায়মান। 

মার ছাড়িয়া দিল। একজন নাতিযুবক, নাতিগ্রৌঢ জাপানী 
দেখিলাম, জলের ভিতর ভিক্ষার্থী বারকগণের জন ইরান্ধি-টাকা, আধুলি 
ইত্যাদি ফেলিয়া দিতেছে। বালকেরা ডূবিয়া সেইগুলি সংগ্রহ করিতেছে। 
এই উপায়ে জাপানী প্রায় ৫11২ খরচ করিয়া! ফেলিলল। পরিচয়ে 
জানিলাম, ইনি একজন 'ব্যারণ'। ইহার গিতা বিজিত কোরিয়া-গ্রদেশে 
জাপানের “ভাইস্রয়' ও বড়লাট ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, জাগান- 
ভ্রোহী কোরিয়াবাসী তীহাকে হত্যা করে। জ্সাভ-ঘুবক অস্্ী়ার ভাবী 
সাটুকে যে উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়! বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র স্থষ্টি করি- 
যাছে, কোরিয়ার স্বদেশ-সেবকও সেই উদ্দেশ্তেই 'প্রক্স; ইতোকে হত্যা 
করিয়াছিলেন । ব্যারণ' ইতে। বলিলেন, “আজকাল কোরিয়ায় রাজ- 
দ্রোহ বা বিপ্লব নাই) সকল গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছে ।* 

আমি জিজ্ঞাস৷ করিলাম, “হাশয়, গাগনার বংশ কি প্রাচীন মনন 
ও ধনী ডাইমো-জমিদার-বংশমমূহের অন্ততম1 আপনার 'ব্যারণ' উপাধি 
দেখিয়। সেইবপ মনে হইতেছে ॥ 'ব্যার৭ বলিলেন_-*ন|। আমার পূর্ব- 
পুর্ুষগণ নিতান্ত নগণ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিজেন। আমার পিতা, 
বকীয়কার্ধ্য-ক্ষমতায় জাঁপান-রাষ্ট্রের উচ্চতম সোপান পদার্পণ করিতে 





012 121555-051001125 





৩। জাহাজে সঙ্গীত-ভবন ও পাঠাগার 





5 জাহাজে গল্প-গুজবের আড্ডা 


[0019171653১ (51000, 


জাপানী $ভরিযর'র পুত্র 


এই কারণে সায়ার জোর। ৬ই ধের ব্য ধিকান্রী হাল 
পুত) ধর্ম নামে অ্গিহিত নটবে:” পডামি 'রলিলামসনেশিেছি, 
জাপানে (রিলাফী 'নচ-খেলাতের নীতি হ য়া. তলত 
'নর্ডধি্গের এরুমায় এওদাঠাইবই উদার প্হন-“জনানত সন্তানের! 
মধ্যবিত কারীর সঙ মাতে] প্খিহ £ “ব্যান এলিলের জা প্রিনে 
আমর! বৃটিপ রুন্টিটিউশন রা াননীািকালীর মেট সমায়র 
করিয়া -থাকফি।” 

'র্যারণ' কদিন পূর্ন -খকরৎসর নাজ বাটি 
আমেরিকা হইতে আদিতেছেন। জিজ্ঞাস করিলাম, পসাগনি-কি নপাল 
সাম্রাজের পর-রাষ্ট্ররিভাগে কোন কর্ম করেন ?* ইনি উত্তর ক্রিলেম"_ 
“আমি স্তান্‌ ফ্রান্সিক্কোর বিশ্বঘেলায় জ্জাঁমাদের 'গবর্দমেপ্টের একজন 
প্রতিনিধি ছিলাম। তিন চারিমাস প্রুর্ে দেশে ফিরিড়েছি।” আমি 
বলিলাম-__“এত শীস্র যে ?* 'ব্যারণ' বছিলেন--্ীর- অন্থরাধ লক্ঘন 
করিতে পারিলাম না ।* 

জিজ্ঞাসা করিলাম--"মহাশয়, আজকাল আপনাদের দেশে রাষ্ট্রীয় 
দল-বিভাগ, দলাদ্দলি ত বেশ চলিতেছে । আপনি কোন্‌ দলের অন্ত- 
গত?” ব্যারণ বলিলেন-__“এখনও আমি কোন দলে প্রবেশ করি 
নাই। আট-দশ বৎ্সর-কাল ক্ফুর্ঠি করিয়া বেড়াইব, স্থির করিয়াছি। 
আমি মদ্যপান বড় ভালবাসি।* অবসশ্, একদিন-না-একদিন দন পাকাইয়া 
দলপতি হইয়া বমিব।» 

বিশ্বমেলায় দেখিয়াছিলাম__জাপানী-মহান্নার ভিতর একটা ব্যাণ্ড- 
ট্যাণ্ড বা বাদ্যমঞ্চ আছে। তাহাতে জাপানী বাদকেরা যন্ত্-সঙ্গীত 
করিত। এই সঙ্গীত শুনিয়া বড়ই বিন্মিত হইযছিলাম। “জান্াণ 
ফরাসী ও ইতালীয়ান সঙ্গীত জাপানীরা আহত করিল কি করিয়া ? 


৮ বন্তমান জগৎ 


--এই প্রশ্নই মনে হইতেছিল। জাহাজেও দেখিতেছি, জাপানীর! 
ইয়োরামেরিকান স্ুরই আহারের সময় বাজাইয়৷ থাকে। রাত্রিকালে 
শ্বেতা, শ্বেতাঙ্গিনীর। নৃত্য করিল -জাপানী বাদকেরাই যন্্র বাজাইল। 

একজন ইয়াঙ্ি পাত্রী-চিকিৎসক চীনের কোন খৃষ্টান-হাসপাতালে 
কর্দ' করিতে যাইতেছেন। ইহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম-_ “মহাশয়, জাপা- 
নীর! বিদেশী স্থর“ভাল-মানে পারদর্শা হইতে পারিয়াছে কিক়্পে? 
অথচ ইহার! গানের তাল হয় ত কিছুই বুঝে না!” ইনি বলিলেন, "গৎ- 
গুলি পুস্তকে যেক্পপ লেখা. আছে, অদ্ধের মত এবং বধিরের মত ঠিক 
সেইরূপ বাজাইয়া গেলে সকলেই দক্ষতা লাভ করিতে পারে। আমা- 
দের সমাজে সঙ্গীতবিদ্যা এই কারণে নিতান্ত সহজ হইয় পড়িয়াছে। 
যে কোন ব্যক্তি পুস্তকের ত্বরলিপি দেখিয়া স্থর বাজাইয়। যাইতে পারে। 
তাল-মান-লয়ের জ্ঞান না থাকিলেও ক্ষতি হয় না। অবস্ঠ, অভ্যাস 
করিতে করিতে অবশেষে কান ঠিক হইয়া আসে ।” 


পীতাক্প-জাহাজে জীবন-যাপন 


প্রথম শ্রেণীর আরোহীদিগের মধ্য অর্ধাংশ দাত্র জাপানী--অপরার্ধ 
শ্বেতাঙ্গ। একজনও চীনা বা ফিলিপিনো নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীতে অধিকাংশই জাপানী। এতগুলি জাপানী, হনলুলু ও 
বনার ছাড়া পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। 

জাপানী-স্তীলোকের! ঘোম্টা দিয়। মুখ টাকিয়া চলে না; কিন্ত 
ইয়োরামেরিকান্দিগের স্ত্ী-্বাধীনতা, জাপানী সমাজে নাই বোধ হই- 
তেছে। এই জাহাজে,জাপানী রমণী কয়েকজন আছেন দেখিতেছি; 
কিন্ত স্বতাঙ্গিনীদের পাশে ইহার! নিশ্রভ। নীরবে নিঃশৰে চললা-ফের। 
করা জাপানী নারীদিগের স্বভাব দেখিতেছি। পাশ্চাত্য নারীর 
মুখরত| ও অনং্যত চঞ্চলত। ইহাদের নাই। দেখিয়া-শুনিয়। ভবিতেছি, 
ভারতবর্ষের দাক্গিণাত্য গ্রদেশে বরট সতী-্বাধীনত| আছে, জাগানী 
মমাজেও হয় ত ততটুকু মার্ব। 

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। প্রতিদিন যত শ্বেতাজসহযাত্রীর 
সে দেখা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই দঙ্গ স্ত্রী দেখিয়াছি। অবস্ত, 
ধাহারা অবিবাহিত, তাঁহাদের কথা 'ধরিতেছি না) কিন্তু বিবাহিত কোন 
্বতাঙ্গকেই “অস্ত্রীক* দেখিয়াছি বলিয়া মনে গড়ে না। “বস্বীকো 
ধর্মমাচরেং*--নিয়মটা! শ্বেতাঙ্গমহলে যথেষ্টই প্রচলিত। মধ্ধর্শিণীকে 
দেশে রাখিয়া কোন বাক্তিই বাহিরে বেড়াইতে আসে না। পুরুষ 
যেখানে যাইবেন, স্ত্রীও সেইখানে যাইবেন--ইয়োরামেরিকান-সমাজের 
ইহা মত্ত ; কিন্তু এই জাহাজে বহমংখ্যক গণ্যমান্য উচ্চগাস্থ ধনী জাপানী 





দি 
তি 


১৪ বর্তমান জগং 


'দেখিতেছি--াহান্দের কাহারও পঙ্গে পত্ী নাই। সহধশ্শিণীকে ঘরে 
ঝাখিয়। স্বামীর বিদ্বেশ-ভ্রমণ কি এসিয়াবাসীর রীতি? 

এই জাহাজে আসর ভাঙ্গ জিতেছে না। এতদিন বতগুলি শ্বেতাজ- 
জাহাজ দেখিয়াছি, সেগুলি সর্বদাই গুলজার হইয়া থাকিত। ফরাসীই 
হউক বা গ্রীর্-ইতালীয়ই হউক, জাম্মাণই হউরু রা ইংরাজই হউক-_ 
আরাল-বৃদ্ধ-রণিতা সকলেই মিলিয়া-মিশিয়। সুখে সময় কাটাইত। এ 
সকল জাহাজে দুই-একজন কৃষ্ণা, পীতাঙ্গ নর-নারীর ছুরবস্থ। স্বাভা- 
বিক? কিন্তু তাহ! কাহারও চোখে পড়িত না। 

আজ জাপানী জাহাজে গঙ্গা-যমূনার প্রভেদ যেন বুরিতে পারিতেছি। 
জাপানীর! তাহাদের ত্বদেশী জাহাঞ্জে চলা-ক্ষেরা করিতেছে; কৃতরাং 
তাহাদের ছুরবস্থা এখানে বিন্দুমাত্র নাই। আর শ্বেতাঙ্গের' ত অহঙ্কারী 
জাতি-_-তাহার! যেখানেই যাউক, কর্তামি করিবে-.কোন জক্ষেপ নাই 
সুতরাং জাপানী জাহাজে তাহাদেরও কোন অন্থ্বিধার কারণ নাই। 
রিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান্‌ সমাজের সকল প্রকার বিলান-দামগ্রীই 
অন্তান্ত জাহাঙ্ের মত এই জ্বাহাজেও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। 

তথাপি দেখিতেছি, জাহাজে সেই স্বাভাবিক উল্লাস-উচ্ছধাস, আমোদ- 
প্রমোদ নাই। শ্বেতাক্সের৷ ষেন অনেকট! নিস্তেজ ছাবে মুসরিয়। 
রহিয়াছে । যেন কোনমতে দিন' কাটিতেছে মান্। প্রাণ খুলিয়া, 
মন ভরিয়া কথা-বার্তা, চলা-ফেরা 'ষেন শ্বেতাঙ্গ*সমাজের স্বভাব নয়। 
এদ্রিকে জাপানীরা বড়ই স্বাততনতপ্রিয়। তাহারা এক্স বসিয়া 
জটলা করে__নিজেদের ভাষায় বথা . বলিয়৷ নিজেদের মধ্যে গল্প করে 
নিজেদের গণীর ভিতর তাস-দরারা৷ খেলে। শ্রেড়াঙ্গের সঙ্গে পীতাঙ্গ 
মিশিতেছে ন।-_পীতান্কের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মিশিতেছে না। তেলে-জলে 
কি মিশিবে না? | 


পীভা জাহাজে জীবন-যাপন ১১ 


ঘিভীয় প্রেণীতে একজন ফিঙ্গিপিনো যুবকের অঙ্গে আলাপ হুইল। 
ইনি ম্যানিলায় শিক্ষকত| করেন। শ্ুনিলাম, বৃক্তরাষ্ট্র য্ছসংখ্যক 
ফিলিপিনোকে স্যান্ফ্র্যান্সিক্কোর বিশ্বমেলা ফেখিঘার জন্য বৃদ্ধি দিয়াছেন। 
যুবককে ইয্লাঙ্কি শাসন-কর্তাদের উপর সন্ধষ্ট দেখিলাম; কিন্ত ইনি 
রলিতে লাগিলেন--“ইয়াক্ির৷ ফিলিপিন স্বীপে আমাদের সঙ্গে ভাল 
ব্যবহারই করিয়। থাকেন) কিন্তু জাছাছে, রেলে, পথে দেখা হইলে, 
ইহাদের প্রাচা-বিদ্বেষ বাহির হাইয়। পড়ে” আমি জিজ্ঞানা করিলাম 
-_“ইয়াঙ্কি-রাষট্র আপনাকে যাওয়া-আসার খরচ, খাওয়া-খরচ ইত্যাদি 
দিয়াছেন; তথাপি আপনি ইয়ান্ধি জাহাজে না আদিম! জাপানী জাহাজে 
আসিলেন যে? ফিলিপিনো বলিজেন--“ইয়াঙ্কি জাহাজে শ্বেতা 
আরোহী হইতে কাগ্তেন, খালাসী পথ্যন্ত সকলেই এনিয়ারাসীর প্রন্থি 
দুর্ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ত কোম্পানীর ব্যবস্থ। 
নিতান্ত জঘন্ত; কিন্তু জাপানী জাহাজের ঘিতীয় শ্রেণী অনেক জাহাজের 
প্রথম শ্রেণীর সমান এবং এখানে জাপানীর৷ পরজাতি-বিদ্বেষের প্রশ্রয় 
দেয় না। “টেনিও মারু'তে বেশ মনের সুখে চলা-ফেরা! করিতেছি । 
সহযাত্রীগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিয়৷ উঠিতেছে।” 

আজ প্রথম শ্রেণীর 'ডেকে'র উপর জাপানী খালাসীরা কয়েকটা 
স্বদেশী অভিনয় করিল। জাহাজের দৈনিক সংবাদপত্রে এই অভিনয়ের 
কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। নৈশ-ভোজনের পর প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সকল আরোহীরা "ডেকে আসিয়া! বসিলেন। 'ডেক? যথারীতি 
সাজান হইয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত ছিল। একজন 
নানাগ্রকার হাতের সাফাই দরেখাইল। থলিয়া হইতে ডিম বাহির 
করা, মুখ হইতে সৃত| বাহির করা, আগুন গিলিয়া থাওয়! ইত্যাদি 
নানাপ্রকার বাজি দেখান হইল। ভারতবর্ষে এই সব নূতন নয়। 


ঢ 


১২ বর্তমান জগৎ 


ইয়াস্ছিরা ভারতবর্ধের আর কোন কথা না জানিলেও, অন্ততঃ দেশটাকে 
ম্যাজিকের দেশ বলিয়া জানে। 

এতদ্বাতীত কয়েকপ্রকার নাচ দেখান হইল। নাচের ঢং দেখিয়া 
আমাদের ভারতীয় কথাই মনে গড়িল। জাপানী বাঞ্জনাতে এবং 
গানের স্থুরেও ইয়োরামেরিকান রীতির কোন প্রভাব নাই। নরক 
ও গায়কদিগে্র চেহারা না! দেখিলে, মনে হইবে, ভারতবর্ষেরই অন্ততম 
গ্রদ্বেশবাসী_ জনগণের অভিনয় দেখিতেছি। নাঁচ, গান, বাঞ্জনায় 
চিফ ও জাপানে এঁক্য আছে। ছুই সমাজকে এক গোষঠীভূক্ত করা 
সহজ। 

ছোট ছোট ছুইট। নাটকের কিয়দংশ অভিনীত হইল। অভিনয় 
খদেখিয়! বিশেষ-কিছু বুঝ! গেল না। ইংরাজিতে নাটরুদ্বয়ের সারাংশ 
জানান হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতার্গিনীর! প্রাচ্য ম্যাজিক বা বাজি 
ও যাছু উপভোগ করিলেন, বুঝিলাম; কিন্তু নাচ-গান ইত্যাদি প্রাচ্য 
দেশীয় উদ্ভট মাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। 


জাপানী চারণের 'কোদান' বা কথকতা 


জাগানীরা আপন মনেই চলা-ফেরা| করিতেছে। ইহাদের গলপ- 
গুজবে বাছির়ের লোক যোগ দিতে পায় না। ইয়োরামেরিকাঁনের কি 
এই জন্ত জাপানকে ছূর্কোধয বা “চেন! মুফ্িল” বলে? দের্দিন 
একজন ছিজ্ঞাম। করিতেছিল, "মহাশয়, আপনি কখনও কোন জাপানীকে 
মন খুলিয হানিতে দেখিয়াছেন কি? ইহারা প্রত্যেক কথায় মূচ্‌কে 
হাসে;কিন্তু এই মুচ.কে হামির অর্থ বুঝা! অসস্ভব। জাগানীদের সঙ্গ 
বন্ধুত্ব কর! নিতাস্ত কঠিন। ইহাদিগকে চিনিয়। উঠীভার* 

নৈশ-ভোজনের পর “ডেকে দীড়াইয়। চাদ দেখিতেছি'। একজন 
খালামী আনিয়! জাপানী ভাষায় কি যেন বলিল--অমনি জাপানীর 
যে যেখানে ছিলেন সেখান হইতে নিচের ভলায় যাইতে লাগিলেন। 
একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম--“মহাশয়, ব্যাপার কি? একসঙ্গে হঠাৎ 
সকলে মিলিয়! কোথায় চল্িয়াছেন?” ইনি ইংরাজী কিছু কম জানেন-_ 
সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “কোদান। কোদান। আমি বলিলাম, "আমি 
আসিতে পারি কি? উত্তরের অপেক্ষায় ন| থাকিয়। তাহীর সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্রনর হইলাম। রর 

ঘিতীয় শ্রেণীর ভোজনালয়ে একটা সভার ব্যবস্থা! হইয়াছে--জাপানী 
পতাক! ঝুরিতেছে- প্রায় একশত জাপানী পুরুষ ও রমণী উপস্থিত। 
একজন প্রবীণ বাতি জাগন্তবকে দেখিয়। ইংরাজীতে জিজাদা করিমেন, 
প্মহাশয়, আপনি জাগানী ভাষা বুঝেন কি?" আমি বলিলাম, "না*। 
কলে হামিয়। উঠিন। 


১৪ ূ বণ্তমান জগৎ 


জাহাজের কাথেন আসিয়া এক ব্যক্তিকে সত্বাস্থলে পরিচিত করিয়। 
দিলেন। আমার নঙ্গী বলিলেন, “এই ব্যজির বয়ল ৭৫ বৎসর-__ইনি 
বস্কৃতা করিবেন * বৃদ্ধের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ আর একজন আসিল। তাহার 
হাতে একটা! বাস্ত-য, তিনট! তারের সেতার-_জাপানী নাম “দেমূসেন।” 
ৃদধ দাড়ায়, বসিয়। নান! ভঙ্গীসহকারে কথকতা! ুক্ু করিয় দিলেন। 
এক অক্ষরও বুঝিলাম না) কিন্তু ধরণ-ধারণ দ্বেখিয়। দেশীয় কথক 
ঠান্ুরের দৃপ্ত মনে পড়িল। কথা বলিতে বলিতে গান আরস্ত করিয়া 
দেওয়াও জাপানী কথকের রীতি। ছুনিয়ার সর্বত্রই “কোদান” প্রচলিত্ত। 
প্রাচীন ও মধাযুগে এই সমুদ্র বেশী দেখ যাইত। বর্তমান যুগে সংবাদ- 
পত্র সকলগ্রকার লোক-শিক্ষার ভার লইয়াছে। বিলাতা মিন্ষ্রেল, 
ফরাণী টুবেডোর ও টে, জান্দাণ মিনেলিঙার, ভোকৃষ্ডিক্টার, ওয়াগডার- 
লেরার এবং ভারতীয় চারণ, কথক, পাঠক সবই এক গোত্রের 
অন্তর্থত। | 

জাপানী বাজনায় ও গানের সুরে অনেকটা ভারতীয় বাজন! 
ও স্থুরের ইজিত পাইলাম। ইয়োধামেরিকান সঙ্গীতে আমাদের 
পরিচিত কোন লক্ষণ পাই না) কিন্ত জাপানের গান-বাজনায় বেশ 
বুঝিতে পারি ষে, ভারত ও জাপান একই পরিবারের অন্তর্গত। 

কোন্‌ বিষ্ধে কথকতা হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না-_শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর সকলেই নির্বাক হইয্বা শুনিল। সঙ্গীর কথায় আভাম 
পাইলাম-_রুপ-জাপানের ুদ্ধ। ইহার নিকট ক্ুধিধা না পাইফা আর 
একজন ইংরাজীভিজ্ঞ জাপানীর নিকট গেলাম । ইনি বলিলেন--প্রুষ, 
জাপানের যুদ্ধে পোর্ট আর্থার দখল করিবার সময়ে জাপানী সৈনিক- 
পুরুষদিগের ষখপরো নাস্তি কষটন্বীকার করিতে হ্ইয্লাছিল। সেই পোর্ট 
আর্থারের বীরস্থকাহিনী এই “কোদানে'র আলোচিত বিষম। অগ্রগামী 





৫। জাহাজে জাগানী নাট্রাভিনয 
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৬। জাহাজে জাপানা কস্রৎ 





৭। জাতাজটুজাপানী কসর 


জাগনী চারণের 'কোদান। বা কখকত। ১৫ 


কর্মবীরগ্ণের স্বার্থত্যাগ,মমাজে প্রচারিত কর! কথক-মহাশয়ের উদেশ্। 
ইনি জাপানে বিশেষ গ্রামদ্ধ। 

বানায় “খ্বদেম আনোলনৈপ্র সম দেখতাম, বরিশাল হইতে 
একাধিক কথক আমিয়া কলিকাতায় স্বেশীর ইতিহাস ুনাইতেন। 
জাপানের এই প্রবীণ ঝথককে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িল। ইনি 
হাওয়াই দ্বীপগু্জে জাপানী লমাজে কয়েক মাসকাধ এইয়প “কোনা” 
প্রচার করিয়া সবদেশে ফিরিতেছেন। একজন জাগানী বলিলেন, “আমরা 
মিলিটারিজম্‌যা ছত্রধখ ফেনাইয়! বাড়াই, ধনাইন তুলিবার অয 
এইকধপ “কোদান* পছদ। করি, ভাবিবেন না। আমরা বড় শাস্তিপ্রিয়। 
বিগ্রহ আরা গছদ ধরি না) কিন্ত পর্গু্ূধাদের আত্মবলিগান 
সর্ধনা মনে রাখিতে চাহি। আমরা ধদেশ-সর্ষ্ে সর্ধা! ভাবিয়া থাকি 
_"দেশের জনা ঢাল রক্ত অধুত যাহার ভক্তবীর |” 


সাগরে তারিখ-বিভ্রাট, 


৩১শে মে ভারিখের রাত্রিকালে কাণ্তেন একটা বিজ্ঞাপন প্রচার 
করিলেন--কল্য মক্লবার সকাল প্রায় ৯।ৎ টার লময়ে আমাদের 
জাহাজ ১৮, ডিগ্রি পশ্চিম-িঙ্গিচিউডে? উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমর! 
বিজ্াতের গ্রিন্উইচ. মানমন্ধির হইতে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর অর্ধাংশ 
অতিক্রম করিব ।” 

আমরা দেখিতে পাই, হুধ্য গ্রতি ২৪ ঘণ্টায় মমন্ত পৃথিবী ঘুরিয় 
আদে। অবশ সূর্য ঘুরে না-_ঘুরে পৃথিবী) কিন্তু আমর! র্য্যে 
গরতিই দেখিতে পাই। সমস্ত পৃথিবীর পরিধি গণিতের ভাষায় ৩৬, 
'ডিগ্রিতে বিভ্। সুতরাং যদি লগ্ুনের সমীপবর্তী গ্রেনীজ-নগরে 
বসিয়। থাকি, তাহা হইলে দেখিব যে, কধ্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হুইয়! 
অবশেষে ২৪ ঘণ্টা গরে ৩৬৯ “ডিগ্রি” ঘুরিয়া আমিবে-_-আমার একদিবস 
পূর্ণ হইবে। গ্রেনীজে যধন ১লা জুন সকাল স1টা, তখন প্রশান্ত 
মহাসাগরের মধাস্থিত ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিম-'লঙ্গিচিউডে, ৩১শে মে 
রাজি »*টা। এই ছুই কেন্ত্রে সময়ের ব্যবধান ১২ ঘণ্টা; হ্তরাং 
স্বভাবতঃই ছুই স্থানের তারিখ ও দিন একরপ হইতে পারে না। 

তাহার উপর আর এক কথা । কূর্যা (পৃথিবী ) চলিতেছে-_এদ্দিকে 
আমাদের জাহাজও চলিতেছে। আমরা যখন স্থল ছাড়িয়া আদি, 
খন দিন ও তারিখের নাম জানা ছিল। ইতিমধ্যে গ্রেনী্ হইতে 
১২৫** মাইল পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছি। জাহাজে বদিয়! হুর্ধেঃর 
অন্ত'উদয় অন্ুমারে যদি দিন ও তারিখ গণনা করি, তাহা হইলে 
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গ্রেনীজবাসিগণের দিন ও তারিখের সঙ্গে আমীদের সাঁমর্জশ্ত থাকিবে 
না। অঙ্ক কিয়া ঠিক করা হইয়াছে যে, জাহাজে পশ্চিম দিকে 
যাইতে ১৮* "ডিগ্রি পশ্চিমে আসিবামান্ পূর! একদিন বেশী গণনা কর 
কর্তব্য এবং পূর্বদিকে যাইতে হইলে, ১৮* ডিগ্রি” পূর্ব-“লজি চিউডে? 
পৌছিবামাজ পুরা একদিন কম গণনা করা৷ কর্তৃব্য। 

এই হিলাবে জাহাঙ্জের গণনায় যেদিন ১লা জুন মঙ্গলবার হইত; তাহ 
২রা জুন বুধবার হইল । 

একজন ফরাসী «ব্যারণ' জাপানে যাইতেছেন। আর একজন 
ইংরাজ-ব্যবসাদার চীনে চলিয়াছেন। ইহারা ছুইজনে প্রায় সকল সময়ে 
একদন্সে কাটাইয়। থাকেন। ইংরাজ একদিন বলিলেন__“মহাশ্য। 
আমেরিকার অতুযুক্তিপ্রিয়ত। দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়! গিয়াছি।' 
জিজ্ঞাস! করিলাম--“কি দেখিয়াছেন 1” ইনি উত্তর করিলেন__“আরে 
মহাশয় ! ইয়াঙ্কিদের যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সেদিন নিউ- 
ইয়র্কের কয়েকজন উচ্চপদস্থ লোক বলিতেছিলেন--'এবার ফ্রান্সের বিশেষ 
ক্ষতি হইল। আরম প্রশ্ন করিলাম__কেন? ইয়াঙ্কিরা বলিলেন-- 
'আমেরিকার পধ্যটকের৷ প্রতিবত্সর ফ্রান্সে বেড়াইছে যান। তাহার 
ফলে ফরানীদের যথেষ্ট টাক৷ রোজগার হয়। রেলকোম্পানী, হোটেল- 
কোম্পানী ইত্যাদি সকলেই ইয়াহ্ি-টুরিষ্টদের অর্থে বিশেষ লাভবান্‌ 
হইয়া থাকে। এই বৎসর যুদ্ধের জন্ত আমেরিকা হইতে পধ্যটকগণ 
ফ্রান্দে যাইতে পারেন নাই--ফরানীদের লোকপান হয় নাই কি*?” 

কয়েকজন ইয়াঙ্কি-পণ্ডিত ম্যানিলায় চলিয়াছেন। একজন কীট- 
তত্ববিৎ 'এন্ট মলজিষ্ট', একজন 'ব্যাক্কিরিয়লজিষ্ট, এবং একজন রসায়না- 
ধ্যাপক। আমেরিকা! হইতে এসিয়ার দিকে যত জাহান আসে, প্রতোক 
জাহাজেই ছুই-চারি-দশজন পণ্ডিত ফিলিপিনের যাত্রী থাকেন। 

২ 
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কীট-তত্ববিৎ বলিলেন--“হননূলুতে ইন্ছক্ষেত্রে নানাগ্রকার অনিষ্ট" 
জনক কীট দেখা দিয়াছে। সেইগুলি নিবারণ করার জন্য আমাদিগকে 
বিশেষ সত্র্ক থাকিতে হয়। আমি এখানকার এক্স্পেরিমেন্টাল ্রেসনে 
বা পরীক্ষাক্ষেত্রে ১০১২ বৎসর অনুসন্ধান-কার্ধ্যে নিযুক্ত আছি। সম্প্রতি 
শুনিলাম-_ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার কীট দেখ! দিয়াছে। সেগুলি 
ই্ছ-কীটের শত্রু; স্বতরাং সেই কাট যদ্ধি হনলুলুতে আমদানী করা 
যায়, তাহাহইলে অল্পলপরিশ্রমে হাওয়াই-স্বীপপুঞ্জের ইচ্ছক্ষেত্রসমূহ বাঁচান 
যাইতে পারে। এই অনুসন্ধানে আমি এযাত্রায় বাহির হইয়াছি* 
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জাগানী আরোহীর! শ্বেতাঞ্জের নাচ-বাজনায় যোগ দ্রিলেন না। 
জাপানী জাহাজে খেতা্ন পুরুষ, রমণীগণও কিছু নির্জীব ও ক্ফুর্ভিহীন- 
ভাবেই চলসিতেছেন। শ্বেতাক্-জরাহাক্গে শ্বেতাঙ্গদিগের যেরূপ জীবন 
দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে এই জাহাজে ইহাদের চল্লা-ফেরার তুলনা! করা 
চলে না। বিদেশী জাহাজে সকল জাতিই সন্কোচ বোধ করে। আগন 
ও পর, শ্বদ্েশী ও বিদেশী ইত্যাদি ভেদজান মাহ্ষমান্রেরই দ্বভাবসিদ্ধ। 
ভারতবাসী প্রায় কোন কাধ্যেই দ্বদেশীর করৃত্ব দেখিতে পায় না। 
বিদ্বেশীর প্রভাবেই চিরজীবন কাটিতেছে। এই কারণে স্বাভাবিক 
মানুষের চিত্তে সাধারণতঃ যে সকল স্বধুঃখ, মান-অভিমান, গৌরব- 
নিন্দ। ইত্যাদি দেখ। যায়, ভারতবাদীর হৃদয়ে সেই সমূদয়ের কোন,স্থান 
নাই। ভারতবামী একগ্রকার কৃট্টিছাড়। ভীব। কাজেই ইয়াঙ্ছি, ইংরাজ, 
ফরাসী ও রুষ-যাত্রীরা জাপানী জাহাজে কেন নিস্তেজভাবে জীবন 
যাগন করিতেছে, তাহা ভারতবামীরা সহজে না বুঝিতেও পারে। 

আঙ্জ নৈশ-ভোজনের মময়ে টেবিলের উপর একখান মুক্রিত 
বিজ্ঞাপন দেধিললাম। লেখা, আছে যে, জাপানী নাবিক ও ভৃত্যেরা 
প্রধান ডেকে, শ্বদেশী পারোয়ানী, লাঠি খেলা, ছোরা-ধেলা৷ ইত্যাদি 
দেখাইবে। জাপানীর প্রসিদ্ধ “জিউজিৎহু-কলরৎও প্রদর্শিত হইবে। 
জাহাজে চীনা-মেবকগণের সংখ্যাও কম নয়;কিন্ত তাহাদের নাম 
কোন কাজেই দেখিতে পাই না। চীনাদের অবস্থ! দেখিয়া কষ্ট হয়। 

ভোঙ্জনাস্তে “ডেকের' উপর আদিলাম। একটা সুবৃহৎ আখড়া 
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প্রস্তুত কর! হইয়াছে। আমাদের দেশে মাটি কাটিয়া কোদ লাইয় 
কুস্তীর ক্ষেত্র তৈয়ার কর! হয়। জাপানী কস্রতেরও সেই ব্যবস্থা 
দেখিতেছি। তবে জাহাজে কাঠের “ডেকে মাটি বা বালু কোথায় 
পাওয়া যাইবে? তাই মোটা দড়ির গালিচা বা চটের উপর মাছুর 
জড়াইয়৷ 'ডেকে'র উপর ফেল! হইয়াছে। মুখ|-মুখি ছুই দিকে এক 
এক বাল্গৃতী জল এবং এক এক ভাঁড় নূৃণ রাখা হইয়াছে। 

কুস্তীগিরের! একে একে মল্লক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমা- 
দের দেশী অনাবৃতদেহ জাঙ্গিয়/-পর1 পালোয়ানের মুর্তিসমূহ যেন সম্মুখে 
দাড়াইল। জাপানীদের শারীরিক গঠনে কোন লৌন্দর্ধয নাই দেখিতেছি। 
ইহাদের মুখ দেখিয়াও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়। যায় না। এই জাহাজে 
যে কয়জন জাপানী আরোহী আছেন, তাহাদের মুখে-চোখে বুদ্ধিমান্‌ 
জাতির লক্ষণ দেখি নাই; অথচ ইয়োরামেরিকান জাতীয় প্রায় অধি- 
কাংশ লোকের মুখ-চোখে তীক্ক থী-শক্তির ইঙ্গিত পাই। চেহারামাত্র 
দেখিলে, জাপানীকে কদাকার হাস্য-রসহীন নির্বোধ জাতির অন্তর্গত, 
বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হইবে। ভারতবাসীর চেহারা! ও মুখশ্র 
কিরূপ, বিদেশীয়েরাই ভাল বলিতে পারিবে। 

ছুইদল পালোয়ান ছুইদিকে মুখামুখি হুইয়! বসিল। একব্যক্তি 
চিৎকার করিয়া প্রত্যেক দূলের একজনকে আহ্বান করিল। প্রত্যেক 
লড়াই একমিনিট, ছুইমিনিটের ভিতরই সমাপ্ত হইয়া গেল দেখিলাম। 
কুস্তী করিতে করিতে নৃণ খাওয়া! ও জরপান করা ইহাদের অভ্যাস। 
জাপানীর! ওস্তাদ চালে 'পায়ভারা' বেশী করে না । তবে ইহাদের 
চীৎ করিয়া ফেলিবার মধ্যে একটু কায়দা আছে। তাহাই প্রধানভাবে 


লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয় কুস্তীগিরদিগের মার-প্যাচ এখানে 
দেখিলাম না। 
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যাহা হউক, শ্বেতাঙের! সেদ্দিনকার অভিনয় অপেক্ষা আজকার 
কুস্তীতে বেশ আনন্দ উপভোগ করিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে বোধ হম 
ইহাদের ধারণাও জন্মিল__*জাপানীরা আদিম অগভ্য বা অর্থ-মভ্য 
লোহিতাঙ্গ ব! মাওরি-জাতীয় লোকদিগেরই মাসতুত ভাই ।* ইহাদের 
ভাব-ভঙ্ী ধরণধারণ সবই আদিম, অসভ্য, বর্বর অথব! মধ্যযুগের 
অস্থরূপ। তবে আজকাল ইহার| রুষিয়াকে হার।ইয়াছে, আমেরিকাকে 
ভয় দেখাইতেছে, প্রশান্ত মাসাগরকে জাপানী-সাগরে পরিণত করিয়াছে, 
সেনা-বিভাগে জান্বাণীর সমকক্ষ হইয়াছে, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ- 
জাতিকেও বন্ৃত্ব-পরার্থী করিয়া রাখিয়াছে; স্থৃতরাং জাপানকে আসত) 
বলা ধৃষ্টতামাত্র।* 

একট! ব্যবসায়ের কথা মনে হইতেছে। ভারতবাসীর। এইদিকে 
ঝুঁকিলে, লাভবান্‌ হইতে পারেন। ইয়োরামেরিকার লোকজন নাচ- 
বাজনা, কুস্তী, যাছু ইত্যাদি বড় ভালবাসে। নূতন ধরণের যে কোন 
ৃশ্ট অথব! অভিনয় দেখা, ইহাদের নিত্যকর্ম্-পদ্ধতি। পাশ্চাত্য দেশের 
প্রত্যেক সহরে নানা প্রকার সদ্সহ্ছবি, খেলা, কৌতুক ইত্যাদি 
দেখাইবার জন্ত বু আয়োজন মাছে । কুলী, মজুর, কেরাণী, দোকানদার, 
ব্যাঙ্কার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই প্রায় প্রতিদিন এই সকল চিত্র- 
শালায় অথব। প্রদর্শনী-স্থানে যাইয়া! সময় কাটায়। কোন নাটকের 
অভিনয় দেখিতে যত লোক অগ্রসর হয়, তাহা অপেক্ষ। বেশী লোক এই 
ধরণের চিত্রগৃছে ব! নাচঘরে আসিয়া থাকে। হাদি-ঠাটা, গল্প-কৌতুক, 
বিস্বয়জনক দৃশা, লোমহ্ষণকারী ঘটনা, লাফালাফি, শারীরিক কৌশল 
ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়বন্ত। ভারতবর্ষের 
কুস্তীগির, হরবোল! ( ভেষ্টিলোকিষ্ট ), বাঈ, যাছকর ইত্যাদি মিলিত 
হইয়া যদ্দি একট! কোম্পানী গঠন করেন, তাহ হইলে ইয়োরামেরিকার 
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নানাস্থানে ইহাদের পদার জমিতে পারে। শ্বেতাঙ্গেরা কোন এক বস্ত্র 
বেশী চাহে না-_ছুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে "পাঁচফুলের সাজি" দেখিতে গছন্দ 
করে। প্রত্যেক দৃশ্যে একট! নৃতন কিছু চিত্তাকর্ষক সামগ্রী থাকিলেই 
হইল) কাজেই ভারতীয় কোম্পানীকে খানিকটা না, খানিকটা! বাজনা, 
খানিকটা গান, খানিকটা ক্রীড়াকৌতুক-ব্যায়াম, খানিকটা বাজি, 
খানিকটা ছবি, খানিকটা রমিকতা, খানিকট! “ভোট লোকিজম্* 
ইত্যাদি মিলাইয়া প্রোগ্রাম" প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে 
অর্ধঘণ্টাব্যাপী ক্ষুত্র নাটকের অভিনয়ও চলিতে পারে। এইরূপ একট! 
কোম্পানী তৈয়ারী কর! বোধ হয় বেশী কঠিন নয়। 
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ভারতবামীরা বোদ্াই হইতে ইয়োরোপ যাইবার সময়ে পেনিন্হৃলার 
্যাণড ওরিয়েন্টাল ন্যাডিগেশন কোম্পানীর জাহান্বের যাত্রী হইতে 
ইচ্ছ৷ করে না। এই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ইংরাজ। ইহাদের 
জাহাজে ইংরাঙ্জ শাসন-কণ্তার। এবং বণিকগণ বেশী যাওয়া-আসা 
করেন। ভারতীয় যাত্রী্দিগের বিশেষ লাঙনা হইয়! থাকে। প্রশান্ত 
মহাসাগরের এসিয়াবামী যাত্রীরাও এইরূপ লানাই ইয়ান্ধি জাহাজে 
মহ্‌ করে। 

ইয়াঙ্কিই হউন আর ইংরাজই হউন, ফরামীই হউন আর দার্্াধীই 
হউন-_ইহার! মকলেই নিজকে এসিয়াবাসী অপেক্ষা উন্নত বিবেচন! 
করিয়া থাকেন। নৃন্যাধিক পরিমাণে ইহাদের সকলেরই রাজ এদিয়ায় 
রহিয়াছে। সমবেতভাবে ইহারা! এমিয়ার হর্তাকর্তা-বিধাতা। সমগ্র 
এসিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়োরামেরিকার অধীন। একমাত্র জাপানের 
পুরাপুরি রাষ্ট্রীয় গ্বাধীনতা ও ক্ষমৃত| আছে; কিন্তু এসিয়ার অন্থান্ত স্থান 
ভারতবর্ষের মত পুরাপুরি পরাধীন না হইলেও, ধধার্থদ্বাধীনতাশীল নয়। 
চীনের 'রিপার্রিকে' বিদেশীয় রাষট্রমূহের ক্ষমতা অত্যধিক। চীন! 
শ্বরাজে' ইংরাজ, ইয়াঙ্ধি, ফরাদী, রুষ, জাপানী ও জার্দাণ এই ছয় 
রাষ্ট্রের ষড়যন্র সর্বদা! চলিতেছে। ইহার নাম '্বরাজ') কিন্তু পররাজ 
বা অরাজ বলিলেই প্রকৃত বিবরণ দেওয়! হয়। শ্টাম-রাজ্য ইংরাজ 
ও ফরাসী সাত্রাজাঘয়ের ভিতর চাপ। গড়িয়। রহিয়াছে। আফগানিস্থান 
ও পারশা, ইংরাজ ও রুষ-সাম্াজ্যয়ের মধাবর্তাঁ বাফার-েট মান 
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অর্থাৎ রুশিয়ার সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্য-'এই উভয়ের "ধাবা 
সামলাইবার* জন্য আফগানিস্থান রহিয়ছেন। আফগরানিস্থান না 
থাকিলে ইংরাজ ও রুশ সা্রাজের নীমা লাগালাগি হইয়া! পড়িবে। 
তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে অনেক অশাস্তির কারণ উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনা । এই জন্ত আফগানিস্থান, পারশ্য ইত্যাদি দেশকে স্বাধীন বা 
অর্দস্বাধীন ব৷ সিকি-স্বাধীন রাখিয়া দেওয়া রুশ ও ইংরাজের স্বার্থ। 
এই মকল দেশকে বিদেশীয় রাষ্্রমমূহের ক্ফিয়ার অব্‌ ইন্কুদেম্দ এবং 
স্কিয়ার অব্‌ ইপ্টারেষ্ট রূপে বিবৃত করা হয়। প্রত্যেক জনপদই একাধিক 
জাতির *প্রভাবমণ্ুলের” অথবা “স্বার্থমগ্ুলের* অন্তর্গত। আর তর্ক 
ও মিশরের ত কথাই নাই। আজকাল বৌদ্ধ-চীন যেরূপ অসংখ্য 
জাতির প্রভাবমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে, মুনলমান-সাঁজাজ্যে সেইরূপ 
পরজাতিপুঞ্জের প্রভাবমণ্ডল চুই-তিনশত বৎসর ধরিয়৷ রহিয়াছে। 
এতদ্তীত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের ত্বীপপুঞ্ক ভারতবর্ষের ন্যায় 
পুরাপুরি পরাধীন) কাজেই পীকিং, ব্যাস্কক, ব্যাটেভিয়! হইতে কন্ট্ারটি- 
নোপল, ক্যাইরো,মক। পর্যাস্ত ৯* কোটি নর-নারীর বাসস্থান সম্বন্ধে- 
বলা যায়_“শ্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিন্‌ তোরা, ম্বদ্দেশে তোদের নয়।” 
এই বিরাট, মহাদেশ বর্তমান যুগে ইয়োৌরামেরিকার জমিদারীন্বরূপ-_ 
বৃহত্তর ইয়োরামেরিকার ভোগতৃমিমাত্্র। 

জাপান, রাষ্ট্রীয় হিসাবে পূরা-পরাধীনূ, কিনব অর্ধ-পরাধীন বাফার-েঁট 
(অর্থাৎ ধাকা সামলাইবার রাষ্ট্র) অথব! অন্তকোন রাষ্ট্রের প্রভাবমণ্ডল 
মাত্র নয়। জাপান, ছুনিয়ার রাষ্ট্রমগ্ুলে ইংন্যাণ্ড, জার্মাণী ইত্যাদি 
৬1৭ বনিয়াদী ঘরের মর্ধ্যাদা পাইয়া থাকে। ১৯৫ সাল হইতে জাপান 
রুনীন-দমা্ধে আমন পাইতেছে। জাপান ফাষটক্লাশ পাওয়ার অর্থাৎ 
প্রথুম শ্রেণীর রাষটরশক্তি। 
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রাষ্ট্রগ্ুলে জাপানের স্বাধীনতা ও কৌনিন্ দেখিতেছি। কিন্ত 
বিদ্যার ক্ষেত্রে, সারম্বতমণ্ডলে, বিজান- রাজ্য জাপানের এই পামর্াদা 
আছে কি? রাষ্ট্রবীরগণ জাপানকে ুরাস্থাধীন রাষ্ট্র প্রথম শ্রেণীর 
কুলীন, ছুনিয়-পৃজ্য শক্তি ইত্যাদির সম্মান প্রদান করিতেছেন; 
কিন্তু অন্তান্ত সকল বিভাগে জাপান ইয়োরামেরিকার অধীন-_কৃষি, 
শিল্প-বিজান, বাবসা, শাপনপ্রণালী, শিক্ষা-পদ্ধতি ইত্যাদি নকল 
ক্ষেত্রেই জাপানকে শ্বেতাঙ্গগণের মুখাপেক্ষ! করিয়া থাকিতে হয়। 
১৮৫৩ খৃষ্টান ইয়াঙ্কিঅর্ণবঘানাধাক্ষ কমডোর পেরি আসিয়া জাপানে 
বিদেশীয় প্রভাব প্রবর্তন করেন। তাহার ১৫ বৎসর পর হইতে জাপানে 
নবীন জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইতে থাকে। শিক্ষা, রাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজা, 
চিকিৎসা, সকল বিষয়ে পুরাতনের স্থানে নৃতন প্রবর্তিত হয়। যুদ্ধবিদযা 
শিখিবার জন্য জাপানীর! জার্মমাণীকে গুরু মানিয়! লইয়াছিল; আইন 
প্রস্তুত করিবার জন্ট ফরানীর শরণাপন্ হইয়াছিল; জাহাজ কৈয়ারী 
করিবার জন্য ইংল্যাণডের 'শাগ্রেতি? স্বীকার করিয়াছিল, এবং বিদ্যালয় 
গঠন করিবার জন্য ইয়াঙ্িস্থানকে পথপ্রদর্শক্ধপে গ্রহণ করিয়াছিল? 
১৮৬৮ থৃষ্টাৰ হইতে জাঁপান ইয়োরামেরিকার শিষ্য, ছাত্র ও সন্তানমাত্র। 
জাপানীর! ইহ! বেশ জানে; এজন্য ইহার! শ্বেতাঙ্গের নিকট সর্বদা 
কুতজ্ঞ। আজ ইহার! ইয়াঙ্িস্থানকে চোখ রাঙ্গাই়া ভয় দেখাইতেছে, 
ইয়োরোপকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া, তুলিতেছে; কিন্তু ইয়োরামেরিকার 
অধীনতা জাপান এখনও মরে মনে স্বীকার করে। ইযোরামেরিকার 
শিক্ষক, চিকিৎসক, টবজ্ঞানিক “এঞ্জিনীয়ার' ইত্যাদির সাহায্য জাপানী- 
দের এখনও আবস্তক। 

এই হিসাবে পরাধীন ও অর্ধ-পরাধীন এসিয়া-মহাদেশের সঙ্গ ইয়ো- 
রামেরিকার যে সধদ্ধ, পাঁচকোটি জাপানীর বাসস্থান স্বাধীন এসিয়ার 
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সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ সমবদ্ধ। বর্তমান ষুগে শ্বেতাঙ্গের| সমগ্র এসিয়ার 
শিক্ষাঞ্তরু ও দীক্ষাগুরু-_ইহার! উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর ব্রাহ্মণ । 
্রাঙ্মণ, তাহার নৈসর্গিক অধিকার ছাড়িবে কেন? এই জনই শ্বেতাঙ্গ 
নর-নারীগণ যে-কোন এসিয়াবামী অপেক্ষ! নিজকে মহত্বর ও উন্নততর 
বিবেচনা করে। ইহাদের বিবেচনায় জাপানী, ভারতবাসী, চীনা, 
পারসিক মকলেই শূন্র-নগণ্য ছা বা শিষা-_অর্ধমভ্য নাবালক। 
এই কারণেই জাপানেরও বেশী সম্মান ইয়োরামেরিকায় নাই) 

সথয়েজ-থাল অতিক্রম করিয়া এদিয়ায় পড়িবামাত্র যুরোগীয়ের! 
তাহাদের ব্রা্মণোচিত গুরুগিরি ফলাইয়। থাকে। হনলুলু ছাড়িবার 
পর হইতে ইয়াঙ্কিরা ঠিক সেই মূর্তি ধারণ করে। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক 
»আমাদের ছুঃখ করিলে কি হইবে? 

জাপানী ও ইয়াহ্ছি ছুই জাতীয় জাহাজেই দেখিলাম,_গ্রথম শ্রেণীর 
শ্বেতাঙ্গ যাত্রিগণ সকলেই উচ্চপদস্থ বাজি। শ্বেতাঙ্গ সমাজের ইহার! 
গণ্যমান্য লোক । কেহ ধর্ম-প্রচারক, কেহ শিক্ষা-প্রচারক, কেহ সমাজ- 
সেবক) কেহ বৈগ্রানিক)_-প্রত্যেকেই এপিয়ায় কিছু-না-কিছু দান 
করিবার জনা চলিয়াছেন। কয়েকজন শাসন-কর্তার সঙ্গেও দেখা 
হুইল। এই শ্রেণীর লোক এনিয়াবাসীকে কি চোখে দেখিবেন? 
প্রাচীন যুগে এসিয়। দুনিয়ার গুরু ছিল--একথা বলিয়। ইহাদের সম্মান বা 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর! চলে কি? কার্জেই লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া 
থাকিতে হয়__জাপানীদের মাথাও ইহাদের নিকট হেট থাকিতে বাধ্য। 

ইয়াঙ্কি জাহাজের ভোজনালয়ে ভাল ভাল টেবিলগুলি শ্বেতাঙ্দের 
জন্ত বাছিয়। রাখ। হয়-_কোন এশিয়াবাসীকে সেই সকল স্থানে বসিতে 
দেওয়া হয় না। হয়াঙ্ছিরা চীনা বা জাপানীদের সঞ্জে একাসনে খান 
খাইতে চাহে না; কাজেই জাপানীরা ইয়াহ্ছি জাহাজে চলা-ফের। করে 
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না। এদিকে জাপানী জাহাজেও শ্বেতাঙ্গেরা বেশী আসে যায় না 
নিতাস্ত দায়ে পড়িয়াই তাহার! জাপানী কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া থাকে। 
জাপানী জাহাজেও শ্বেতাঙ্গের৷ জাপানীধের সঙ্গে আহারে বসে না; 
এইজন্য কোম্পানী প্রথম হইতেই গোলযোগ বীঁচাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ইয়াঙ্ছি জাহাজে হুদীর্ঘ ও প্রশস্ত টেবিল ভোজনালয়ের 
মধ্যস্থলে সন্পিবেশিত-_ইহাই “কুলীনগ্দিগের অন্ত সম্মানম্থচক আসন। 
পাশে পাশে কতকগুলি ছোট ছোট টেবিল থাকে--সেইগুলিতে কুলীন, 
অকুলীন বিচার করা হয় না। জাপানী জাহাজের ভোজনালয়ে একটাও 
সুবৃহৎ টেবিল নাই-__মধ্যস্থলেও কোন সম্মানকৃচক আসন পাতা হয় না 
সকল টেবিলই ক্ষত সুত্র; স্ৃতরাং কুলীন-অকুলীন, উচ্চ-নীচ, শেতা' 
পীতাঙ্গ ইত্যাদি জাতিভেদ বুঝ! যায় না। এই উপায়ে শ্বেতা 
অহস্কারও রক্ষিত হয়, জাপানীদের ইজ্জৎও মার! যায় না। জাপান 
লড়াই করিয়া জিতিয়াছে বলিয়া কি জাতিতে উঠিয়াছে? জাপানী যে. 
এদিয়াবাসী সেই এমিয়াবাসী--জাপানীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের পংক্তি-ভোজন 
এখনও স্ুদুরপরাহৃত। চীনা-বেচারাদের ও ভারতবাসীর কথা ত 
এক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না। 
কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত প্রাচ্য সভ্যতার প্রশংন। করিয়া থাকেন। 

তাহাদের প্রশংসা আস্তরিক হইতে পারে এবং হয় ত প্রশংসা নিতান্ত 
অমূলক না হইতেও পারে; কিন্ত” ধাহার! বর্তমান যুগে জাপান, চীন, 
ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদি দেশে নব্য বিদ্যাসমূহ প্রচার করিতে 
আমিতেছেন, তাহাদ্দের মুখে এসিয়ার গৌরব শুনিলে, “মড়ার উপর 
খাড়ার ঘা” সহ্‌ করিবার অবস্থা উপস্থিত হয়। একজন পাত্রী-চিকিৎসক 
বলিলেন--“মহাশয়, এসিয়াবাসীদের মস্তিষ্ক অতিশয় তীস্ক। সাধারণ 
জার্াণ, ইংরান, হয়াঙ্কি অপেক্ষ। চীনা ও ভারতীয় ব্যজির মাথা 
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উন্নততর। আপনারা যত শীপ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার দর্শন, বিজ্ঞান 
বুঝিতে নমর্থ+আমরা তত শীঘ্র এসিয়ার মধ্রকথা বুঝিতে সমর্থ নহি। 
আপনাদের লোকেরা ইংরাজী, জার্মাণ, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি 
ভাষা অতি সহজেই দখল করিয়া ফেলে--আর আমর! আপনাদের চীনা 
বা ভারতীয় ভাষ| ও সাহিত্য কয়জনে সত্যভাবে আয়ত্ব করিতে 
পারিয়াছি? বিলাতী 'ব্রাউনিং, ভারতবাসীর পক্ষে দুর্বোধ্য নয়_অথচ 
আপনাদের ঠাকুরকে আমরা কেহই বুঝি না। এদিয়ার সের! ছাত্রের! 
ইয়োরোগ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকেই হারাইয়া 
দিতে পারে। আমি আমেরিকার একজন শিক্ষিত চীনার কথা জানি। 
সে চিকিৎসা-বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় সকলপ্রকার উচ্চতম মেডেল ও 
পারিতোধিক পাইয়াছিল। অথচ একজন হয়ান্ধি, ত্রিশবৎসর চীনে 
বাস করিয়াও চীনা-ভাষ। শিথিতে পারিলেন না।” 


্ 


সে্পেপল্ঠে শত 


রাফ মণ্ডলে প্রশান্ত মহাসাগর 

বড়ই বিস্ময়ের কথা__-এ কয়দিনের ভিতর কোন জাপানীর সঙ্গে 
কোন শ্বেতাঙ্গের বাকালাপ হইল ন|। জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর 
ব্যবস্থায় আজ জাপানী খিয়েটার, কাল জাপানী ব্যায়াম, পরশু জাপানী 
সিনেমা-প্রদর্শন ইত্যাদি কত কি হইল। ফরাসী, ইয়াঙ্ধি ও ইতরাজ 
জাহাজ-কোম্পানীর ব্যবস্থায় এই সকল অনুষ্ঠান দেখি নাই। মিলা- 
মিশার এত স্থযোগ থাকা সত্বেও শ্বেতা্জে-পীতাঙ্গে করমর্দন পর্যন্তও 
হইল না। হায় জাপান, তুমি শ্বেতাঙ্জের হিংসা-ঘ্বেষ ও ম্বণা এড়াইয়া 
কতদিন আত্মরক্ষা! করিতে পারিবে? আর হায় এসিয় ! 

জাপানের কয়েকজন ব্যবসায়ী এই জাহাজে আছেন-_-কেছ কেহ 
ভারতবর্ষে গ্রিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবারও আছে। 
মকলেই আমেরিকার বিশ্বমেল৷ দেখিয়! ফিরিতেছেন। ইহাদের ভ্রব্যাদি 
মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। রেশমী বস্ত্রের মহাজনই এই জাহাজে বেশী। 

একজন দেখিলাম, পাঠাগারে বসিয়। জাপানী-অক্ষরে লিখিতেছেন। 
ইনি কলযস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইয়াঙ্কস্থানের বড় বড় শিল্প- 
কেন্দ্রে 'ফ্যাক্টরী' পরিদর্শন ৪ করিতে গিয়াছিলেন। পরিদর্শনের 
ফল জাপানের কল-কারখানা-বিষয়ক সংবাদ-পত্রের জন্য লিখিত 
হইতেছে। 

জাপানীরা, তাহাদের মাতৃভাষায় লিখিত নভেল” পাঠ করিয়া দিন 
কাটাইতেছে, জাহাজে উপন্তাস-পাঠ শেতাগ- ্বেতাদীদিগেরও দস্তর। 
ব্যারণ ইতো বলিলেন-_আমি ইতিহাস ও রাষট্রবিজান আলোচনা 
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করিতে ভালবাসি । আমার সঙ্গে কয়েকখান| ইংরাজী ও জাপানী 
ভাষায় প্রণীত ইতিহাস-স্থ রহিয়াছে” 

ইয়াঙ্ছি জাহাজের মত জাপানী জাহাজেও দৈনিক সংবাদপত্র বাহির 
হয়। তারহীন টেলিগ্রাফের সাহায্যে যুদ্ধের খবর জাহাজে বনিয়া 
প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে। 

প্রশান্ত মহাদাগরকে সত্য সত্যই প্রশান্ত দেখিলাম । মাত্র একদিন 
কয়েক ঘণ্টার জন্য সমুদ্র উন্মত্ত ছিল। শীতকালে শুনিতে পাই, প্রশান্ত 
মহাসাগর সর্বদাই ভীষণ আকার ধারণ করিয়া থাকে । এত বড় ঢেউ 
অন্ত কৌন সাগরে দেখা যায় না-তখন জাহাজের তালহীন নৃত্য 
আরোহীদিগের পক্ষে অত্যন্ত গীড়াদায়ক হয়। কিন্তু এ যাত্রায় সৌভাগ্য- 
ক্রমে বিলাতী কবির “১11 25 08000118506 50100767 568.5 
অর্থাৎ গ্রীম্ম-সাগরের তরঙ্গহীনতা। কাহাকে বলে, বেশ বুঝিতে পারিলাম। 

আটলাটিক পার হইতে মাত্র সাতদিন লাগিয়াছিল--প্রশাস্ত 
মহাসাগর পার হইতে সতের দিন লাগিল। ঠিক যেন নৌকাবক্ষে 
নদী পার হইতেছি। হনলুলুতে যত গরম ছিল, জাহাজে উঠিবার পর 
আর তত গরম নাই। জাহাজ বহু উত্তরে আসিয়৷ পড়িয়াছে। 
জাপানের দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে আবার গরম স্থরু হইল। 

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রমগ্ুলে প্রশাস্ত মহাসাগরের স্থান অতি উচ্চ 
হইবে। এই সাগরে একটা বড় বন্দর লাভ কর! চিরকালই রুষিয়ার 
আকাঙ্ষ। রহিয়াছে। নেই আকাঙ্ষ।ংপূর্ণ হয় নাই। জাপানের নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিয়! রুষিয়া আজকাল কিছু নতশির; কিন্তু রুষিয়ার 
গৌ৷ শীন্্ যাইবে না। ইংরাজ ত এনিয়ার সর্বপ্রধান বিদ্বেশীয় প্রতু-__ 
সম্প্রতি চীনে ইংরাজের সাত্রাজ্া-বিস্তার ধীরে ধীরে অগ্রপর হইতেছে। 
প্রশান্ত মহাসাগরের উপর কতকগুলি বর্ধিষ্ঠ চীনা'বন্দরও ইংরাজের 


রাষ্ট্র্ডলে প্রশান্ত মহানাগর ৩১. 


আয়ত্তে রহিয়াছে । এদিকে ইংরাজের অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডা, প্রশান্ত 
মহালাগরের ছুই সীমায় জাপানের আক্রমণকে সর্ব! ভয় করিতেছে । 
ওশিয়ানিয়ার দ্বীপপুঞ্জে নান! ইয়োরোপীয় ও ইয়ান্কি জাতির আধিপত্য 
জাপান-সায্রাজোর কণ্টকন্বরূপ। হাওয়াই ও ফিলিপিন লইয়৷ জাপান 
ও ইয়াঙ্ধিস্থানের মনোমালিন্য শীঘ্র ঘুচিবার নয়। অধিষস্ত প্যানামা-ধাল 
কাটার ফলে আটলাটিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্ব যুক্ত হইয়া গেল। 
তাহার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে ইয়োরামেরিকার কার্যযক্ষেত্র এবং 
আটলান্টিক মহাসাগরে জাপানের কার্যাক্ষত্র বিস্তৃতরূণেই প্রস্তুত হইবে। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ দ্রুতবেগে সাধিত হইতে থাকিবে। 
আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে আটলাটিক মহাসাগরে রাষ্ট্র 
মণ্ডলের ভার-কেন্ত্র অবস্থিত ছিল। ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাষী 
পর্ধ্স্ত আটলার্টিকের ছুই পার্ববত্তী জনপদসমূহই ছুনিয়ার হর্তা-কর্তা- 
বিধাতা রহিয়াছে। তাহার পূর্বে ভূমধ্যসাগরের ভিতর রাষ্ট্রমগুলের 
ভার-কেন্ত্র অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরের যে স্থান 
ছিল, কলাম্বসের পর আটলাটিকের সেই স্থান রহিয়াছে। ১৯*৫ সালে 
জাপানের বিজ্য়-লাভ এবং ১৯১৫ সালে প্যানামাখাল খোলার পর 
হইতে প্রশান্ত মহাসাগরেরও সেই স্থান হইবে। বর্তমানে জাপান 
নৌ-বলে প্কমাণ্ড অব্ দি প্যাসিফিক" বা প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য 
ভোগ করিতেছেন। দেখা যাউক, এই আধিপত্য কোথায় গিয়া ঠেকে। 
সম্প্রতি ইংরাজ ও ইয়ান্কি এই *আধিপত্যভোগে জাপানের প্রতিহন্বী। 
ফ্রান্স এবং রুষিয়! কিছুকাল হুতপ্রভ থাকিতে বাধ্য; কিন্ত প্রতিভাবান্‌ 
জান্মাণীর উদীয়মান নৌ-বল কখন কি মৃত্ঠি ধারণ করে, বলা যায় না। 
এইধপে সমূত্র হইতে সমৃদ্ান্তরে যুগে যুগে মানব জাতির লীলা- 
ক্ষেত্র গ্রস্তত হইয়াছে। সকল যুগেই সাগর মানবকে আহ্বান করিয়া 


৩২ বর্তমান জগৎ 


তাহার স্যত| বিকাশের পথ প্রস্তুত ও বিভ্তৃত কিয় দিয়াছে। 
বিশ্বশ্তির সাহার বুঝিতে হইলে সাগরের ডাক অগ্রা করিলে 
চলিবে না। যখন ইয়াংসিকিয়াং, গজ! টাইগ্রিস ও নীল নদী চতুষ্টঘ়ের 
কুলে মানব-সভ্যতার বিকাশ মাধিত হইতেছিল, তখন ভারত মহাসাগর 
ছুনিয়ার কেন্দ্র ছিল। মেই প্রাচীন জগতের মধ্যবর্তী জনপদ ছিল 
ভারতবর্ষ। যখন একদিকে মিশর, অপরাদকে চীন এবং এই ছুই 
জনপদের মধ্যে ভারতবর্ষ আদান-প্রদানও বিনিমঙ্গের উপায়ম্বরপ 
বিরাজ করিত, তখন ভূমধ্যনাগরের গৌরব আরন্ধ হয় নাই। 
সেখানে মানবজাতির নৃতন কর্কেন্দর-স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছিল 
মাত্র। 

সাগরাধিপত্য বা “কমাণড অব. দি সী” কাহাকে বলে, ভারতবাপীর 
পক্ষে আজকাল তাহা বুঝ! অনাধ্য। ভারতবানী আজকাল সাগরের 
ডাকে সাড়া দেয় না। বিশেষতঃ, সমৃদ্রযাত্রা-নিষেধের শাস্ত্রবাণী পণ্ডিত- 
মহাশয়গণ জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন। ইংরাজেরা বর্তমান যুগের 
নাগরাধিপতি। এই তথ্যের ফর্ম,লা। “বুটেনিয়া। কুলস্‌ দি ওয়েডস্/। 
আধুনিক জগৎ এই স্থত্জ একপ্রকার স্থতঃদিদ্স্বূপ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। 
কিন্তু বুটেনিয়াদেবীর সাগর-শাসনে অনেকে বিরক্ত। জাশ্মাণেরা 
ইংরা্রকে বেশীদিন এই গৌরবের অধিকারী থাকিতে দিবে না, ইহাই 
তাহাদের দৃঢ়গ্রতিজ।। জাশ্মাণেরা, বলে-_“আমর| ছুনিয়ার জাতি- 
পুঞ্জকে সাগরে চলাফেরার পুরা স্বাধীনত! প্রদান করিবার জন্ত ইংরাজের 
বিরুদ্ধে লড়িতেছি। জগতের সকল সমুদ্রের চাবিই ইংরাজের হস্তগত। 
ইহাতে দুনিয়ার লোককে ইংরাজের নিকট অবনত থাকিতে হয়। 
আমরা ইংরাজের এই আধিপত্য ভা্গিয়। জগঘাসীর সাগরাধিকার 
প্রবর্তন করিতে চাহি। এই হিসাবে আমর! মানব জাতির উদ্ধারকর্তী। 


রাষ্ট্মগে গ্রশান্ত মহাসাগর ৩৩ 


ইংরাজ-জাতির একছত্র মাগর'ভোগ না থাকিলে, জগতের সকল জাতিই 
স্বাধীনভাবে স্বচদধে সমূত্ে চলা-ফের! করিতে পারিবে ।* 
1 ইংরাজ যে হিসাবে সধগমূকধে মাগরাধিপতা করিয়। আমিতেছেন, 
জাগানীরা দেই হিপাবে প্রশান্ত মহাদাগরে আধিপত্য ভোগ করিতে- 
ছেন। বর্তমানযুগের ভারতবাদী এই সাগরাধিগত্য কবিতায় ভোগ 
করিতে শিখিতেছে £_ 

“একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লস্ক! করিল জয়, 

একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমন ভারত-লাগরময়, 

সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ” 

সেদিন ছিল “ভারতবামীর লাগরাধিগত্যের যুগ হিন্দু বরুণদেব 
ভখন ভারত-মহাসাগরের অধিপতি ছিরেন। সথতরাং ভারতবাসী 
বর্তমান যুগের *পরশান্মহাগাগর-সমন্তা" বুঝিতে গারিবে না কেন? 


“সায়োনারা” ব৷ বিদায় 


ইয়োকোহামায় পৌঁছিবার আগের দিন রার্ে জাহাঙ্জের কর্ণ- 
চারীর! নানাপ্রকার কাগজের ফুল ও গতাকায় ভোজনালয় সাঙ্গাইযা! 
দিলেন। নৈশ-ভোজনের সময় বেশ হাসিঠীট্র! চলিতে লাগিল 
প্রতোক আরোহীর মাথায় একটা করিয়। 'গাধার টুপি' দেওয়া হইল 
এক টেবিল হইতে অপর টেবিলের দিকে লোকের! কাগজ ছোড়া-ছুড়ি 
করিতে থাকিলেন। জাপানী কোম্পানীর জ্কাহাক্জে প্রতিদিনই একটা- 
না'একটা উৎসব লাগিয়াই আছে। 

আজকার “মেনু বা খাস্ত-তাপিকা ভাল কাগজে ছাপান হইয়াছে। 
জাপানী ভাষায় কিন্ত ইংরাঙ্জি অক্ষরে মাথায় লেখা “সায়োনারা* ব| 
বিদায়। মাঝে মাঝে উচ্চ সাহিত্য হইতে কয়েক গংক্তি উদ্ধৃত কর! 
হইয়াছে যথা-_ 
11) ৪006016 ০০165 (01016 1011৩ 680110--1107091216. 
097 আ505115 (0০ 10001) 01৪ (০০ 010 ১--1)01 00106. 
[5 ৪০০৭ 01665097 9105 01. 20160166, ৪10116810) 017 19001). 

3 --0180020, 

হনলুলুর কীট-তত্ববিদের সঙ্গে কথাবার্ডা হইল। ইনি বলিলেন-_ 
“জাপানের নৃ-তত্ব বিশেষ শিক্ষাগ্রদ। জাপানীরা তাহাদের প্রাচীন 
সভ্যতার সকল অন্গই চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে লাভ 
করিয়াছে। অথচ ইহাদের উৎপত্তি বোধ হয় এপিয়া-মহাদেশে হয় নাই। 
শারীরিক গঠন, মুধ-চোখের আকৃতি ইত্যাদির প্রমাণে ইছাদিগকে মলয়- 


*সায়োনারা” ব! বিদ্বান ৩৫ 


দ্বীপপুঞ্জের অধিবামিগণের জাতি বলা কর্তবা। জাপানী জাতিকে 
মঙ্গোলিয় জাতির অন্তর্গত বিবেচনা কর! যাইতে পারে না। জাপানীর৷ 
দক্ষিণ ছ্ীপপুঞ্জ হইতে উত্তরে অগ্রসর হইয়াছে।” 

“তোয়। কাইসেন কায়সা* বা *প্রাচা জাহাজ-কোম্পানী*র 'প্রেসি- 
ডেন্ট” আজ তারহীন বার্ভাবহের সাহাধ্যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার তোকিও-নগরস্থ গৃহে একদিন সকলকে 
চা-পান কর! হইবে। মভাপতি-মহাশয় গ্রত্যেকবার জাহাজ পৌঁছিলে 
আরোহীদিগ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। জাপানীর! খরিদ্দারের মন রাখিতে 
বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে দেখিতেছি। 


দিতীয় ঘধ্যায 


৮600১ 
স্বাধীন এশিয়ার রাজধানী 


তোকিওর পথে 


জাহাজ প্রত্যুষে আসিয়া! ইয়োকোহামায় ঠেকিল। জাপানে এখন 
বর্যাকাল। আকাঁশ মেঘে ও কৃয়াশায় আচ্ছন্ন। বিলাতেও এই 
সময়ের অবস্থা গ্রায় এইরূপ--কিস্তু শীত কিছু বেশী। 

ইয়োকোহামা-বন্দর দেখিয়। নিউইয়র্কের বিরাট দৃষ্ত ভ মনে 
আমিলই না-_-এমন কি ফ্রান্সের মার্সেলও জাপানের সের বন্দর 
অপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন বোধ হইতে লাগিল। 

এতদিন পরে আবার ভাষাসমস্যায় পড়িলাম। ইংরাজীশিক্ষিত 
ভারতবামীর নিকট ইংলিশস্থান ও হয়াঙ্িস্থান হিনদুস্থানেরই বিস্তার 
মাত্র। এই ছুই দেশের প্রত্যেক স্থানে নিজের দেশেই আছি ভাবিতাম। 
লোকজনের কথা বুঝিতে পারার এই ফল। আজ হিন্দু-গ্রভাব-সমদ্বিত 
এশিয়ার এক অংশে পদার্পণ করিবামান্জ নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ করি- 
তেছি। ইয়োরামেরিকার নরনারীগণই এসিয়াবাদী অপেক্ষ! ভারতবাসীর 
বেশী আত্মীয় মনে হইতেছে! ভাবিতেছি--*ইংয়াজকে, ইয়াঙ্কিকে চিনিতে 
জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি-_-এই চেষ্ট। নিতান্ত নিক্ষল হয় নাই। 
কিন্তু জাপানীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হইব কি?” 

ধিশিয়ার এক) কথাটা বর্তমানযুগে শব্ব মাত্র। প্রাচীন যুগের 
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১১। ইয়োকোহামার একদৃশ্য 





১৯। দাইামাদাযর কলহ 


তোকিওর পথে ৩৭ 


এশিয়ায় ভাষার এঁকা না থাকিলেও সাহিত্যের এঁকা, ভাবের একা, 
আদর্শের একা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের একা, হুকুমার শিল্পের এক্য, পৃক্জাপাঠের 
একা ইত্যাদি ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানযুগে হিন্দুর সঙ্গে 
মিশরীর লেনদেন নাই, জাপানীর সঙ্গে হিন্দুর লেনদেন নাই, চীনার 
সঙ্গে গারশীর লেনদেন নাই। এশিয়ার কোন জাতি অপরাপর 
জাতিকে চিনে না। আধুনিক কালে এশিয়াবাপীর মূলমন্ত্র আদে 
এশিয়ার বাহির হইতে। বর্তমান এশিয়ায় যদি কিছু 'এঁকা থাকে 
তাহ! এই বাহিরের প্রভাবে সাধিত হইঘাছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, 
শিল্প, আদর্শ, প্রেরণা ইত্যাদি সবই এশিয়া ইয়োরামেরিকা হইতে 
আমদানি করিয়া থাকে । ইয়োরামেরিকার সাগ্রেতী করিয়াছি বলিয়া 
ইয়োরামেরিকার প্রভাবে ও সাহায্যে ইয়োরামেরিকার কৃতী শি্ত 
জাপানকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব মাত্র। স্থতরাং এশিয়ার এক্য 
মিথ্যা কথা__এশিয়া অনেক। পরস্ত ইয়োরামেরিকা অনেক ক্ষেত্রে 
মতাসত্যই এক। পাশ্চাত্য দেশের সকল জাতির মধোই মোটের 
উপর একটা আদর্শ ও প্রেরণ! দেখিতে পাওয়! যায়। ইয়োরামেরিকার 
এঁকোই সমগ্র ছুনিয়ায় একট! চলনসই এঁক্যবন্ধন স্থষ্ট হইয়াছে। ইংরাজী 
ভাব। বর্তমানযুগে এইরূপ এক বন্ধন-রজ্জু। 

ইংরাজী ভাষাকে সম্বল করিয়। কোন ইতালীয় পর্ধ্যটক ভারতবর্ষে 
আদিলে হিন্দস্থানের কতখানি »বুঝিতে পারিবেন? ভারতবাসীও 
ইংরাজীর মাহাত্য্ে জাপানী জীবনের ঠিক ততটুকুই বুঝিতে পারিবেন । 
বরং ইংরাঙ্জ-শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজীর সাহায্যে যথেষ্ট উপকার হয়। 
কিন্তু জাপানণ্ত এক মাত্র ইংল্যগুকেই বর্তমান জগৎ বিবেচনা করে 
না। জাপানীরা কেহ জান্মাণ শিখে, কেহ ফরাসীতে গ্রন্থ লিখে, কেহ 
বা ইংরাজী চর্চা করে। কাজেই ইংরাজী জানা লোক জাপানে বেশী 
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না থাকারই কথা । মিশরের অবস্থাও এইরূপ দেখিয়াছি। মিশরীয়েরা 
এতকাল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আদরই করিয়াছে। 

বন্দরে নামিয়! টুরিষ্ট-কোম্পানীর আশ্রয় লইলাম। একজন লোক 
সঙ্গে পাওয়া গেল-_জাতিতে রুশ-_ ইংরাজী কথা মন্দ বলে না। 
যথারীতি মাল-পরীক্ষা স্থরু হইল। কাষ্টম আফিসের বর্শচারীরা বাক্স 
খুলিয়৷ দেখিতে লাগিলেন, তামাক চুরুট ইত্যাদি সঙ্গে আছে কি না। 
প্রত্যেক বন্দরেই এই ব্যবস্থ। | 

১৮৫৩ খষ্টাব্ধে যখন মার্কিণ কমডোর পেরি জাহাক্জ লইয়৷ জাপানে 
উপস্থিত হন তখন ইয়োকোহাম। একট। ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। তখন- 
কার দিনে সমুদ্রযান্রা জাপানে নিষিদ্ধ ছিল। সাগর পার হইলে 
জাপানীদের প্রাণদণ্ড হইত। রাষ্ট্রবীর ইতো। যৌবনকালে প্রাণদণ্ড 
হইতে বিশেষ কষ্টে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। অথচ আজ এই বন্দরে 
রণতরী বাধ! থাকে--ইয়াস্কিরাষ্ট্র এই বন্দরের ভয়ে জড়সড়। এই 
জাহাজঘাটার শক্তি খর্ব করিতে পারিলে ইংরাজ, জান্াণ, ফরাসী, 
রুশ সকলেই যার-পর-নাই সন্ধষ্ট হয়। ষাট বৎসরে এই ববপাস্তর। 

অথচ ইয়োকোহামা সহরট1 এখনও নিতান্ত জীকঞজমকহীন ও দররিদ্ত 
দেখিতেছি। না আছে অষ্রালিকা বৈভব--না আছে অগণিত লোক- 
সমাগম। ইয়োরামেরিকার নগরগুলির তুলনায় ইয়োকোহামা এখনও 
একটা পল্লীই বটে। রি 

এই সহরে মোটর-কার নাই বলিজেই চলে-__-ঘোড়ার গাড়ীও নাই। 
রাস্তায় &ৈহৈ টৈরৈ সামান্যমাত্র দেখিতে পাই না। হোটেল, দোকান, 
বাজার ইত্যাদির খষ্বর্যযই বা কৈ? জাপানকে এশিয়ার ই॥ল্যণ্ড, এবং 
আজকাল জার্ম্মাণি বলিয়া বিবৃত করা হয়। অথচ তাহার সর্ধপ্রধান 
বাণিজ/কেন্ত্র এত দরিদ্র কেন? দেখিতেছি, ইয়োরামেরিকার সমান 
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ধনশালী ও চালচলনশীল ন1 হইয়াও ইয়্োরামেরিকার বিজ্ঞান ও শিল্পের 
মূলমন্ত্র আয়ত্ত করা যায়। আর নিতান্ত দরি্র গল্গীবামী জাডিও 
ছুনিয়ায় প্রথম শ্রেণীর রাষট্রশক্তি হইতে পারে। ইয়োকোহামায় নামিবার 
পূর্বে এই কথাটা যধার্থরূপে বুঝিতে, পারিতাম না। আত্ম বিন্ময়ের 
সীমা নাই । এই বিল্মপ্ ছুনিয়ার সপ্তম আশ্চর্যজনক বস্ত বা অষ্টম 
আশ্চর্যজনক বন্থ দেখিবার বিস্ময়েরই অনুবূপ। 

ভারতবর্ষের কোন কোন গ্রদেশে ঠেলা-গাড়ীর চলন আছে। 
সেইরূপ ঠেলা-গাড়ীতে মাল চাপাইয়া জাপানী ঠেলাওয়ালার! সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতে লাগিল। আমি বনিলাম মান্্ষ-ঠেল। রিক্শতে। এইকপ, 
ঠেলা-গাড়ী এবং রিকৃশই ইয়োকোহামার স্থলযান। কতকগুলি 
গরুর গাড়ীর মত গাড়ীও দেখা গেল। এই সমুদয়ে মানুষ যাওয়-আসা 
করে না-মাল চালান দেওয়। হয়। এইগুলির বাহক গর্দিভপ্রায় অশ্ব। 
লিভারপুল, নিউইয়র্কের প্রতি্বন্থী প্রাচ্য বন্দরের দৃগ্য এইরূপ । 

রাস্তায় লোকজনের পায়ে কাহারও চামড়ার জুতা! আছে কাহারও 
বা নাই। জাপানের স্বদেশী জুতা বিচিত্র। কাঠের খড়ম অথবা খড়ের 
চটি জুত। অধিকাংশ চরণের আবরণ দেখিলাম। চামড়ার সম্পূর্ণ জুতা 
অথবা বুট গ্রায় কোন পথিকের পায়ে দেখা গেল ন!।. বস্ত্রের মধ্যে 
জাপানী আল্ধাল্লা। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের চৌগা- 
চাপকান, মিশরের গালাবি্] আর জাগানীদের “কিওমনে।” প্রায় 
একপ্রেণীর অন্তর্গত। মাথার টুপি একধরণের নয়-_তবে. সকলের 
মন্তকেই একট! না একটা! আবরণ রহিয়াছে, একথাও বলা যায় ন|। 
স্ত্রীলোকের মাথায় বিচিত্র খোপাই একমাত্র শিরস্ত্রাণ। জাপানী 
রমণীদের কটিবন্ধে আসন-সদৃশ বস্ত দেখা যায়। এই আসন পৃষ্ঠে 
বৌচকার মত বাধা থাকে । ইহারা শিশুসস্তানগণকে কোলে করিয়া 
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বেড়ায় না--পীঠে বীধিয়া রাখে। ভারতবর্ষে পাহাড়ী মেয়েরা 
এইয্প করে । 

সহরের এদিক ওদিক সামান্য মাত্রা ঘুরিয়া রেলওয়ে স্টেসনে 
আসিলাম। নগরের অন্থান্ দৃশ্তে যেরূপ এখানেও মেইবপ দারিত্র্যের 
লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। গাড়ীগুলি ছোট ছোট--কোন মতে 
কাজ সার! যায় এই উদ্দে্যে প্রস্থত হইয়াছে। হয়াঙ্িস্থান কুবেরের 
রাজ্য__সেখানকার বিষয়সম্পদ দেখিতে দেখিতে “চাল” বড় হইয়! 
গিয়াছে। কাজেই জাপানের বাহ্‌ অবস্থা দেখিয়৷ হতাশ হইতেছি। যে 
পরিমাণে হতাশ হইতেছি সেই পরিমাণে আবার বিস্ময় বাড়িতেছে। 
যতই বিস্ময় বাড়িতেছে ততই ভাবিতেছি--“ব্ূপেতে কি করে বাপু, গুণ 
যদি থাকে ?” ছুনিয়ার সম্পদহীন জাতিমাত্রেই জাপানের বাহ্‌ দুরবস্থা 
দেখিলে ম্বকীয় ভবিস্তৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবে সনেহ নাই। 

গাড়ী ছাড়িয়া দ্িল। জাপানের কয়েকখান! ইংরাজী সংবাদপত্র 
পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সুকল কাগজে আমেরিক| ও ইংল্যগ্ডের 
পক্ষ প্রধানভাবে অবলদ্বিত হইয়া থাকে। জাপানে একখান! মালিক- 
পত্র ইংরাজীতে সম্পাদিত হয়। নাম “জাপান ম্যাগাজিন” । ইহারও 
এক সংখ্যা কাগজের দোকানে পাওয়। গেল। পূর্ব হইতেই কাগজের 
কথা জানা ছিল। ভারতবাসীর| এইখানা নিয়মিত পড়িলে নব্য 
জাপানের লেখকগণকে বুঝিতে পারিবেন। জাপানীরা বিগত ছুই 
বৎমর হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবার বাড়াবার জন্ত ঝুঁকিয়াছে। 
এইজন্য এই মাসিকপত্র্রের পরিচালকগণ আজকাল ভারতীয় মাসিক- 
পত্রে নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন। লেখকের! অধিকাংশই 
জাগানী। 

এশিয়! ছাঁড়িবার সময়ে মিশর দেখিয়াছি--এশিয়! প্রবেশ করিবার 
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সনয়ে জাপান দেখিতেছি। মিশরে এশ্বর্ধ্য সম্পদ ও সৌন্দর্যের আকার 
দেখিতেছি মনে হইত। জাপানের দৃষ্ত প্রথম-ৃটিতে একেবারেই 
চিত্তাকর্ষক নয়। 

রেলপথের ছুই ধারে নিতান্ত অবজেয় ক্ষত ক্ষুদ্র গল্লীগৃহ। ঘর- 
গুলি যেন খেলানার সামগ্রী মাত্র। খড়ো চালা অথবা খোলা! বা 
খাপরার ছাদ প্রায় অধিকাংশ গৃহে দেখিতেছি। কোন কোন স্থানে 
সাধারণ টিনের ছাউনি। দোকানগুলি ভারতীয় পড়াগেঁয়ে দোকানের 
মত। ম্যাঞ্চে্টার, লগ্ন ইত্যাদির পার্থ এই ধরণের পল্লী কল্পনা করা 
অসম্ভব। 

রেলপথের দুই ধারে কৃষিক্ষেত্র_চাষীরা কাজ করিতেছে। বর্ধা- 
কাল-ক্ষেতে কাদা-কুষকেরা ছত্রগম বৃহদাকার তাললপাতার টুপি 
মাথায় পরিয়। আছে। ভূমিতে উদ্ভিদের কোন বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষা 
করিলাম না। পোর্ট-সৈয়দ হইতে কাইরোর পথে কৃষি-ক্ষেত্রের কত 
বিচিত্র দৃশ্ত চোখে গড়ে_এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব । বরং মোটের 
উপর বিশ্রী ও কদাকার দৃশ্াই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। স্থানে স্থানে 
বাঙ্গাল! দেশের পচা জোবার জল ও দুর্গন্ধময় খালের সাক্ষাৎ পাওয়। 
গেল। স্থানে স্থানে উচ্চ পাহাড় থাকায় চট্টগ্রাম অঞ্চল মনে গড়ে-_ কখনও 
কখনও ফরিদপুর বা রাজসাহী জেলার ম্যালেরিয়াপ্রধান মাঠ যেন দন্ুধে 
বিস্ুত। গোয়ালন্দ, দামুকদিয়া, পোড়াদহ ইত্যাদির হাট-বাজার, দোকান, 
হোটেল ও আবহাওয়া! যেন জাপানের এই স্যাত্ন্তাতে অঞ্চলে দেখিতে 
পাইতেছি। প্রায় ঘণ্টা! খানেকের মধ্যে তোকিও পৌছিলাম। 
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তোকিও ট্রেসন খুব বড়-_কিন্তু রাজধানীর কোলাহল কিছুই শুনিতে 
পাই না। শুনিলাম, এই সহরে বিশ লক্ষ নরনারীর বাদ--কিন্তু রেলে, 
ট্েসনে, রাস্তায় তাহার কোন চিহ্ন নাই। 

ইয়াঙ্ধির! জাগানীদের গুরু-_হযাঙ্িস্থানের প্রয়ামেই জাপান দুনিয়ার 
কণ্মক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই ইয়োকোহামায় তোকিওতে 
ইসস প্রভাব দেখিতে পাইলাম। রেলওয়ে ষ্টেপন, গাড়ী যাতায়াত, 
সহরের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি সন্ধে জাপানীর৷ ইয়ান্কিদের পারিতাধিক 
শব্ধ বাবহার করিয়া থাকে। শাদন এবং কার্য্য-নির্কাহও ইয়াস্কি মতে 
হইতেছে। 

তোকিওতে ও রিকৃশ। ভারতবর্ধের একট! সাধারণ মফঃস্বলের 
সহরের ভিতর দিয়। যেন যাইতেছি। নিউইয়র্ক, লগ্ন ইত্যাদির কোন 
কোন রাস্তায় শুইয়। থাকিতে গ্রবৃত্তি হয-_সেগুলি এমনই স্থগিত, সুপ 
ও পরিষ্কার । তোকিওর পথ-ঘাট কর্দিমময় ও অপরিফার। ইয়োরামে- 
রিকার মাপকাঠিতে এখানকার রাস্তাগুলিকে পাকা রাস্ত| বলা উচিত 
নয়। ট্রাম চলিতেছে-_কিন্তু লোকের ভিড় নাই। কয়েকট। বড় বড় 
অট্রালিক৷ পথে গড়িল-_এগুলি ছাড় অন্তান্ত গৃহমমূহ কাষ্ঠনির্মিত, কষুত্ 
ও অনুচ্চ। ছাদ প্রায় সর্বত্রই টালি-নির্ষিত। 

হোটেলে জিনিষপত্জ রাখিয়। নগরদর্শনে বাহির হইলাম। কাইরোকে 
প্রামাদপুরী মনে হইয়াছিল_-তোকিওকে কুটির-নগর বল! যাইতে পারে। 
সত্যসত্যই তোকিও চালা-ঘরের রাজধানী। ইট-পাথরের ঘর এখানে 
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অতি বিরল। সহরের মধ্যে এইরূপ উল্লেখযোগ্য ভবন মাত্র ছুই 
চারিটা আছে। বল! বাহুল্য, জাপানী নরনারীগণ এই সমৃদয় গৃহ 
অতিশয় কৌতুছলের সহিত দেখিয়া থাকে। আমাদের তাজমহল দেখা 
আর জাপানীদের “পাক! বাড়ী” দেখ! অনেকটা এক ধরণের । 

অস্থচ্চ খোলার ঘরের রাজধানীর ভিতর দিয়া চলিতে চরঙ্গিতে 
ইহার একপ্রকার সৌন্র্য্যও রক্ষ্য করিলাম। সে সৌন্দর্যের নমুন! 
ইয়োরামেরিকার কুত্াপি পাওয়া! যাইবে কিনা সদ্দেহ। ভারতবর্ষের 
কুটিরসভ্যতায় তাহার নিদর্শন অনেক দেখা যায়। চৌযারি আট্চালা, 
বাঙ্গালা ঘর, ইত্যাদির গঠনরীতি দেখা থাকিলে তোকিওর গৃহনিশ্মাণশিল্প 
অনুমান করা সহজ। আমাদের দেশে মধ্যযুগে জমিদার ও রাজরাজ- 
ড়ারা এই ধরণের গৃহ প্রত্তত করিয়াই নগর বা পল্লী বসাইতেন। 
তোকিওতে ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রের পুণানগরে আছি মনে হইল। 
সেখানকার “গায়কবাড়-ওয়াড়া” যেন জাপানী রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায় 
দেখিতে পাইলাম। 

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, জাপানীরা আগাগোড়া পাশ্চাত্য 
সভ্যতার চাপে, পড়িয়া জাতীয় বিশেষত্ব বিসঙ্জন দিতেছে। ইয়ো- 
কোহামা এবং তোকিওর বহিদ্বৃপ্ট দেধিয়। ত তাহার কোন পরিচয় 
পাইলাম না। জাপানের হাট-বাজার, মাঠ-বাগাঁন, রাস্তা-ঘাট, বাড়ী- 
ঘর, লোকজন ইত্যাদি দেখিয়া ইয়োরামেরিকার প্রভাব শীপ্র শীত 
অনুযাণ কর! কঠিন। বরং জাপানীদিগকে ভারতবাসীর জ্ঞাতি বিবেচনা 
করাই সহজ ও স্বাভাবিক। ইয়োরামেরিকায় ও জাপানে আদৌ 
কোন আদানপ্রদান বা সংমিশ্রণ আছে কি না, গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণ 
ব্যতীত হৃদয়ঙম কর! দুরহ। জাপানকে ইয়োরামেরিকার অঙ্গকরণ 
মাত্র অথব। দাসস্কান বা উপনিবেশ মাত্র ভাবিবার কোন কারণ নাই। 


৪৪ বর্তমান জগৎ 


জাপানে ইয়োরামেরিকা আসিয়াছে সত্য-_কিন্তু সর্ধন্র এশিয়াই দেখিতে 
পাইতেছি। 

ইয়োরামেরিকার বিচারে যেক্প জীবনযাপনকে মধ্যবিত্ত অথবা 
দরিদ্র বল! হয় জাপানের লোকজন বাড়ীঘর দেখিলে মোটের উপর 
সেইরূপ সংসারযাত্রার কথ! মনে হইবে। সমগ্ৰ বৈষয়িক জীবনই 
পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। অশনবপনের 
যে সমুদয় দ্রব্য ইয়োরামেরিকায় একান্ত আবশ্বক জাপানীর বিচারে 
মেগুলি হয়ত বিলাস-সামগ্রী স্বরূপ। 

কয়েকটা গলি ও সঙ্কীর্ণ বক্র পথ অতিক্রম করিয়া! একজন অধ্যাপ- 
কের গৃহে আমিলাম। অধ্যাপক গৃহে নাই। একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়। 
দিল। আগন্তককে দেখিবামাত্র সে মাটিতে মাথ| ঠেকাইয়। প্রণাম 
করিল। ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর এতখানি মস্তক অবনত কর! এই প্রথম 
দেখিলাম। ইয়োরামেরিকায় সম্মান প্রদর্শনের জন্ত মাথ! হেট করিবার 
রীতি নাই। এশিয়ায় চরণ-বন্দনা করাই ॥স্তর। দাসীর কথ! আমি 
বুঝিলাম না, আমার কথাও দাসী বুঝিল না। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া 
দেখিলাম, গৃহের ভিতর হইতে একজন রমণী উপকি মারিয়া দেখিতে- 
ছেন; বোধ হয় তিনি অধ্যাপকপত্বী। আবার এশিয়ার কথাই মনে 
হইতেছে__ইয়োরামেরিকার নয়। স্ত্ীস্বাধীনতার পাশ্চাত্য সংস্করণ 
জাপানে অতি সামান্তমাত্র আমদানি হইয়াছে। জাপানে ও ভারত- 
বর্ষে এ বিষয়ে গ্রভেদ অল্প। রিকশ-বাহক সংবাদ লইল, অধ্যাপক 
গৃহে নাই। ছূ্গন্ধময় পক্কিল নর্দিম ও পাড়াগেঁয়ে “কাচা” গলির দৃশ্ঠ 
দেখিতে দ্বেখিতে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 

হোটেলের শ্বত্বাধিকারিগণ সকলেই জাপানী-_কর্খচারী এবং দাস 
দাসীরাও স্বদেশী। কিন্তু থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত ইয়োরামেরিকার আদর্শে 
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: করা৷ হয়। হোটেলে নানাদেশীয় পর্যটক অথবা! জাপান-প্রবাসী বাস 
করিতেছেন। জাপানীও কয়েকজন আছেন। রুশ, ফরাসী এবং ইং- 
রাজ পর-বা্রদৌত্য বিভাগের কোন কোন কর্মচারী এই হোটেলের 
মক্কেল। খানাঘরে জাপানীর!| তাহাদের শ্বদেশী পোষাকই ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। বল! বাহুলা, শ্বেতাঙ্গ অতিথিগণ ইহাদের খড়ো 
চটিজুতা' এবং অসভ্যতাস্থচক আল্ধাল্ল।র বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন 
না। ইয়োরামেরিকায় খানাঘরের পোষাক ব্যবহার সম্বদ্ধে নিয়ম 
অত্যন্ত কড়া। কিন্তু জাপান যে ফার্টক্লাশ পাওয়ার-_কাজেই তাহার 
রাজধানীতে শেতাঙ্গদের আস্ফালন টিকিবে কেন ? 

জাপানী দাসদাসীর1 মনিবদদিগকে অত্যন্ত খাতির করে দেখিতেছি। 
ইঞোরামেরিকায় খাতির সম্মান ইত্যাদির রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে। 
বিলাতে প্রীজ অর্থাৎ "্যে আজে” বাঁ "থ্যাঙ্ক ইউ” অর্থাৎ ধন্যবাদ বলিলেই 
চূড়ান্ত খাতির করা হয়__ইলাঙ্িস্থানে এই সকল শব্ষের ব্যবহারও 
অত্যন্ত কম। ইয়াঙ্কিরা কেহ কাহারও তোয়াক্কা! রাখে না। কিন্ত 
জাপানী তৃত্যের৷ মনিবের সম্মুখে দাড়াইয়। উঠে এবং অনেকখানি 
মাথ! নীচু করিয়। অভিবাদন করে। এই অভ্যাস কি নিতান্তই গোলা- 
মীর লক্ষণ? ইহাতে জাতীয় চরিত্রের নৃতন একপ্রকার উৎকর্ষ বুঝা 
যায়নাকি? 

আজ দেখিলাম, হোটেলে, নৈশভোজনের জন্য বুলোক আসিতেছেন 
-সকলেই জাপানী। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম__“ব্যাপার 
কি? ইহারা কি হোটেলেই থাকেন?” ইনি বলিলেন_*ন।। আমাদের 
হোটেল তোকিও-সহরের মমাজ-কেন্ত্র | প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে 
৮/১* টা সমিতির বৈঠক, আলোচনা, উৎনব ইত্যাদির সঙ্গে ভোজ 
হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরভ্ভ করিয়৷ দেশের গণ্যমান্ত 


৪৬ বর্তমান জগৎ 


মকল লোকেই কোন না কোন উপায়ে এই সকল বৈঠকের মজে লি 
আছেন। কোন কোন দিন রাতে ছুই হাজারের অধিক লোকের 
সমাগম হইয়া থাকে । আল প্রায় ৬০০ অতিথি উপস্থিত” ভাবিলাম, 
এই হোটেল ওয়াশিংটনের কম্মস্‌ ক্লাবের সমকক্ষ। 


নব্য জাপানের কতিপয় প্রতিষ্ঠান 


জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাঙ্গাল! দেশে বর্ষ! আরভ হইয়া থাকে। 
জাপানেও তাহাই দেখিতেছি। আজ পুরাদমে অবিরাম বুষ্ি গড়ি- 
তেছে। বহুদিন পরে বমঝম বৃষ্টিপাত দেখিলাম_কিন্তু মেঘের গুড় ম 
গুড়ম শব ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর শুনি নাই। ঘোর কৃফবর্ণ মেঘের 
দৃ্ও অনেকদিন দেখ। হয় নাই। 

বৃষ্টির মধ্যেই রিকৃশতে বাহির হইলাম। কলিকাতার বর্ষাকাল 
দেখিতে পাইতেছি। ট্রাম-গাড়ীগুরির ভিতর খড়মের কাদা! জমিয়া 
যাইডেছে। প্রকাণ্ড গ্রকাণ্ড ছাতা! মাথায় দিয়া লোক-জন চললাফের! 
করিতেছে । পাশ্চাত্য ধরণের ছাতা অনেকেই বাবহার করেনা! 
আমাদের দেশে কৃষকেরা যেরূপ তালপাতার ধামান্বরপ প্রকাণ্ড টুপি 
ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ টুপি তোকিওতেও ব্যবহৃত হইতেছে। 
মাঠের কৃষক এবং রাস্তার পথিক উভয়েই এই ধরণের শিরস্বাণ ব্যবহার 
করে। ইহার দ্বারা রৌদ্র ও বৃষ্টি ছুই হইতেই রক্ষা পাওয়া যায়। 
তাহা ছাড়া, খরের চালা-্বরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতা! ভারতবর্ধে ব্যব- 
হত হইয়া থাকে। নদীর ঘাটে, সাধু সন্যামীদিগের আশ্রমে, ভীর্থ- 
তে, কুস্তমেলায় এই ধরণের ছাঁত। অনেক গেখা ঘায়। সেই শ্রেণীর 
ছাতাই আজ বাঙলার দিনে তোকিওর পথে পথে দেখিতেছি। জাপান 
ইয়োরামের্রিকা হইতে এখনও বঙছুরে নহে কি? 

বিশ্ববিদ্যালয়ৈর লাইভ্রেরী দেখিলাম। অধ্যাপক কাজুতোধী উয়ে- 
দার সঙ্গে নিউইয়র্কে আলিবার সময়ে জাহাজে আলাপ হইয়াছিল। 


৪৮ বর্তমান জগ্গৎ 


উঠার সঙ্গে জাপানী ভাষা মন্বদ্ধে খানিকক্ষণ গল্প হইল। ইনি বাল- 
লেন-_“জাপানীদের পক্ষেই জাপানী ভাষা কঠিন_-জাপানী অক্ষর 
পরিচয়ই অনেকের পুরাপুরি হয় না। বিদেশীয় লোকের পক্ষে আমা- 
দের ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম__ 
“জাপানী বর্থমাল! ও লিপি-প্রণালী ত চীনা রীতি অন্থরণ করে। 
কোন বাধাবাধি নাই কি?” উয়েদ| বলিলেন-__“জাপানীরা চীনা লি'প 
গ্রহণ করিয়াছে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা নৃতন লিপিও প্রবর্তন ক'র- 
য়ছে। যে কোন জাপানী গ্রন্থে ছুই ধরণের লিপিই দেখিতে পাই- 
বেন। চীনা লিপির উচ্চারণ আবার সমস্তাপূর্ণ। খষ্টায় সপ্তম অষ্টম 
শতাব্দীতে ষে উচ্চারণ ছিল আজকাল চীনালিপির উচ্চারণ সেরূপ 
নয়। কাজেই কোন অক্ষর বা চিত্র দেখিলে তাহা ছুই প্রকারে উচ্চারণ 
কর! যায়। স্থতরাং লেখ! পড়িতে শিক্ষা! করাই একট! প্রধান কাজ 
হইয়। পড়ে।” 

জাপানীর! ফরাসী, জাম্মণ ও ইংরাজী তিন ভাষারই গ্রন্থ সমান- 
ভাবে ব্যবহার করেন। ইহাদের অধ্যাপকগণ কেহ ফরাসী ভাষার, 
কেহ জান্মাণ ভাষায়, কেহ ব| ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থা্দি “রচনা 
করিয়া থাকেন। তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থালয় এই কারণে 
দেখিবার জানষ। চীনা গ্রস্থ ও হন্তলিখিত পথ সংগ্রহ এখানে 
যথেষ্ট। 

একটা ক্ষুদ্র মিউজিয়ামও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত । ভারতবধের 
নিদর্শন এক গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক ভুগ্জিরে! তাকাকুহু 
ছুই তিনবার ভারতবর্ষ হইতে এই সমুদয় লইয়। আসিয়াছেন। শেষ- 
বার তাহার সঙ্গে দেশে দেখা হয়। তাকাকুস্থ বৌদ্ধ সাহিত্যাভিজ্ঞ 
ভারভবাসীর নিকট স্থুপরিচিত। তোকিওর বৌদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক 


নব্য জাপানের কতিপয় প্রতিষ্ঠান ৪৯ 


মহাসেরো! আনেসাকি এক্ষণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি- 
তেছেন। তাকাকুন্থ ভারতবর্ষে বিদেশী পোষাকে ছিলেন_-আজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিলাম, কিওমনে।-পরা এবং খড়ে। চটি পায়ে । অধ্যা- 
পকগণ দ্বিগ্রহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে আহার করেন-_-বিদেখ 
ধরণে রাম্নাবাড়ি হয়। প্রায় সকল অধ্যাপকই বিদেশের অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন। 

আমেরিকায়, দেখিয়াছি ইয়াঙ্কিতে জাপানীতে সন্ভাববর্ধনের প্রয়াস 
ভ্রতবেগে চলিতেছে। "জাপান-পরিষং* স্থাপিত হইয়াছে__-পরিষদের 
মুখপত্রের নাম “নিউইয়র্ক জাপান রিভিউ*। পরিচালকগণ প্রধানত: 
জাপানী । বিশেষভাবে রাস্্ীয় সন্বদ্ধের আলোচনাই উদ্দেশ্য__অন্ান্ত 
বিষয়েও প্রবন্ধসমালোচনাদি বাহির হুইয়া থাকে। জাপানী সমাজ, 
সাহিত্য, কল! ও সভ্যতার আদর্শ ইয়াঙ্রিস্থানে প্রচার করা প্রথম 
উদ্দেস্ত। ইয়াঙ্কিসভ্যতার কথ! জাপানী মহলে প্রচার করা দ্বিতীয় 
উদ্দেস্ত। এই উপায়ে ছুই সমাজে রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব বঞ্ধিত কর! তৃতীয় 
উদ্দেশ্ত । পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মানুজি মিয়াকাওয়া ভি সি, এল্‌ 
এল্‌, এল্‌, ডি। ইনি [16 ০1 19021” অর্থাৎ জাপানী জীবন 
এবং *]105 21070170817 চ80016” অর্থ “্হয়াঙ্কি সভ্যতা” নামক 
রস্থদবফ়ের রচয়িতা । 

হারভার্ডে দেখিয়াছি, অধ্যাপক আনেসাকি জাপানীদের শাস্তি প্রিয়তা 
প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়ি লাগিয়াছেন। ছুনিয়ায় যাহাতে 
শাস্তি স্থাপিত হয়, আজকাল সকল দেশেই তাহার পরামর্শ ও বৈঠক 
হইয়া থাকে | জাপানীরা এইরূপ শান্তির আন্দোলনে পশ্চাৎপদ নন। 
তভোকিওতে এই জন্য জাপান য্যাসোসিয়েশন কন্করর্ডিয়া স্থাপিত হইয়াছে। 
আনেসাকি ইয়াঙ্কি মহলে এই শাস্তি-পরিষদের প্রতিনিধি। 


৫5 বর্তযান জগৎ 


ভারতবর্ষের সঙ্গেও জাপানীদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্ত জাপানীর! 
ব্গ্র। ভারতীয় বাজারে জাপানী মালের কাটুতি বাড়ানই উদ্দেস্ত। 
এই জন্ত কয়েক বৎসর হইল “ইপ্ডো-জাপানীজ য্যাসোসিয়েশন*। 
নামক "জাপানী-ভারতীয় পরিষৎ” স্থাপিত হইয়াছে। বহু গণ)মানা, 
জাপানী পরিষদের সভ্য প্রধানতঃ মহাজন ও ব্যবসায়িগণ ইহার, 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী । নব্য জাপানের পিতৃস্থানীয় রাষ্্রবীর কাউণ্ট 
ওকুম। পরিষদ্দের সভাপতি । ছুনিয়ার রাষ্ট্রমগুলে ভারতবর্ষের কোন 
স্থান নাই-_ভারতবর্ষ বুটিশসাস্তরাজ্যের অংশ মাত্র__স্থতরাং ভারতবর্ধ- 
বিষয়ক রাষ্্রীয় সমস্ত। মীমাংসা করিবার জন্য জাপানীরা বুটিশ জাতির 
সঙ্গে আলোচন! করিয়। থাকেন। বিগত ৮।৯ বৎসর হইতে ইংরাজের 
সঙ্গে জাপানীর চুড়াত্ত মাথামাথির নন্দ স্থাপিত রহিয়াছে। এই 
সন্ধির ফলে ভারতবর্ষের ভিতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে জাপানীরা 
ইংরাজকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন। আবার কোন বিদেশীয় 
শক্রর আক্রমণ হইতে ভারতবধ রক্ষা! করিবার জন্যও ইংরাজ জাপা- 
নের সাহায্য পাইবেন। অধিকন্তু ইংরাজ যদি এশিয়ার কোন শত্রুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কর্টরন জাপানও তাহাই করিবেন। সেই বন্ধ" 
ত্বের সর্তেই জার্শাণির বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধ স্থুরু হইবামাত্র জাপান 
চীনের জান্মীণ রাজ্য আক্রমণ করেন। এই ধরণের সন্ধিকে অফে- 
হ্সিব্‌ ও ডিফেন্সিভ মিত্রত| বলে। অর্থাৎ আত্মরক্ষায় মিত্রতা আর 
পরকে আক্রমণেও মিত্রতা। রি 

কাজেই “জাপানী-ভারতীয়-পরিষদে”রধ?কার্ধ্যতালিকায় রাষ্ট্রনীতির 
গদ্ধনাই। এই পরিষৎ বৎসরে ছুইখানা ইংরাজী পত্জ এবং ছুই 
খান। জাপানী পত্র প্রচার করিয়। থাকেন। পরিষদের উদ্দেশ্ট নিম্বে 
বিবৃভ হইতেছে :--“'ভারতীয় দেশসমূহের সঙ্গে জাপানীদের ঘনিষ্ঠতা 
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ও বন্ুত্ব পুষ্ট ও বর্ধিত কর! আমাদের উদ্দেশ্া। ভারতবর্ষ বলিলে 
আমরা বুটিশভারত, ওলন্দাজভারত (যবদ্ধীপ, স্থমাত্রা, বালি ), সিঙ্গাপুর 
ও ট্র্্্দ্‌ সেট্বেমেপ্টদ্‌, শ্তাম, এবং ফরাসী ইণ্ডোচীন অর্থাৎ আনাম 
টংকিঙ ইত্যাদি সকল জনপন বুঝিব। 

আমাদের কার্ধ্য প্রধানতঃ ছ্বিবিধ থাকিবেঃ-- 

(১) এই সকল দেশের ব্যবপায়, বাণিজা, শিল্প, কৃষি, ধর্ম, 
সমাজ, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের 
কাধ্য হইবে। 

(২),এই সকল দেশের সঙ্গে জাপানীদের লেন-দেন এবং 
জাপানের সঙ্গে এই নকল দেশবাদীর লেন-দেন বাড়াইবার স্থযোগ 
সথ্টি করিতে আমরা যত্ববান হইব, ভারত-তত্ব ও জাপান-তত্ব স্থগ্রচারিত 
করা আমাদের লক্ষ্য থাকিবে ।” 

ভারতবর্ষ শব্বে জাপানীর! সমগ্র ভারতমণ্ডল বুঝিতেছেন। শ্বাম, 
্রক্ধদেশ, ফরাসী, চীন, যবন্বীপ, স্ুমাত্ধ। ইত্যাদি জনপদ ইহার অস্ত- 
গত। ভারতবাসীরও এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করা 
কর্তৃব্য। ও 

বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ সাহিত্যে স্থুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার বুনিউ 
নান্তিও, অধ্যাপক তাকাকুস্থ এবং অধ্যাপক আনেসাকি এই পরিষ- 
দের অন্থতম ধুরদ্ধর । মারার: জাপানের প্রায় ৫** মহান্জন এই 
পরিষদের সভ্য। তোকিওর কর্খবব্থল অঞ্চলে ইহাদের কার্যালয় অব- 
স্থিত। একজন: প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিলাম। কথা- 
বার্তায় বুঝা গেল--জাপানীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কার্ধ্যপ্রণালী পরিবর্তন 
করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইহারা রুশিয়াকে পরাঞ্জিত করিবার পর 
৭৮ বৎসর কাল ভারতবিরোধী ছিলেন। এখানে আসিয়! ভারতবাক্রীর! 
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সহাঙ্গভূতি ও হৃদাতা পাইত না। সেই যুগের জাপান ন্বন্ধে পণ্ডিত 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন__-"্জাপান 
ভারতের মিত্র নহে।” 

রাষ্ট্রমগুলে মতপরিবর্তন এবং বর্মপরিবর্তন অহরহঃ ঘটিতেছে। 
রাষ্ট্রীয় শত্রুতা মিক্্রতা খতুপরিবর্তনের মত গতিশীল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের 
যে আদর্শ জাতিগত বন্ধুত্বের আদর্শ তাহা নয়। ছুনিয়ায় প্রতিমুহ্র্ 
স্বার্থের ক্ষেত্র বদলাইয়৷ যাইতেছে__এই কারণে প্রতিমুছর্ত প্রত্যেক 
জাতির শক্র মিত্র ও উদাসীন জাতিগণের সংখ্যাও বধলাইতেছে। 
স্থতরাং আট-দশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ 
সম্ঘদ্ধে কার্ধ্য-প্রণালী পরিবর্তনের সুচনা হওয়া অতি ম্বাভাবিক। এই 
কথ! বুঝিয়৷ জীবন-গঠন সুরু না করিলে ভারতবাসী ছুনিয়ার সকল 
খেলায়ই নাবালক থাকিয়া যাইবেন। 

বিশেষতঃ গ্ভ বৎসর হইতে ইয়োরোপের মহাকুকক্ষেত্র সমর দুনিয়ার 
ভারকেন্ত্র স্থানান্তরিত করিতেছে । তাহার ফলে এশিয়ায় জার্মাণ ও 
অগ্্িয়ান শিল্প এবং বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে 
একদিকে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলন পুষ্টিলাভ করিতেছে_-এমন কি 
বৃটিশ গবর্মেন্টও বাধ্য হইয়া! ভারতীয় স্বদেশীর সংরক্ষণ করিতেছেন। 
অপরদিকে এশিয়ায় জাপানের স্বর্ণস্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । শত চেষ্টা 
সত্বেও জাপান স্বাধীন ভাবে যাহা করিতে পারিতেন ন! তাহা৷ এই সংগ্রা- 
মের ফলে আপনা-আপনিই সাধিত হইতেছে। এই রূপেই "একন্ড 
সর্ধনাশঃ অন্যস্ত তু পৌষমাসঃ* হইয়া থাকে । ইয়োরোপীয়ের! যুদ্ধ করিয়া 
মরিতেছে-_ফাক তালে জাপান এশিয়ায় শিল্প ও ব্যবসায়ের সাস্্রাজ্য গঠন 
করিয়া লইতেছেন। সুতরাং ১৯১৫ সালের জাপানে দেখিতেছি-_বিচক্ষণ 
ব্যক্ষিগণ ভারতবর্ষের কথ! জানিতে ও শুনিতে উদ্‌থ্রীব। 
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জাপানের সকল মহলেই ভারতবর্ষ লইয়! একট। সাড়া পড়িয়াছে। 
ুদ্ধের প্রায় বৎসর ছুএক পূর্বব হইতেই বোধ হয় জাপানের ভারত-গ্রীতি 
দেখা দিয়াছে। অবস্থা অন্ুপারে ব্যবস্থ! কর! চতুর জাতির লক্ষণ। 
ভারতবাসীও ইচ্ছ! করিলে এই ফাকে অনেক কাজ হাসিল করিয়৷ লইতে 
পারেন। সন্ভাব বেশী দিন থাকে না__অসন্ভাবও বেশীদিন থাকে না। 
ছুনিয়ার নিয়মই এই। স্বামীতে পত্ধীতে যে অকাট্য সম্বদ্ধ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে 
তাহা হইতে পারে না। ভারতবাসী পারিবারিক জীবনে চিরকালের সম্বন্ধ 
আমরণ সম্বন্ধ, জন্মমরণাতীত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়! চলেন। এই জন্তু 
রাষ্ট্রমগ্ডলের চাল বুঝিতে আমর অসমর্থ । 

একটা ছাপাখানা দেখিলাম । ভারতবর্ষের ছাপাখান!গুলি হইতে 
এখানে কোন উৎকর্ষ লক্ষ্য করি নাই। ইয়োরামেরিকার কার্ধ্যালয়ে 
সাধারণতঃ যেরধপ পারিপাট্য, বাহ্‌সৌন্দর্ধয ও সুশৃঙ্থলা থাকে, জাপানের 
কার্ধ্যালয়ে সেরূপ নয়। ইংরাজী ভাষার জন্য উনকষ্ট মুদ্রাকর জাপানে 
নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজী ছাপা, জাপানের তুলনায়, ভালই হয়।। 
তবে টাইপ হইতে আরম্ত করিয়া বত, কালী, কাগজ সবই জাপানের 
স্বদেশী। 

ই্রামে কয়েকবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আস! গেল। কণ্তাক্টর কিন্বা পথিক 
বা ট্রামযাত্রীর। প্রায়ই ইংরাজী জানে না। কাজেই হোটেলের ম্যানে- 
জারের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কাগজে আযার গন্তব্য স্থানের নাম জাপান 
ও ইংরাজী ভাষায় পিখাইয়া লইতেছি। কাগজের টুকরাগুলি দেখাইয়! 
রাস্তায় চলাফ্কের৷ করিতেছি । রিকৃশবাহকগণও লেখা পড়িতে পারে। 
সার্বজনীন শিক্ষার হৃফল টুরিষ্ট-হিলাবে বেশ বুঝিতে পার! গেল। কোন 
ফরাসী পর্ধ্টক ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়া যদি বাঙ্গালা, হিন্ধী কিছ 
তেলেগু ভাষায় গন্তব্য স্থানের নাম লিখাইয়। লন তাহ! হইলে তাহার 
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গমনাগমন সুসাধ্য হয় কি? ভারতবর্ষের গাড়োয়ান, মাঝি, কুলী, মজুরের! 
নিরক্ষর যে! 

ইংল্যণ্ডে ও আমেরিকায় লোকদমাগমের কেন্দ্রে স্থবিশাল মানচিত্র 
ঝুলাইয়া যুদ্ধের ফলাফল প্রতিদিন বুঝান হয়। বড় বড় অক্ষরে সংবাদ 
ছাপান হইয়া থাকে । আপামর জননাধারণ পথে হাটিতে হাটিতে একবার 
সে দিকে দৃষ্টিপাত করে। তোকিওতেও স্থানে স্থানে অট্রালিকার প্রাচীর- 
গাজ্ধে জাপানের মানচিন্ত্র, আমেরিকার মানচিত্র, ইয়োরোপীয় মহাসমরের 
মানচিত্র অস্কিত রহিয়াছে--জাপানী আবালবৃদ্ধবনিত। সেইগুলি আগ্র- 
ভর সাত দেখিতেছে। ভারতবর্ষে এই দৃশ্য কৰে দেখিতে পাইব? 

জাপানের কোথাও ইষ্টক ব! প্রস্তরের একটা নূতন সৌধ নির্মিত 
হইলে তাহ! সকলের পক্ষে একটা দর্শনযোগ্য বস্ত বিবেচিত হয়। খোলার 
ঘরের সহরে পাক! বাড়ী দেখিবার সাধ স্বাভাবিক । এইকপ দেখিবার 
উপযুক্ত অট্টালিকা ছুইট! একট। করিয়া তোকিওর নানা পাড়ায় মাথ। 
তুলিতেছে। ছুইটা বড় বড় দোকানগৃহের ভিতর দেখিলাম । এই দুই 
স্থানে ইয়াস্িস্থানের রীতি অনুসারে কাধ্য চালান হয়। নামও "ডিপাট- 
মেপ্ট ষ্টোর” প্রত্যেক দোকানে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়। 

প্রথম কোম্পানীর নাম মারুজেন-কোম্পানী। ইহাদের পুস্তকবিভাগ 
দ্বেখা গেল। তোকিওতে ইয়োরোপীয় গ্রস্থমূহের ইহাই সর্বত্র 
দোকান। বলা বাহুল্য, জাপানের সাধারণ পুন্ত কালয়ে চীনা এবং জাপানী 
র্থই রক্ষিত হইয়। থাকে। ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্াণ বা রুশ ভাষায় 
প্রণীত গ্রন্থের জন্ত ইয়োরোপে অথব| আমেরিকায় অর্ডার পাঠাইতে হয়। 
কিছুকাল হইল মারুজেন-কোম্পানী এই অস্থবিধ। নিবারণের জন্ত ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ইহারা প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বহুবিধ মুল্যবান্‌ গরস্ 
সর্ব! মন্ুত রাখিতেছেন। ইহাদের দোকানে বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের 
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যে সমুদয় গ্রন্থ রক্ষিত হইতেছে সেই লমূদগ় গ্রন্থ ভারতবর্ষের কোন 
দোকানে দেখিতে পাই না । ভারতবর্ষের সর্ব বিখ্যাত পুস্তকীলয়ে 
ইংরাজী গ্রস্থমাল! মাত্রই পাওয়৷ যায়। কিন্তু মারজেন-কোম্পানী 
দুনিয়ার পুম্তক আমদানি করেন। কাইরোর কোন কোন দোকানে 
এইরূপ দেখিয়াছি_কিন্তু সেখানে স্বত্বাধিকারীর! হয় জার্াণ না হয় 
ফরাসী । মারুজেন-কোম্পানী , আগাগোড়। ব্বদেশী-_কর্শচারিগণের 
মধ্যে একজনও বিদেশী নাই--অথচ জার্্মাণ, ফরাসী, রুশ, ইংরাজী সকল 
প্রকার গ্রস্থেরই ব্যবসায় চলিতেছে। অধিকন্ভ জাপান এবং চীন সম্বন্ধে 
দুনিয়ার লোকেরা যাহা যাহা! লিখিতেছেন বিশেষভাবে সেই সমূদয় 
পুস্তকের সংগ্রহও হইতেছে । ভারতবাসী চীন ও জাপান সম্বন্ধে 
গ্ন্থতালিকা এই ডিপার্টমেপ্ট ষ্টোরের নিকট হইতে লইতে পারেন। 

দ্বিতীয় দোকানের নাম “মিৎসুকোষী*। লগ্ন, নিউইয়র্ক, শিকাগোর 
সর্বশ্রেষ্ঠ ডিপার্টমেপ্ট ষ্টোরের ইহা সমকক্ষ । দৌকান হিসাবে এসিয়ায় 
ইহার তুলনা নাই। সাজসজ্জা, আস্বাৰ, শৃঙ্খলা, কাঁ্যপরিচালনা, 
খরিদ্ধারে প্রতি মনোযোগ, কর্শচারিগণের মধ্যে শ্রমবিভাগ ইত্যাদি 
সকল বিষয়েই মিৎস্থকোষী ই্াঙ্কি বা ইংরাজ দোকান বল। চলিতে পারে। 
দোকানগৃহও তোকিও নগরের উল্্‌ওয়ার্থ-বিজ্ডিং ব। তাজমহল। কোম্পানী 
আগাগোড়। শ্বদেশী__ছু-একজন বোধ হয় বিদেশীয় কর্মচারী আছেন। 
মাল স্বদেশী-বিদেশী উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। নৃতন গৃহ মাত্র ১৪ 
বৎসর হইল নির্টিত হইয়াছে । দোকান আত পুরাতন-- প্রায় ২৫৯ 
বৎসর পূর্বের ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। কাজেই পর্যটক মাত্রেই অন্ততঃ 
দেখিবার অন্ত মিৎস্থকোধীতে আসিয়া থাকেন। আধুনিক এক্রিনীয়ারিং 
বিদ্যার নকল প্রকার আবিষ্কারই এই ভবনে দেখিতে পাইলাম। 
তড়িভের শক্তিতে সিঁড়ি-উঠা লগ্নে প্রথম দেধি--এই দোকানের ভিতর- 
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ও দেখিলাম। জাপানী এঞ্ষিনীয়ারই এই গৃহ-নির্ধাণের দায়িত্ব পাই- 
ফাছিলেন। অথচ ফারসী, ইতালীয় ও প্রাচীন ইযবোরোপীয় বাস্তরীতি 
অট্রালিকার ভিতর অবলদ্বিত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা! পাইবার 
জন্য কল এই ভবনের নানাস্থানে রক্ষিত আছে। আগুন লাগিলে এই 
মকল কল হইতে জল আপনা-আপনি বাহির হইবে। এইগুলির নাম 
"অটোমেটিক স্পৃঙ্কলার” (4000108660 92117110)। যদ্ধি কোন খরিদ- 
দ্বার দোকানে বসিয়! ডাকে পত্র দিতে চাহেন এই জন্য যথোচিত ব্যবস্থা 
আছে। এত বড় দোকানের নান! স্থানে এক সঙ্গে ত্রব্য বিক্রয় হইয়া 
থাকে। কিন্তুটাকা জমা হয় সবই এক থাজাঞ্ি-বিভাগে। টাক! এক 
যায়গায় জমা করিবার জন্ত কল আছে। বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে খাজাঞ্জি-_ 
বিভাগের যোগ দেখিতে পাইলাম। এ সকল স্থান হইতে টাকা-পয়ন। 
নলের ভিতর দিয়া আপনা-আপনি যথা স্থানে পৌছিতেছে। 
ইয়োরামেরিকার আধুনিকতম দোকানেও এই সকল ব্যবস্থার 
অতিরিক্ত কিছু নাই। জাপানীদিগকে দেখিতে নিতান্তই বুদ্ধিহীন 
ও অকেজো বোধ হয়। ইহারা হখন চারি ইঞ্চি উচ্চ কাঠের খড়ম 
পায়ে দিয়! রাস্তায় ঠকাশ-ঠকাশ করিতে করিতে হাটে তখন ইহাদিগকে 
রুষ-বিজয়ী জাতি বিবেচন| করা! অনস্তব। অথচ এই চেহারা ও চাল- 
চলন লইয়াই জাপানীর! বড় বড় জাহাজও চালাইতেছে_দোক!নও 
চালাইতেছে। ভারভবাসী বহুকাল নিষকর্্া থাকিতে পাকিতে সামান্ধ 
কার্ধ্য মাধন করিবার ক্ষমতাও হারাইয়া বঙিয়াছে। কাজেই কোন কাজ 
আরম করিবার পূর্বে আমর! অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিতে ভাবিতে হম্বরাণ 
হইয়া পড়ি। "আমর! কি এই কাজের যোগ্য?” “আমাদের ধাতে কি 
ইহা পোষাইবে 1” ইত্যাদি নৈবাঙ্তসুচক প্রশ্ন আমাদের মাথায় স্থায়ী 
ঘর করিয়া রহ্য়াছে। ছোট-থাট কাজকেও মহা-গুরুতর রূপে প্রচার 
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করা আজ্জকাল- আমাদের স্বভাব। ফলতঃ কোন দিকেই আমরা 
অগ্রনর হইতে পারিতেছি না। জাপানে আসিয়া দেখিতেছি-_-সত্যই 
“মরা হাড়েও ভেব্বি” খেলান যায়! যোগ্যতা, "107655% কাধ্যক্ষমতা, 
ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশী উচ্চ মাপকাঠি রাখ! বেকুব ও নিকশ্মাজাতির 


প্রকৃতি। 


গাইডের সঙ্গে নগরভ্রমণ 


জাপানে প্রতিবৎসর গ্রায় ২৯১*** পর্ধাটকের সমাগম হইয়! থাকে । 
জাপানী ভাষা! তাহাদের প্রায় কাহারও জান! থাকে না। এই সকল 
লোকের সুবিধার জন্ত গবর্মে্ট একট! 'টুরিষ্ট বিউরো” স্থাপন করি- 
য়্াছেন। এই বিউরে| সকলকে বিনামুস্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। 
বিউরোর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়৷ একজন জাপানী গাইড বা 
প্রদর্শক নিযুক্ত করিলাম। ইঠার পারিশ্রমিক দিতে হইবে দৈনিক 
৬২। সহরের ভিতর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্ ন্যা্ডো ভাড়া 
করিতে হইবে। দৈনিক ভাড়। লাগিবে ১৪২ । 

গাইড ইংরাজী মন্দ জানেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম_-“আপনি কি 
বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিয়াছেন?” ইনি বলিলেন_-"ন! মহাশয়, লোকের 
সঙ্গে কারবার করিতে করিতে আমি এই ভাঘা আয়ত্ব করিয়াছি। 
আমাকে ছুই বৎসর আমেরিকা, ইংল্যও ও ফ্রান্সে কাটাইতে হইয়াছে” 
ইনি পূর্বে ভারতীয় পর্ধাটকগণের সংস্পর্শে আদিয়াছেন। শুনিলাম, 
কয়েক বৎসর পূর্বের বড়োদার গায়কবাড় যখন জাপানে আসেন তখন 
তাহার মক এই প্রদর্শক ঘুরাংফিরা করিয়াছেন। কিছুকাল হইল 
সিংহলের বৌদ্ধ-গ্রচারক শ্রীযুক্ত ধর্শপাণ জাপান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। 
এই গাইড তীহাকেও দাহাযয করিতেন। 

আমাদের দেশে বর্ষাকালে যেক্বপ, এখানেও সেইন্বপ, কখনও গুড়ি 
গুঁড়ি কখনও মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। কর্দমময় রাস্তার অবস্থা 
দেখিয়া ভারতবামীর নাক শিটকান উচিত নয়। পুরুষ ও স্বী সকলেই 
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উচ্চ খড়ম পায়ে চলিতেছে। বুহদাকার ছাতাও বনুলোকের মাথায় 
দ্েখিতেছি। গাইড্‌ বলিলেন, “জাপানের প্রাচীন স্বদেশী ছাতা ছুই 
প্রকার। রৌন্র হইতে আত্মরক্ষার জন্ত একপ্রকার ছাতা! ব্যবহ্থত হয়। 
বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য আর এক প্রকার ব্যবহৃত হয়। ছুইই 
কাগজের তৈয়ারী। বর্ধাকালে যে ছাত৷ ব্যবহৃত হয় তাহার কাগঞ্জ 
তৈলে নিক্ত করা থাকে ।” জাপানীরা কাগঞ্জ-প্রস্তত-করণে সিদ্ধহত্ত। 
জাপানী কাগজ খুব শক্তও হয়। কাগজের প্রাচীর, কাগজের সত 
ও দড়ি, কাগজের ছাতা ইত্যাদি জাপানের বিশেষত্ব 


(ক) চশ্মার দোকান 


একটা! দোকনে প্রবেশ করিলাম। এখানে চশ্যাসংক্রান্ত নানা 
প্রকার কা করা হয়। ইয়োরামেরিকার নৃতনতম যন্ত্াদি এই গৃহে 
অনেকবিধ দেখ! গেল। অথচ বাহির হইতে দেখিলে ইহা একট। নগণা 
ও থেলো৷ কারবারের স্থান মনে হইবে। দোকানে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি 
নাই। চৌকির উপর মাছুর পাতা রহিয়াছে। তাহাতে ছুই জন পুরুষ 
ও একজন রমণী বসিয়। আছে। বসিবার রীতি ভারতীয় ধরণেরই। 
জাপানীদের বাহির দেখিয়৷ ভিতর বুঝবার জে নাই। দারিপ্র্য সত্বেও 
একটা জাতি কত বড় কাঞ্জ করিতে পারে, ল্গাপান তাহার জবস্ত দৃষ্ান্ত। 
, কিন্ত মনোহারী দোকানদার ফরাসে বয়! কারবার চালাইতেছে_এই 
দৃশ্ইই তোকিওর অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাই। মিৎস্থকোষা ও মারু- 
জেন.কোম্পানীর আড়ম্বর জাপানী ব্যবসায় মহলে অতি বিরল। তোকিও 
দেখিয়! নিউইয়র্ক শিকাগোর সামান্য মাত্র ইঙ্গিতও পাইতেছি না 
ভারতীয় মফস্বলের পরিচয়ই বেশী পাইতেছি। বর্তমানযুগে কুটির-শিক্প, 
ষুত্র কারবার এবং পরিবারবন্ধ শিল্পনীতি যন্ত্রচালিত বৃহদাকার কারখানার 
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সঙ্গে কিনপন্ভাবে চলিতে পারে তাহা বুঝিবার জন্য জাপানে আম! 
আবশ্যক। জাপানে কুটির-মভ/ত! বিলুপ্ত হয় নাই- ফ্যাক্টরীর দৌরাত্ম্য 
এখানে মারাত্মকভাবে দেখ! দেয় নাই, বিশ্বাস করিতেছি। 


(খ) মিকাডে প্রাসাদ 


রাস্তায় ছুই পারে দৌকান-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের 
দিকে অগ্রনর হইলাম। পথে কতকগুলি বৃহৎ অষ্টালিকা চোখে পড়িল। 
্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক, অপিদ, থিয়েটার ইত্যাদির জন্য এই সকল সৌধ নির্শিত। 
স্থানে স্থানে দুই একবার নাতিবিস্তীর্ণ খাল গার হইতে হইল। এই খাল- 
গুলি মধ্যযুগে নগর-ছুর্গের পরিখা ছিল। এক্ষণে গমনাগমনের, বিশেষতঃ 
মাল আমদানি রপ্তানীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কয়দিনে মালগুলির 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিলাম। প্রত্যেক অংশেই সর্বদা মহাজনগণের নৌক। 
যাতায়াত করিতেছে, দেখিয়াছি। 

রাজপ্রাসাদে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। , তবে যে বাগানের 
ভিতর ইহা অবস্থিত তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রাসাদ মধা- 
যুগে নির্শিত-তখন তোকিও নগরের নাম ছিল ইয়েডো!। সেই সময়ে 
সম্াট্গণের ক্ষমতা এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। সম্রাটের 
কিয়োতো নগরের প্রাসাদে বন্দিস্বক্পপ বাস করিতেন। সাম্রাজ্যের ষথার্থ 
ক্ষমত! সেনাপতি বা শোগুনদিগ্রের হস্তগত ছিল। সেই শোগুণেরা 
তোকিওতে তাহাদের কাছারী খুলেন। সেই কাছারীই বর্তমানে 
রাজ-প্রাসাদ। ১৮৬৮ খৃষ্টান্বে শোগুণদিগের ক্ষমত] ধ্বংস করিয়। সম্রাট 
যথার্থ সম্রাট হন। এই যুগের নাম "রেষ্টোরেশন* অর্থাৎ সম্রাটের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা। আর এক নাম “মীজি* (11601) অর্থাৎ উন্নতি বা 
গৌরবের যুগ। সঙ্গে সঙ্গে কিয়োতে। হইতে তোকিওতে রাজধানী 
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স্থানান্তরিত হইয়াছে । আতজ্রকাল স্বাধীন এসিয়ার যে রাষ্্রকেনদ্র 
দেখিতেছি তাহা মাত্র ৪৫ বৎসরের নগর। গাইডকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম--“প্রাসাের নির্মান মন্বদ্ধে কোন কাহিনী প্রচলিত আছে কি? 
এই কার্ধ্ের জন্ত ইয়োরোপীয়ের। নিযুক্ত হইয়াছিল কি?” ইনি উত্তর 
করিলেন__“সপ্তদশ শতান্বীর মধ্যযুগে ইহা নির্মিত হয়। ওলন্দাজ 
শিল্পিগণের হাত বোধ হয় ইহাতে কিছু আছে। জাপানীর। ওলন্দাজ 
প্রভাব কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারে নাই।* 


(গ) আটাগো পাহাড় 


সগ্চদশ শতাবীর নিশ্মিত একট! তোরণন্থারের নিম্ন দিয়া অগ্রসর 
হইলাম। প্রাসাদের বাছিরে চারিদিকে বড় বড় সরকারী ভবনসমূহ 
অবস্থিত। বিচারালয়, পাল্যমেপ্ট-গৃহ, ইত্যাদিতে না নামিয়া একটা! 
অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে আদিলাম। এই পাহাড়ে একট। শিণ্টো 
মন্দিরে অল্প হাটিয়! শিরোদেশে উঠ! গেল। জাপানের গৌরব চেরিক্ললম 
তরুর শ্রেণী এখানে দেখিতে পাইলাম। বর্ধার পূর্ব পর্য্যন্ত ফুল 
ফুটিয়াছে-_এক্ষণে তরুসমূহ পুষ্পহীন। পাহাড়ে দীড়াইয়া নগরের 
দক্ষিণাংশ আগাগোড়া দেখিয়া! লইলাম। মাঝে মাঝে কলের চিম্নি হইতে 
ধুম বহির্গত হইতেছে_অদুরে তোকিও-সাগরের জলরাশি-_কিন্ত 
মোটের উপর কৃষ্ণ টালিনিশ্মিত ছাদের শোভাই দৃষ্টি বিশেষরূপে আকুষ্ট 
করিল। নাকিঙ্ুত্র নাতিবৃহৎ কাষ্টকুটিরের স্থন্দর সমাবেশ তোকিও 
ছাড়া আর কোথাও দেখিব কিন সন্দেহ হইতে লাগিল। ৃ 

পূর্বে কখনও শিশ্টো-মন্দির দেখি নাই। আটাগে! পাহাড়ে এই 
প্রথম দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখ একট! ক্ষুত্র আবৃত স্থানে এক 
চৌবাচ্চায় জল রহিয়াছে। এই জলে হাত মুখ ধুইযা মন্দিরে পুজ। 
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করিতে আসা হয়। মন্দির দেখিতে জাপানের অন্যান্ত মন্দিরেরই 
অনুরূপ । গৃহ-রচনায় জাপানীরা বৌদ্ধশিপ্টো৷ প্রভেদ করিত না। 
বৌদ্ধ ও শিণ্টে! ছুই মতাবলম্বী লোকই আটাগোর শিন্টো-মন্দিরে 
আনিয়া থাকে। এসিয়ায় ধর্মকলহ এখনও শুরুতর হয় নাই। 
এই মন্দিরের ভিতর কোন মুর্তি দেঁখিল|ম নাঁ_কিন্তু বৌদ্ব-মন্দিরে 
মৃত্তিপূজার চরম ব্যবস্থ। দেখা যায়। পূর্ববুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি 
মন্দিরের ভিতর রক্ষিত হইতেছে। পিত্বলের মুকুর শিণ্টো মন্দির গাত্রের 
প্রধান অঙ্গ। এইগুলির প্রভাবে ছুষ্ট এপ্রতগুলি দুরে বিভাড়িত হয়। 
এই জন্ ঢক্কানিনাদও করা হইয়া! থাকে। পূর্ববপুরুষদিগের ঢাল তলওয়ার, 
পোষাক ইত্যাদি মন্দিরের ভিতর সাজান রহিয়াছে। প্রাচীন ও 
মধাযুগে জাপানীরা মুখোম পরিয়। নৃত্য করিত। সেই সকল মুখোসও 
কতিপয় দেখিতে পাইলাম । শিণ্টোমন্দিরের উপানকগণ মন্দিরে প্রবেশ 
করে নাঁবাহির হইতে দুইবার হাতে তালি দিয়া অবনত মস্তক 
পূর্ববপুরুষদিগের উদ্দেশ্তে প্রণাম করে । 

আটাগে। পাহাড়ের পাদদেশে একটা কবর-স্থান। ইহা অনেক- 
দিনের পুরাতন- প্রায় ২৫০ বৎসরের হইবে। শিশ্টো-মতাবলম্বীরা 
ম্বৃতদেহ কবর দেয়। বৌদ্বের! প্রথমে ইহার অগ্নিসৎকার করে, পরে 
ভন্ম কবরের ভিতর পু'তিয়। রাখে। কবরের উপর প্রস্তরশিল৷ স্থাপন 
কর! বৌদ্ধ, শিপ্টে। খৃষ্টান সকলেরই দস্তর। 


(ঘ) জাপানী ক্ষত্রিয়ের কাহিনী 
পাহাড় হইতে নগরের ভিত্তর অনেকদূর পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে থাকিল। 


কুটির-মভাতার মমাজ টোকিওর দর্ববজ্মই দেখিতে পাইতেছি। যোজন- 
ব্যাপী মালগুদাম-সদৃশ বাসভবন বা আফিম-গৃহ যদি নব্যজীবনের সাক্ষ্য 
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হয় তাহা হইলে টোকিওকে “সেকেলে” নগর বলিতে হইবে,_«আধুনি- 
কতা” জাপা নীসমাজে গ্রবলমাত্রায় প্রবিষ্ট হয় নাই। 

একটা স্থুবৃহৎ উদ্যানে আসিয়া! পড়িলাম। নানাবিধ তরুবরের 
প্রভাবে ইহ সর্বদা! বনের মত দেখায়। সুদীর্ঘ সরল বৃক্ষের সারি 
অনেক রহিয়াছে। উদ্যানে সম্প্রতি থামিলাম না । বরাবর এক বৌদ্ধ 
মন্দিরের সম্মুখে আমিয়! গাড়ী দীড়াইল। একটা ফটক পার হইলাম। 
ছুই পারে ভীর্ঘক্ষেত্রের সুপরিচিত ক্ষত ক্ষুত্র দোকান সাজান রহিয়াছে। 
জাপানী ছবি, ছড়ি, বাটি, পাখা, ইত্যাদি অনেক প্রকার দ্রব্য এইখানে 
বিক্রয় হয়। 

ছ এক পা হাটিতে হাটিতে ছুইটি বৌদ্ধ সাধু বা দেবতার প্রস্তরমূততি 
দেখিলাম। অদূরে একটি তোরণদ্বার__ইহা! জাপানের খাসরীতি 
অনুসারে নিশ্মিত। ইহা দুইতল বিশিষ্ট-আগাগোড়া কাঠের প্রস্তত । 
পার্্স্থিত একটা! কাষ্টগৃহে ঘণ্ট। ঝুলিতেছে। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের 
দৃশ্য মনে গড়িল। স্থবৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়৷ গাইড. বলিলেন 
-"এই মন্দির ২৫* বৎসর পূর্বে প্রথম নিশ্মিত হইয়াছিল। কিন্ত 
অগ্নিকাণ্ডে সেই ভবন ভম্মসাৎ হয়--তাহার পর নৃতন গৃহ নির্মিত 
হইয়াছে । তোরণদ্বার রক্ষা! পাইয়াছিল ।৮ 

জাপানে বৈশাখ মাসে বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে] জনসাধারণের 
বিরাট উতৎমব অনুষ্ঠিত হয়। নেই লময়ে এই মন্দিরে যথেষ্ট লোক- 
সমাগম হইয়। থাকে । এতথ্যতীত * প্রতিদিনই তীর্ঘযাত্রীর! মন্দির দর্শন 
করিতে আমে। বৌদ্ধধন্ম জাপানী-সমাজে জীবস্ত রহিয়াছে। ইয়ো- 
রামেরিকার প্রভাবে নব্যুগের লক্ষণ জাপানে যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে 
মত্য-_কিন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবন-প্রবাহ বিলুপ্ত হয় নাই। তথা- 
কথিত কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে নব্য জাপানীরা যতই আন্দোলন করুক 
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না কেন, জনসাধারণের চিত্ত হইতে বুদ্ধ-আত্মার প্রতি অকপট ভক্তি 
বিদুরিত হয় নাই। এই জন্ত জাপানের নরনারীগণকে দেখিলে ভারত- 
সন্তানধিগের আত্মীয় বলিয়া সহজেই ধরিতে পারি। জাপানীদের চলা- 
ফেরায়) উঠাবসায়, ভাবভঙ্গীতে ইয়োরামেরিকার চিহ্ন দেখিতে পাই না। 
এই সমুদয়ে ভারতবর্ষের ছাপ যেন মার। রহিয়াছে। 

মন্দিরের সম্মুখে ঈ্াড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অনেক পুরুষ ও রমণীকে 
বাগানের ভিতর অন্ একদিকে অগ্রপর হইতে দেখিলাম। গাইডকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম--“এই উদ্যানে বৌদ্ধ মন্দির ছাড়। আর কোন 
দেখিবার জিনিষ আছে কি?” গাইভ বলিলেন-_-"জাপানী “বুশিদো বা 
ক্ষতরিয়ধর্মের জলস্ত পরিচয় এই বাগানে আছে। জাপানীরা কিরূপ 
প্রত্ৃভক্ত, সমাজভক্ত ও দেশভক্ত তাহার প্রমাণ এখানে পাইবেন। 
মধ্যযুগে জাপানী ক্ষত্রিয়ের প্রভূর জন্ত প্রাণদান করিয়াছিল--তাহাদের 
কবর এই বাগানের ভিতর অবস্থিত। সেই গোরস্থান অদ্যাপি 
জাপানীজাতির তীর্ঘক্ষেত্র।* 

প্রাচীন জাপান সম্বদ্ধে আধুনিক জাপানীর! ভাবিয়৷ থাকে-_ 

“দেশের জন্ত ঢালিল রক্ত 
অযুত যাহার ভক্ত বীর* 

সেই আত্মবলিদানের নাম বুশিদে-ধর্ম। আবার সেই আত্মত্যাগের 
প্রবৃত্িকে পুজা করিবার আগ্রহের নামও' বুশিদো-ধন্দ। হাহারা 
ভারতীয় রাজস্থানের কাহিনী জানেন তাহার! বুশিদো-গ্রক্ৃতি বুঝিতে 
পারিবেন। কেবব মাত্র শারীরিক ধলের প্রয়োগ ও পাশবিক ক্ষম- 
তার বড়াইকে বুশিদে। ঝ| ক্ষাত্রধর্ম বল! হয় ন। অত্যাচারীর আক্র- 
মণ হইতে দ্বীনগণকে রক্ষা করা? ম্বজাতি, স্বর, শ্বদেশ ও ম্বলমাজের 
ইজ্জদরক্ষার জন্ত অস্ত্রধারণ কর!) ব্যক্তিগত, পরিবারগত, গোত্রগত, 
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/ 


কুলগত মানসন্তরম অটুট রাঁধিবার জন্ত শক্রনিপাত কর; রমদীজাতির 
গৌরব রক্ষা! করা ইড্যাদি কাধ্যই বুশিদো-ধর্খের অন্তগগত। "রঘুবংশে 
ক্ষত্রিয় শঝের নিয়লিবিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে--“ক্ষতাঁৎ কিল আ্ায়তে 
ইত্যু্ঃ কষতন্ত শবে। তুবনেযু রঃ" বুশিদো শঙ্েরও বু[ৎপত্ধি ঠিক. 
এইরূপ । ৃ 

গোরস্থানে ৪৭ টি কবর দেখিতে পাইলাম। কবরের সম্মুখে ধূপ 
পোড়ান হয়। গাইডের বথাঙ্থসারে ধূপের কাঠি ক্রয় কর! গেল। 
জাপানীরাও এইরূপই করিল। কবরের নিকট মন্তক অবনত করা 
এবং প্রজ্জলিত ধৃপশলাকা স্থাপন কর। পুজার অঙগ। 

এই কবরূহে ৪৭ জন “রোণিন” ব৷ ক্ষত্রিয়বীরের শবদেহ প্রোথিত 
আছে। ইহার! তাহাদের প্রতুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত তাহার 
শক্রর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগে প্রতিহিংস। গ্রহণ কর! 
ছুনিয়ার রীতি ছিল। দলাদলি, গৃহকলহ, পারিবারিক বিরোধ, 15909, 
0197-971€ ইত্যাদি ইংলগ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, ইতালীতে, ভারতবর্ষে, 
জাপানে সর্বন্ঞই বিরাঞ্জ করিত। ব্যক্তিগত সম্মানের উনিশবিশ হইলে, 
অথবা বংশগত কৌলীন্ত ব| পদপধ্যাদ্ধার সামান্ত মাত্র অসম্মান হইলে 
মধ্যযুগের লোকেরা অগ্রধারণ করিত। স্তার ওয়াপ্টার স্কটের 1.2) 
01 0)6 1,896 1017506] ব। “বিলাতের শেষ চারণ” “কাব্যন1]1 0106 
795 4961160 9100 100 96 1768% অর্থাৎ “ভালবাদার জয় ও বংশ, 
মধ্যাদার পরাজয়*-কাহিনী বিবৃত আঁছে। রাজস্থানের প্রত্যেক কাহি- 
নীই এই বংশমর্ধ্যাদ। ব| ব্যকিগত মর্যাদার আধ্যায়িকা। জাপানের 
মধ্যযুগেও সেই রেধারেষি, গ্রতিযোগিত! ও প্রতিহিংসার বৃত্ত গ্রচুর। 

মিকাডোকে কিয়োতোর প্রাসাঞ্ধে একপ্রকার বন্দী রাখিয়। তাহার 
শোগুগ কণ্মচারীরা কামাকুর! নগরে শাসন-কার্ চালাইতেন! কোন 
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এক জমিধারবংশই চিরকাল শোগুণী করিতে পারেন নাই। বংশে বংশে 
আড়াজাড়ি ও ঠোকাঠুকি সর্বদাই চলিত--এক এক সময়ে এক এক 
পরিধায শোগুণী বা নবাবী করিত। সধদশ শতাষীর প্রথমভাগে তোকু- 
গীগুয়। বংশীয় জমিদারের! প্রবল হইয়া উঠে। ইহারা কামাকুরা হইতে 
ইয়েডো! (বর্তমান টোকিও) নগরে শাসন-কেন্দ্র স্থানাস্তরিত করে। 
তোকু-গাওয়। নবাবগণের আমলে দুইজন জমিদার-কর্শচারীর মধ্যে 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। একজনের নাম আসানো--আর একজনের 
নাম কিল1। কিল! উচ্চতর পদের কর্খচারী। ইনি আদেশ দ্বারা 
জাসানোকে সর্বদ। বাতিব্যস্ত করিয়! রাখিতেন। অথচ আদানে!| 
কিলা অপেক্ষ! চরিত্রে ও দেশ-হিতৈষনায় উন্নত ছিলেন। অপমান সহ 
করিতে না গারিয়া আদানে। আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার নাম 
জাপানী ভাষায় "হাঁরাকিরি*। গভ বৎসর মিকোডোর মৃত্যুর পর 
সেনাপতি নোগি এবং তাহার পত্বী এইবূপ হারাকিরি করিয়াছেন। 
পেটের ভিতর ছোরা৷ বসাইয় প্রাণথনাশ করাকে হারাকিরি বলে। 
বিষপান করা! অথবা রিভলভারের পাহাষ্যে বুকে কিন্বা গলায় গুলিকর! 
হারাঁকিরি নয়। 

আমানোর হারিকিরিতে তীহার বিশ্বাপী “রোপিনত্গণ উত্তেজিত 
হইল। আমাদের দেশে যাহাকে প্রভূতক্ত লাঠিয়াল বল! হয় তাহাকে 
জাপানে *দামুরাই” বলা হইয়া থাকে। রোণিনেরা সামুরাই-সন্প্রদায়ের 
অস্বর্থত দল-বিশেষ। প্রতৃডক্তি ও যুদ্ধপিপাস। এই ছুই লক্ষণে সামূরাই 
চিজ গঠিত। ভারতবর্ধের প্রত্যেক রাজপুতকে জাপানী ভাষায় 
সামুয়াই বলা যাইতে পারে এবং প্রত্যেক জ্লপতি বা! প্রধানকে জাপানী 
পারিতাধিক অঙ্থসায়ে ভাইমে। বল উচিত। 

- আসানো ভাইমোর।“লাটিয়ালেরা* প্রত্যেকেই মর্মাহত হইদ়। তাবিতে 
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লাগিল--”গ্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংন! মার। প্রতিছ্িংস! বিন! 
মম কিছু নাহি আর।” ঘটন! অষ্টাদশশতাব্ধীর প্রথমভাগে ঘটিয়াছিল। 
ডাইমোতে ডাইমোতে বিবাদ প্রায়ই হইত--কাজেই শোগুণের কাণে 
এই হারাকিরি এবং রোশিনগণের উত্তেজনার কথা মীক্র উঠে নাই। 
রোণিনেরা কিল! ডাইমোর দুর্গ আক্রমণ করিল-_ইহাঁরা সংখ্যায় ৪৭। 
কিলার পেটোয়ারা আদানোর বীরগণের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানিল। 
রোপিনেরা কিলার মস্তকচ্ছে্ন করিয়া সবর্পে আসানোর কবরের নিকট 
উপস্থিত হইল। 

গাইড. বলিলেন__গথে আমিতে একটা! কুপ দেখিয়াছেন। তাহার 
জলে কিলার মন্তক ধৌত করা হইয়াছিল। পরে উহা আমানোর 
কষরের সম্মুথে উপহার স্বরূপ রক্ষিত হয়। আসানোর কবরই 
এই গোরস্থানে সর্ধশ্েষ্ঠ। প্ররুত প্রস্তাবে এই গোরস্থান আসানোবংশের 
অন্তই রক্ষিত--তাহার ভক্ত রোণিনগণকে পরিবারের অন্তত করিয়া 
লওয়া হইয়াছে। এইজন্ত তাহাদের কবরও এধানে দেখিতে 
পাইতেছেন।” 

কিলা হত হইলে সংবাদ নবাবনরকারে রটিয়! গেল। শোগুণের 
বিচারে রোণিনগণের হারাকিরি-দপ্ডাজ্ঞ। প্রদত্ত হইল। তাহাদের দোষ 
--তাহারা দেশের শাস্তি ভঙ্গ করিয়াছে। রোপিনেরা আনন্দের 
সহিত এই আজ্ঞা গ্রহণ করিল। প্ুত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ হাতে 
পেটে ছুরি চালাইয়৷ আত্মহত্যা করিল। পরে শোগুণের ঘাতক 
ইহাদের মন্তক ছিন্ন করিল। বর্তমানকালেও জাপানের আবাবৃ্- 
বনিত। ৪৭ রোণিনের রনি, দেশসেবা ও আত্মত্যাগ কীর্তন করিয়া 
থাকে। 


শোস্টগদিগের সমাধি-ক্ষেত্র.. 


এইবার শিবা-পার্কের দিকে ফিরিললাম। বাগানের ভিতর বৌদ্ধ মন্দির 
এবং শোগুণদ্িগের সমাধি অবস্থিত । মন্দির পুড়িয়া গিয়াছে__পুনরায় 
নির্দিত হইতেছে। গ্রাচীন বাস্তরীতি অঙথদারেই বাষ্ঠময় ভবন নির্খিত 
হইবে। তোকৃগাওয়াবংশীয় দ্বিতীয় নবাব ও নবাবপত্থীর সমাধি-স্থা 
দেখিলাম। গৃহগুলি মন্দিরের রীতিতে নির্শিত-_সমন্তই কাষ্টময়। 
সমাধিক্ষত্রের চতুঃসীমার ভিতর প্রবেশ করিতে কতকগুলি আলোক- 
্ত্ত ছুই গার্থে সারিবদ্ধ দেখিলাম। মিশরের লুষ্সর-কার্ণাকে ক্িন্কমের 
স্লারি স্মরণে আসিল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ্বাররক্ষক জুতার উপর 
কাগড়ের ভুত! পরাইয়! দিল। গৃহের মেজে পরিষ্কার রাখিবার জন্তু 
এই নিয়ম। কাইরোতেও মস্জিদে প্রবেশ করিবার পূর্বে এইরূপ 
করিতে হইয়াছিল। গৃহদ্বয়ের অভ্যন্তর অতি সুন্দরভাবে সঙ্জিত। 
মধাযুগের জাপানী সুকুমার শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই খানে বিদ্যমান। 
কেবলমাত্র চিত্রকল! নয়-__রঞ্নশিক্প, ধাতুর কারা, কাষ্টশিল্প, “ল্যাকার*- 
কাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ের উৎকর্ষ দেখিতে পাইলাম। কোন মুগতি 
বা প্রতিমা দেখ! গেল না। শুনিলাম। শোগুণের পরিবারস্থ লোকের! 
আসিয়া পূর্বদুরুষগণের অন্ত এখানে গ্রার্থন৷ করিয়৷ থাকে। তাহাদের 
ব্যবন্ত অস্থশস্, মৃকুট। যুদ্ধঢাক ইত্যাদি গৃহের ভিতর পবিজ ভাবে 
টনি ৃ 
_ গ্রাচীরগান্রে এবং ছাদে নানাগ্রকার চিত্ অঙ্কিত রহিম্লাছে। চিত্রের 
ভিতর কোন কাহিনী বর্ধিত নাই। প্রান্কতিক দৃহ্থ বর্ণনাই প্রধান 


শোগ্ণদিগের সমাধি-ক্ষে্র ৬৪ 


উদ্দেস্ত। উদ্ভিদ ও জীবক্ন্তর নানা সমাবেশ চিত্রকরগণের কার্ধে দেখিতে 
পাইতেছি। ময়ুর, সিংহ, পদ্ম, অশ্বখ ইত্যাদির চিত্রই বেশী। নিংহ 
আঁকিতে শিল্পীরা দক্ষ নন বুঝিলাম। এতদিন ইয়োরামেরিকায় নবা- 
যন্ত্রশাসিত কারুকার্য দেখিয়াছি। আজ. জাপানী মধ্যযুগের হস্তশিল্প 
দেখিয়া এক অভিনব জগতে বিচরণ করিতেছি। এে মিশর-ভারতের 
শিল্প-সাধনা। মধ্যযুগের শিল্পকল৷ বোধ হয় জগতে আর ফিরিবে না। 
কিন্তু তাহার এক কণামাত্র দেখিলেই হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয় কেন? 
নিউইয়র্কের /উল্ওয়ার্থ বিল্ডিং দেখিয়া সে রোমাঞ্চ ত অন্থভব' করি 
না! | 

সমাধিক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধে] স্থানে স্থানে কৃ গ্রানাইট প্রস্তরের 
উপর বুদ্ধদেবের মৃত্তি খোদিত দেখিলাম। কোন কোনটায় বৌদ্ধ 
জাতকের কাছিনীও বিবৃত রহিয়াছে! নমুনাগুলি ভান্ক্; হিসাবে উচ্চ- 
শ্রেণীর অন্তর্গত। একস্থানে একটা ব্রদ্দদেশীয় পঞ্চলবিশিষ্ট প্যাগোডা 
নির্মিত হইয়াছে। বাগানের ভিতর কত্তকগুলি বরূর-বৃক্ষ দেখিলাম। 

শিবা-পার্ক ছাড়িয়া রাজকুমারগণের প্রাসাদের দিকে আসিলাম। 
এই ভবন লগ্ুনের বাকিংহাম প্যালাসের অনুকরণে নির্শিত। পথে 
মেনাপতি নোগির গৃহ দেখা গেল। নোগির ছুই পুত্র রুশ যুদ্ধে মারা 
গিয়াছিল--ঙাহার পত্বীও স্বামীর সঙ্গে হারাকিরি করেন। এই জন্তু 
নোগী তাহার সমগ্র সম্পত্তি টোকিও নগরকে সমর্পণ করিয়াছেন। 


জাপানের স্বদেশী হোটেল 


ইতিমধ্যে দু-একবার জাপানী খান! দেখিয়াছি। আজ যোড়শোপচারে 
জাপানী ডোজনের ব্যবস্থা করিনাম। একটা হোটেলে আমা! গেল। 
যেন গোয়ালদ্দের কোন হোটেলে প্রবেশ করিতেছি । একজন দামী 
আদিয়! একট স্ষুত্র গৃহে লইয়। গেল। গৃহের ছাদ টালি-নির্শিত ও 
অনুচ্চ। প্রাচীর এবং মেজে কাঠের গ্রস্ত । কাগজের ব্যবহারও কাষ্ঠের 
পরিবর্তে হয়। কাগজের দেওয়ালবিশিষ্ট ঘরে বপিয়া যেন হ্বপ্নরাজ্ধ্যে আছি 
অথব! খেলনার সামগ্রী দেখিতেছি, মনে হইতে লাগিল। জুতা! খুলিতে 
হইল। বালিশের মত আশনে আমাদের অত্যন্ত নিয়মে উপবেশন 
করিলাম। জাপানীর! আসনের উপর সাধারণত; হাটু পাতিয়া বসে_- 
আমর! যে ভাবে বসি তাহা কিছু অসভ্যতার লক্ষণ। বর্ধাকাল-_-আকাশ 
মেঘাচ্ছন্*ঘরে বাতি জলিতেছে না--গৃহের চালা হইতে টুপুর টাপুর জন 
মাটিতে পড়িতেছে। মাছুরের ফরাসের উপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া উর্ধে ও 
পার্থে দৃষ্টিপাত করিতেছি আর ভাবিতেছি,__জাপানের রাজধানীর ভিতর 
এক্প নীরব নিঝুম শান্তিময় স্থান আছে! টোকিও কি আধুনিক সভ্য- 
ভার কেন্ত্র-ইয়োরামেরিকান লগ্ন নিউরর্কের প্রতিদবন্বী? এ যে পূর্বদ- 
বঙ্গের একপল্সী-কুটির ! অথচ টেলিফোনও দেখিলাম-আর তড়িতের 
বাড়িও রহিয়াছে। ইহার নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। পল্পী- 
বাদী, কুটিরবাসী, রিক্তপদ, কিওমনোধারী, ভেতো! জাপানীরা ভারহীন 
বার্থাবহ, আকাশজান এবং ভড়িং ও বাম্পের শক্তি নিজন্ব করিয়া 
জইয়াছে। 


জাপালে স্বব্ধেনী হোটেল ১ 


ঘে কুটিরে বনিঙাম সেই কুটিরে অন্ত কোন অতিথি আসিবে না 
গাইড. বলিলেন--"এইরপ অনেকগুলি কুটির এই হোটেলে আছে। 
প্রতোকটাই স্বতনত্। রম্ধনাদি এক হয়-- কিন্তু ভিন্ন ভিন দলের জড় 
ভিন্ন ভিন্ন উপবেশন ও পরিবেষণের গৃহ ।* 

দাসী হাটু পাতিয়া এবং মাটিতে মাথা ঠেকাইয়! প্রণাম রা 
প্রথমেই চা আদিল। দুধ ও চিনি চার সঙ্গে পাইলাম না। প্রতোকের 
সম্মুখে কাঠের একটা ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর কয়লার আগুনের ভাড় রক্ষিত 
হুইল। গাইড, ধূমপান করেন--আগুনে চুরুট জালাইয়৷ লইলেন। 
বাক্সের ভিতর একটা ছোট চোঙ্গ৷ দেখিলাম__তাহার ভিতর চূরুটের 
ছাই ফেলিতে হয়। 

এইবার একট! কাঠের রেকাবিতে খাদত্রব্য আদিল। চারি পাঁচটা! 
বাটিতে আহাধ্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছে। বাটিগুলি চীনামাটির 
্রস্তত--অথবা। কাষ্ঠ-নির্মিত। কাষ্ঠ-পাত্রের উপর সোনালি কাজ 
করিতে জাপানীর! ওত্তাদ। দুইটা! কাঠিও রেকাবিতে ছিল। কাট! 
চামচের পরিবর্তে চীনা ও জাপানীর! কাঠি ব্যবহার করে। গাইড, 
বলিলেন- “প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র কাঠি--একজনের ব্যবহৃত কাঠি 
'অন্যে ব্যবহার করে না। পয়সাওয়াল! লোকের! রূপার কাঠি ব্যবহার 
করে।” খাদ্যন্রবোর মধ্যে মৎস্তই প্রধান। কাঁচা মাছও জাপানীর! 
খায়। শুটুকি মাছও পাওয়৷ গেল। একটা ঝোল পান করিলাম--. 
তাহার ভিতর চিংড়ি মাছ, পায়রার মাংস, শসা! ইত্যাদি সিদ্ধ কর! 
হইয়াছে। বেগুনভাজ! খাইলাম। জাপানীরা সকল মাংসই ভক্ষণ করে। 
গোঁড়া বৌন্ধগণ গোমাংস খায় না। মতস্তে কাহারও জাপত্তি নাই। খানিক- 
ক্ষণ পরে ভাত আমিল। গাইড, মহাশয় কাঠির গাহায্যে সকল খাদাই 
উদ্নরসাৎ করিলেন। আমি কেবল ভ্রাণেন অর্ধতোজনং করিলাম। ভবে 


ৰং বর্ধমান জগৎ 
যোনটা চলনসই ছিল। বকৃশিষসহ মূল্য দিতে হইল সাড়ে তিন টাক|। 
আহায়ের পর দাসী গরম জলে গামছা ভিজাইয। সম্মুখে রাখিল। মূখ 


ছুছিয়! "সয়োনারা* বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবাম। এই কথাটা মাত্র 
একদিনে রপ্ত হইয়াছে। 


 সমর-মিউজিয়াম ও গৃহ্থালী-পরদ্শনী 


টোকিওর গার্ক বা উদ্ভানগুলির ভিতয়ে্ বড় বড় সরফারী গ্রতিষঠান- 
সমূহ অবস্থিত।" পার্কের ভিতরেই প্রাচীন মন্দির এবং কবরসমূহও 
দেখিয়াছি। একটা বাগানের মধ্যে টোকিওর সর্বপ্রসিদ্ধ শিল্তোমদদির 
দেখিলাম। স্বয়ং মিকাডে! এই মন্দিরে পূজা প্রদান করিয়া থাকেন। 
মন্দিরের নম্মুখে তোরণদ্বার ঘখারীতি অবস্থিত | শিল্তো তোরপন্থারে 
এবং বৌদ্ধ তোরণদ্ারে সামান্ত গ্রভেদ আছে। বৌদ্ধঘারের দর্ষোচ্চ দ$ 
বক্র-শিল্তোারের দণ্ডগুলি সবই মরল রেখার স্তাগ সরিবেশিত। 

গাইড্‌ বলিলেন-_"এই মন্দিরে সেনাবিভাগের লোকজনই বিশেষ- 
ভাবে যোগদান করে। জাপানী বীরগণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে ভাহাদের পবিত্র শ্বৃতি রক্ষার জন্য এই মন্দির 
উৎসর্গীকত। মন্দিরের বাধিক উৎসবের সময়ে লেনাবিভাগ হইতে 
ইহার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা! হইয়া থাকে ।* 

শিস্তোধর্থে পূর্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়াইয়া দেয়। 
তাহার ফরে শপতামহদের অস্থিমজ্জ! যত ধৃলিকূপে তাছে রয়েছে 
মিশ্রিত এই “ফরবজান” সর্বদা লোকের মনে থাকিয়া ঘায়। যুদ্ধব্যবসায়ী 
ক্ষত্রিয় ও বুলিদো-পন্থী সামুয়াইগণেঠ পক্ষে পিতৃ-পূজ| বিশেষ কার্ধযকরী। 
যে ধর্মমতেরটি ঘারা অতীত গৌরবকাহিনী বাণী সাধারণ্যে ্থগ্রচারিত 
হয় তাহাকে রণপণ্ডিতগণ সর্ব! সম্মান করিষেন তাহাতে আশ্চর্য কি? 
এই জন শিল্তোতত্ব জাপানের রাষয় ধর্ম । 

শিল্তোমন্ছিরের সন্গিকটেই মিলিটারি বা সমর-হিউজিয়াম অবস্থিত। 


খ৪ বর্তমান জগৎ 


এই ভবনের সম্মুখে কতকগুলি ভগ্ন কামান রক্ষিত হইয়াছে। রুশযুদ্ধে 
জাপানীরা যে কামান ব্যবহার করিয়াছিল তাহার দু-একটা এখানে 
দেখিলাম। রুশেরা পোর্ট আর্থার দুর্গে যে নকল কামান ফেলিয়া 
যাইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহারও কয়েকট! এখানে দেখা গেল। এই 
বাগানে বনুসংখ্যক চেরিব্লনম স্ৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। 

পয়স। দিয়া মিউদ্িয়ামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। . প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগের কামান, গোল। ও বন্দুক অনেকগুলি সাজান রহিয়াছে । এই 
সকল পুরাতন অস্ত্-স্ত। রণপোষাক, দুর্গের নমুন! ইত্যাদির সংগ্রহে বু 
প্রকোষ্ট পরিপূর্ণ । এইগুলি দেখিলে রাজপুত-মারাঠা-শিখ-মোগলযুগের 
সুদ্ধসজ্জা ও বুঝিতে পারা যায়। 

সামরিক চিত্রের সংখ্যাও মন্দ নয়। প্রসিদ্ধ মেনাপতিগণের 
ফটোগ্রাফ অথবা তৈলচিত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, পুরাতন জহাজের চিত্র 
ইত্যাদি প্রায় সকল গৃহেই দ্বেখা গেল। 

মধ্যযুগে জাপানী ছূর্গ ও প্রাসাদগুলি ধর্দমমন্দিরের রীতিতেই নির্মিত 
হইত। এই সমুদয় অট্টালিকার মধ্যে একট! পরিবারগত সাম্য লক্ষ্য 
করিতে পারি। 

এই সেদিন চীনের জান্বাণ বন্দর দখল করিবার সময়ে জাপানীরা 
যে এরোপ্নেন ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও দেখিতে গাইলাম। জাপানেন্র 
সর্বাপেক্ষ। গৌরবজনক দমর ১৯*৫ সালের রুশ-সংগ্রাম। ভাহার পর 
ইইডেই জাপানকে জগতের রাষ্রমঙ্ল প্রথম্রেণীর শক্তিন্ধপে স্বীকার 
করিতেছে। বল। বাহুল্য, সেই রুশ-ষমরের কাহিনীই এই সংগ্রহালয়ে 
হৎপরোনাস্তি বিবৃত রহিয়াছে। কোথাও রুশদ্িগের রন্ধন-শালা। 
কোথাও ব। তাহাদের যুদ্ধ-সরঞ্জাম জাপানীদের “ইফি* বা নুষ্টিত জবয- 
ক্ধপে বিরাষ করিতেছে। 


লমর-মিউজিয়াম ও গুহস্থানী-্রদরশনী ৭ 


রুপযুদ্ধের, পূর্বে জাপানীর৷ আর একট৷ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। 
১৮৯৪ সালে কোরিয়ায় গণ্ডগোল উপলক্ষ্যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানীয়! 
যুদ্ধঘোষন! করে। তখন ইয়োরামেরিকানের! জাপানকে বিশেষ সম্মান 
ও ভয় করিত না। চীন সাগ্রাঞ্যের বিশাল বিস্তৃতি দেখিয়1 তাহার! 
চীনাজাতিকে ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৬৮ ত্ষ্টাৰ হইতে 
জাপানীরা নব্য বিজ্ঞান, নব্য শাসন, নব্য শিল্প ইত্যাদি প্রবর্তন পূর্বক 
অভাবিত্তক্ূপ উদ্নতিলাভ করিয়াছে । তাহাদের নৌবল এবং সামরিক 
শকিও যথেষ্ট দৃঢ় হইয়াছে। জাপানী সেনা ও রণতরীর দন্মুখে চীনারা 
উড়িয়া গেল। চীনাদিগকে পরাজিত করিবামাত্র জাপান ছুনিয়ায় 
বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ১৮৯৪ সালেই ইয়োরামেরিকানের| 
জাপানীদ্দিগের কৃতিত্ব প্রথম লক্ষ্য করিল। তখন হইতে ১৯*৫ পর্যন্ত 
জাপানের গতিবিধি সকলেই মনোষোগের সহিত দেখিতে লাগিল। 
১৯৪৫-এর পর হইতে জাপানকে ইয়াঙ্কি এবং ইংরাজেরাও খোসামোর 
করিতে লালায়িত। যাহাহউক ১৮৯৪ সালের চীনামর নবা জাপানের 
ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই মিউজিয়ামে সেই সংগ্রামের 
বহুবস্ত প্রদর্শিত দেধিলাম। 

নবা জাপানের জন্ম হয় ১৮৬৮ খুষ্টান্বে। সেই বৎসর মিকাছে। 
সম্বাট শোগুণদিগের ক্ষমতা খর্ব করিয়া স্বকীন্ন আধিপত্য বিস্তার করেন। 
তখন হুইতে জাপানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য শাসন, পাশ্চাত্য 
কায়দার প্রবলভাবে আমদানি স্থরু হয়। কিন্তু মিকাডোর সিংহাসন- 
প্রাপ্তি সহজে সাধিত হয় নাই। মিকাডভোর পক্ষে এবং জমিদারবংশীয়- 
গণের পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই “সিভিল ওয়ার* ব! গৃহ-বিবাছের 
কোন কোন চিন্ধও সমরসংগ্রহালয়ে রহিয়াছে । টোকিও সহরের এক 
উদ্ভানে শেষ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের এক চিন্বও দেখিলাম। 


বর্তমান জগৎ 


জাপানের সামরিক ইতিহাসে ১৮৬৮, ১৮৯৪ এবং ১৯০৫ স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকিবে। মধ্যযুগের কাহিনীনমৃহ বংশগত বিবাদ; ব্যক্তিগত 
অভিমান ইত্যাদির বৃত্তান্ত । তাহাতে সামরিক তথ্য বা তত বিশেষ কিছু 
নাই। কাজেই “মিলিটারী মিউজিয়ামে* জাপানী মধ্যযুগের .কোন যুদ্ধ- 
' বিবরণ নাই। তবে সেই যুগে যোদ্ধারা কিরূপ পোষাক পরিত, শিকারীর! 
কিরূপ অশ্বচাজনা করিত, ভীর, ধনুক, বন্দুক, গোলা ইত্যাদি কিরূপ 
ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট নিদর্শন সংগৃহীত রহিয়াছে । ফোড়শ- 
শতাবধীতে জাপানীর1! কোরিয়৷ দখল করিতে যাইয়া পরাজিত হয়। 
সেই কোরিয়া-যুদ্ধের কোন বস্ত এখানে দেখিলাম না। তখনকার একটা! 
জাহাজ দেখা গেল মাত্র। এশিয়া! ও ইয়োরোপে বাপ্পষুগের পূর্বে 
এক ধরণের জাহাজই নির্মিত হইত। 
জাপানীর! সর্বদা গৌরব করিয়। থাকে যে, তাহাদের দেশ কখনও বিদে- 
শীয় জনগণের হস্তগত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলের। চীন 
দখল করিয়। জাপান আক্রমণ করে। মোগলের সাম্রাজ্য তখন ইয়ো 
রোপের পশ্চিম সীমা হইতে এশিয়ার পূরববসীমা পথ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই 
সর্বগ্রাসী মোগল পরাক্রম দৈবক্রমে বিধ্বস্ত হয়। নাগাসাকি বন্দরের নিকট 
গ্রবল ঝটিকায মোগল নৌবল ধ্বংস হইয়। যায়। তাহার পর হইতে কোন 
বিদেশীয় শক্রর আক্রমণ জাপানী জাতিকে আশস্কিত করে নাই। ইংরাজের 
মত জাপানীরাও শ্বাধীনতার বড়াই করিতে অধিকারী । এই মোগল 
আক্রমণের কয়েকটা পুরাতন চিত্র ছুই তিন প্রাচীরে দেখিতে পাইলাম। 
টোকিওর এই মিউজিয়াম দেখিলে সমগ্র জাপানের ধারাবাহিক 
ইতিহাস হায়ঙম করিতে পার। যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং প্রত্তর 
যুগের অস্ত্রাদিও কিছু কিছু সংগৃহীত রহিয়াছে । জাপানের আদিম 
নিবাসী আইনোদিগের সামরিক জীবনও বুঝিতে পারা গেল। 


। 


নমর-মিউজিয়াষ..ও গৃহস্থালী-গ্রদর্শনী ৭৭ 


বর্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার রাষ্্রসমূহ যে সকল. অন্ত্-শস্্ ব্যবহার 
করিয়া থাকে এক গৃছে সেইগুলির নমূন! সংগৃহীত হইয়াছে । একটা 
আল্মারির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়৷ গাইড বলিলেন-_-“এই দেখুন 
চুলের কাছি। চীনা-মমরের নময়ে একজন জাপানী রমণী ্ীলোকের 
চুল সংগ্রহ করিয়া এই দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিল। - হাজার হান্জার রমণী 
এই কাছির জন্ত তাহাদ্দের কেশ সমূলে নষ্ট করিয়াছিল। এই কাছি 
এক জাহাজের কাণ্চেনকে উপহার পাঠান হয়।” কোন কোন গৃহে 
অলঙ্কারদ্বরূপ “পোযাকি” অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি যুদ্ধে ব্যবন্ৃত 
হইত না। রাজদরবারে উৎনবোপলক্ষ্যে, অথব। সামাজিক কাধ্যকলাপের 
সময়ে মধ্যযুগের “ডাইমো” বা দলপতিগণ এই সমুদয় মণিমুক্তাসমন্ধিত 
তরবারি ধারণ করিতেন। 

এক গৃহ সেনাপতি নোগির স্মৃতিরক্ষার জন্য উৎসরগীকৃত। এখানে লেনা- 
পতি এবং তাহার পত্বীর মৃত্তি রহিয়াছে। তাহাদের দুই পুত্র রুশযুদ্ধে মারা 
ষায়। তাহাদের চিন্্ুও দেখিলাম । যে পোষাক পরিয়া সপস্বীক নোগি 
হারাফিরি করেন সেই পোষাকও প্রদর্শিত হইতেছে। নোগি ইংল্য্, 
জাম্মানী, জাপান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে যে সমুদয় গৌরবন্থচক 
“ব্যাজ” বা৷ পদক পাইয়াছিলেন সেগুলির সঙ্গে তাহার হ্তলিপি এক আব" 
মারির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। নোগির পূর্ব পুরুষগণ যে সমুদয় সামরিক 
ভ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই সমুদয় বস্তও এই গৃহে দেখিতে পাইলাম। 

টোকিওর নৌচালন-বিদ্যালয়ে *একবার আকন্মিক বিপদ ঘটে। 
একটা জাহাঞ্জে করিয়৷ বহুসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক সমূত্রে পরীক্ষা-কারধয 
করিতে বাহির হন। পরে, তাহারা নিক্্দেশ হয়া পড়েন। সেই 
আহাজের কোন সংবাধ পাওয়া মায় নাই। মিউজিয়ামের ডি রী 
জাহাজ ও আরোহিগণের চিত্ত দেখিলাম। | 
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সমর-মিউজিয়াম হইতে উরেনোপার্কে আসিলাম। ইহার ভিতর 
একটা! পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যে পদ্ম ফুটিয়! থাকে। এই 
পুষ্করিণীর সম্মুখে একট! নুবৃহৎ গৃহ ধেখিলাম। গত বৎসর প্রদর্শনী 
উপলক্ষ্যে এই অট্টালিকা নির্টিত হয়। এই বৎসর এখানে একটা 
গৃহস্থালী-প্রদ্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে । ইহা! স্থায়ী প্রদর্শনী-গৃহ বা 
মিউজিয়াম-স্বরূপ রক্ষিত হইবে। 

জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের নিকট প্রদর্শনী-পরিচালনা শিখিয়াছে। 
বাবস্থা! আগাগোড়! সেইরূপ বোধ হুইল। তবে জাপানের নকল কর্ম- 
ক্ষেজেই ছ্বারিত্র্ের লক্ষণ দেখিতে পাই-প্রদর্শনীর দাজসরঞ্জাম ইত্যাদিও 
দারক্রোর পরিচয় প্রদান করিল। মেলায় যে সমুঘয় বন্ধ দেখিলাম 
এগ্জলিই কোন ইয়োরামেরিকান নগরে প্রদর্শিত হইলে ইহাদের সৌনদর্ধ্ 
দশগুণ বেশী দেখিতাম। পাশ্চাতোর। বাহু আয়োজনগুলি অতিশয় 
উচ্চ অঙ্গের করিয়া থাকে। তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়। এশিয়ার 
লোকের! সেগুলিকে অনাবশ্তক বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত। 

যাহাহউক এখানে জাপানের স্ত্রীশিক্ষ। ও রমণীসমাজ সম্বন্ধে সকল- 
প্রকার তথ্য দেখিতে পাইলাম। চিত্রাঙ্কন, শিশুবিনয়ন, ধাত্রীকার্ধ্য, 
বন্ত্রধৌতকরণ, রন্ধন ইত্যাদি হইতে আরস্ত করিয়! গৃহনিষ্ধাগ, পোষাক- 
্রপ্তুতকরণ ইত্যাদি সামাজিক জীবনের সকল প্রকার নিদর্শন সংগৃহীত 
হইয়াছে। গত বৎসরের ভিতর জাপানীরা যে যে বিষয়ে নৃতন 
আয়োজন করিয়াছে এখানে ৫সইগুলিই প্রদর্শিত। গৃহস্থালীর 
্রর্শনীতে শিক্ষা, শ্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি সকল বিভাগেরই পরিচয় 
দেওয়া আবশ্াক। এখানে তাহাই দেখিলাম। ভাব্লিনের প্যা্িকৃ 
গেডিজ-প্রবর্ঠিত নগর-গ্রর্শনী আর টোকিওর এই গৃহস্থালী-গ্রনর্শনী 
অনেকট। একশ্রেণীর অন্তর্গত | ৃ 
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মিংস্থকোধী কোম্পানী, মারজেন-কোম্পানী, বড় বড় ব্যান্ব ও 
নব্যধরণের “ট্রোরসৃণ্নমূহ গিষ্কাীটে অবস্থিত। গিষ্কাহীটকে টোকিওর 
চৌরন্ধি রোড বল! যাইতে গারে। নিউ-ইয়র্কের পঞ্চম ফ্্যাভিনিউ ও' 
লগ্তনের পিকাডিলি যাহা, টোকিওর গিঞ্কামহন্া! তাহা। নবা জাপানীয় 
ব্যবসায়কেন্ত্র এইখানকার আধুনিক অট্রালিকাসমূছে দেখিতে গাওয়া 
বায়। এই অঞ্চল দেখিয়। জাপানে ইয়োরামেরিকার প্রভাব কথক্ষিং 
বুঝিতে গারিতেছি। অবশ্থ গিঞ্া দেখিয়া নিউইয়র্ক লগুনের ধনসম্পদ 
ও লোক-সমারোহ অন্মান কর! অমস্তব। 

গিষ্কামহাল্লার বাছিরে নগরের স্থানে স্থানে কতকগুলি ইয়োরামেরি- 
কান রীতির লৌধ দেখিতে গাই। এগুলি হয় রাজপ্রাসাদ কিনবা 
সরকারী কার্যযালয়। ইহাদের সখ্য! বেশী নয়-কিন্তু দুই চারিটা 
প্রত্যেক অঞ্চলেই আছে। প্রন্ৃত প্রস্তাবে টোকিওর সর্বত্র জাপানীর 
জাগানই লক্ষা করিতেছি। ক্ুত্র কুটির, সঙ্ধীর্ঘ গলি, কাঠের বাড়ী, 
কাগজের দেওয়াল, কাঠের খড়ম। কাগজের ছাতা, ঠেঙ্াগাড়ী, ছেলে- 
পীঠেকরা রমণী, ফরাসবিছান দোকান, মাছভাতের হোটেল,--ইত্যাদিই 
সর্যদ! চোখে পড়ে। আর ইয়োরামেরিকার জরিসীমানায় নাই_-ভারত- 
বর্ষের ভিতরে আসিয়া! পড়িয়াছি মনে হইতেছে। টোকিওতে স্থাট্‌- 
কোট্‌-পরা, হোটেলবাঁপী ইয়োরামেরিকাপ্রিয়, জড়বাদী। ধর্মত্যাগী 
জাপানী কয়জন? বুদ্ধসেবী, কুটিরবামী, কিওমনো-পরা, পুরাতনত্তী 
নরনারীই এখনও জাপানের মেকুদ্ড। বিগত ৫* বৎসরের পাশ্চাত্য 
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প্রভাকে স্বদেঞী জাপান মারা যাম নাই-ইহার উপর ফোন গভীর ও 
বিদ্ভৃত বিদেশীয় গ্রলেপ পড়িয়াছে কি না সন্দেহ__বরং নৃতন প্রধন্তিত 
ইয়োরামেরিকান অনুষ্ঠান গ্রতিষ্ঠানগুনিই জ্রাপানীদের সাধারণ ভীবন- 
গ্রবাহের অঙ্গীভূত হইয়া! যাইতেছে। 


শত্বী-বাজার 


আজ সকালে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। নহরের সর্বাপেক্ষ। 
বড়বাজারে আদা গেল। বাঙ্গালাদেশের মফঃস্বলে পাড়াগেয়ে হাট 
বসিলে যেরূপ হয়, লগ্ডন-নিউইয়র্কের মমকক্ষ টোকিওর বাজার সেইন্ধপ 
মান্র। ইংরাজ ও হইয়াঙ্কির৷ এই বাজার দেখিয়। দুর হইতে "আছি 
মধুক্দ্ন বলিবে সন্দেহ নাই। উহথারা যে সকল জাতিকে অসভ্য ও 
অর্ধসভ্য বিবেচন! করিতে অত্যন্ত তাহার্দের ধরণধারণ সবই জাপানী 
সমাজে বর্তমান। অথচ জাপান রুষিয়াকে কাবু করিয়াছে--কাজেই 
মে আজ প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং তাহাকে অসভ্য বলে 
সাধ্য কার? কিন্তু ইয়োরামেরিকানের। জাপানকে নিজেদের সঙ্গে 
একই রাষ্ত্ীয় আসনে স্থান দ্রিতে বাধ্য হইয়। প্রতিপদে মন্মাহত 
হইতেছে। 

একটা মুদীখানায় প্রবেশ করিলাম। চৌকির উপর ফরান পাত! 
রহিয়াছে। মুদী মহাশয় হাটু পাতিয়া বসিয়া আছেন। ঘরের মেঝে 
অপরিষ্কার--বিশেষরূপে পাকা-বীধান নয়। বাদলার দিনে খড়মের 
কাদায় ঘর ময়ল| হইতেছে। মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে । কতকগুলি 
কাঠের ভীড়ে নানাপ্রকার শস্য লাজান রহিম্বাছে। আমাদের দেশে 
চটের বোরায় মাল রাখা হয়__জাপানীর| কাঠের ব্যারেল ব্যবহার 
করে। কতকগুলি ব্যারেল ঘরের বাহিরে রাস্তার উপরেই রক্ষিত 
হইয়াছে। মটর, তিল, গোধুম, শিমের বাজ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। 
ধান চাউলের দোকান অন্তআ্। টিনের কৌটায় স্থরক্ষিত ফলও এই 
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ঘৌকানে আছে। এইগুলি জাপানেই প্রস্তত। গাইড্‌ বলিলেন-_“এই 
ষে বাক্সের ভিতর কতকগুলি শুষ্ক শব্জী ও ফল দেখিতেছেন, এগুলি 
নিরামিধাঈী বৌদ্ধ পুরোহিতগণের থাদ্য।” সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং ব্যাঙের 
ছাতা রৌন্রে শুকাইয়! এইরূপে রাখা হয়। 

মুদরীখানা হইতে বাঙ্জারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। .ঠিক যেন 
এলাহাবাদ্দের চকের ভিতর দিয়া চলিতেছি। এখানে কপির পাত। 
পচিতেছে, ওখানে মৃলার শাক পড়িয়। আছে। কোথাও বা ঠেলা- 
গাড়ীতে করিয়া কুমড়া, আদা, বেগুন, পাকরকন্দ আলুঃ শাঁলগম 
ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইতেছে__কোথাও বা অর্ধাবৃতদেহ ভারবাহী 
বাঁকে করিয়। মাল চালান করিতেছে । তাহার উপর বৃষ্টির উৎপাতে 
জল কাদ। দুর্গন্ধ ত যথারীতি আছেই। 

ছোট ছোট চূপ্ড়ীতে শাকশজীগুলি সাজান। দোকানঘরগুলি 
নিতান্তই স্ষুত্র_-ঘরের বাহিরেই কেনা-বেচা চলিতেছে । কোথাও ব! 
একটা টিনের ছত্রম্বূপ আবরণের নীচে দোকানদার বসিয়া আছেন। 
ধোলার ছাদওয়াল৷ গৃহই বেশী। দেখিত্বা শুনিয়া কলিকাতাঁর 
কোন বাজারের কথ! মনে হইল না। স্যাত স্যাতে বিক্রমপুরের 
হাট-বাজার-মেলার দৃষ্তই চোধে আমিল। টোকিও কি “আধুনিক” 
নগর? 

আমাদের দেশে বাজারের স্থানে স্থানে চাল-কড়াই ভাজার দোকান 
ঘেখা যায়। এখানে সেইকপ চার, ,দোকান। কয়েকটা অন্ধকারময় 
খবরে রুটি তৈয়ারী হইতেছে। মাছে আলুতে মিশাইয়া এই রুটি 
তৈয়ারি করা হয়। একজন অর্ধউলঙ্ষভাবে একট! গামলার ভিতর 
লাফাইতেছে-_তাহার পায়ের নীচে রুটির উপকরণ। টোকিওর 
বাজারে ফল বেশী দেখিলাম না। জাপানীরা ফরমোস! হইতে কন! 


শজী-বাজার ৮ও 


আমফ্কানী করে এবং আমেরিকা! হইতে লেবু আনয়ন করে। পূর্বে 
জাপানে নাসপাতি জন্সিত ন1। কিছুকাল হুইল যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
এই গাছের চার! আনা হইয়াছে। এক্ষণে নাসপাতি জাগানেই 
উৎপর্ন হয়। 


ইস্ত-শিস্পের কারবার 


শজীবাজার হইতে বাহির হইস্কা নগরের নানাস্থানে কতকগুলি 
দোকান দেখ। গেল। এই সকল দৌকান ইয়োরামেরিকায় দেখিতে 
পাই না। ভারতবাদীর পক্ষে অবস্ঠ এগুলি নৃতন নয়। এই সমৃদয়ে 
মধ্যযুগের জাপান, এশিয়াবামী জাপানী এবং জাপানীর জাপান বুঝিতে 
পারা যায়। জাপানীর! ষে ভারতবাসীর শিষ্য ও আত্মীয় তাহার 
পরিচয় এইখানে পাইলাম। 

বিলাতে ও হয়াঙ্িস্থানে আব্বকাল গ্রায় নকল পদার্ঘই কলে গ্রস্ত 
হয়। বিগত ৩৪* বদরের ভিতর জাপানেও যত্ত্রালিত কারখানার 
গ্রবর্ন হইয়াছে। ছুরী কাচি হইতে গরদ পশম পধ্যন্ত সকল বস্তর 
জন্তই জাপানীরা৷ ছোট বড় ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াছে । টোকিও, 
ওমাকা) নাগাসাকি ইত্যাদির কোন কোন কারখানায় দশ হাজার 
নরনারী কণ্ধ করিতেছে। 

এই সকল কারখানায় যে সমূদয় জিনিষ প্রস্থত হইতে পারে তাহা 
ছাড়। ইয়োরামেরিকায় বর্তমানযুগে আর কোন বসন্ত গাওয়৷ যায় 
নী। কিন্তু জাপানে এধনও বছ জিনিষ হাতেই তৈয়ারী হয়। সেগুলির 
্যাক্টরী বৃহৎ যন্ত্রটালিত কারখানা" নয়-_হুদর-বৃহৎ পরিবারের কুটির | 
জাগানীদের এট হস্তশিল্প, কুটর-শিল্প এবং পরিবারগত কারবার না 
দেখিবে জাগানের যথার্থ রূপ দেখা হয় না। ত্বদেনী জাগান বুঝিবার 
জন্ত হস্তশিল্পের, এবং সুকুমার কাক্ুকার্যের কয়েকটা দৌকান খু'জিয়া 
লইলাম। গাইডের সাহায্য আবস্তক হইল। 


হস্ত-শিল্টের কারবার চু 


ধাতৃশিল্পের নমূনা! দেখি! পাশ্চাত্যের বিশ্থিত ইইবেন। কিন্ত 
ভারতবাসীর চোখে এগুলির বিশেষত্ব বেশী নাই। তবে সোনা, রূপা, 
কীসা, হাতীর দাত ইত্যাদির উপর জাপানী অলঙ্কার-পমাবেশ নৃতন। 
এনামেল এবং চীনামাটির শিল্প সন্বস্েও এই কথাই খাটে। কাণি, 
মোরাদাবাদ, মুর্শি্াবাদ, তাঞ্জোর ইত্যাদির হস্তশিল্প দেখা থাকিলে এই 
ধরণের কারুকার্ধা দুনিয়ার অন্তত্র দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত 
ছুইটা শিল্প বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ল্যাকার-শিল্পে অর্থাৎ 
সোনালি গালা ( লাহা ) নির্মিত কলাইয়ের কার্যে জাগানীর। সুক্ষ । 
এগুলি অতিশয় মনোরম। দ্বিতীয়তঃ, রেশমের উপর বুনন কার্ধ্য। 
ইহাই জাপানীদের খাস শিল্প । এ বিষয়ে ইহারা! জগতে অদ্ধিভীয়। 

সোনালি গালার কাজ ইতিমধ্যে জাপানের নানাস্থানে দেখিয়াছি। 
সাধারণ থাল! বাটি বাক্স ছুরি ইত্যাদির উপর ইহার প্রলেপ যেখানে 
সেখানে দেখিতে পাওয়৷ যায়। সেদিন তোকুগাওয়া বংশীয় দ্বিতীয় 
শোগুণের সমাধি-মন্দিরে সচিত্র ন্যাকার কাধ্যের প্রাচীর ও ছাদ দেখিয়া 
এক অভিনব শিল্পজগতের পরিচয় পাইয়াছিলাম। একজন ফরাসী 
শিল্প-সমালোচক বলেন--“জাপানী ল্যাকার-পিক্প মাস্ষের হস্তশিল্পের 
সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন” জাপানের এই কারুকার্য সম্বন্ধে ডিক (7010) 
তাহার 105 155 ৪00 0195 ০6010 18081 অর্থাৎ “জাপানী শিল্প- 
কর” নামক গ্রস্থে বলিতেছেন ঠ-+707৩ 17056 ০79৩] ০12] 
190850656 2165 15 00071500021 ০0110 ৪170 0610805 না) 0015 
10016 00200196515 002) 10809 0013617 07601010 0969 09 
76০1187 £60105 01181321700 63031635100. * ক ॥ নুগা। 
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800 035110010555 17866705870 0070689116 084৩. £505150 
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৮০০00 103 5০০০৩ অর্থাৎ “ল্যাকার-শিল্প জাপানী শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্পদ । বোধ হয় জাপানী প্রতিন্তার চরম বিকাশ এই শিল্পেই সাধিত 
হইয়াছে। ডিজাইন বা নঝ্। করিবার ক্ষমতায় এং ছাচ প্রস্তুত করণে 
হয়ত ইয়োরোপীয় শিল্পীরা জাপানীদিগকে হারাইতে পারিবে। কিন্ত 
হাতের সাফাই, আর সময়সাপেক্ষ ধীরযন্ত্রচালনা গুণে জাঁপানীর| ল্যাকার- 
শিল্পকে অদ্ধিতীয় করিয়! রাখিয়াছে।” ৃ 
রেশমী কাপড়ের ষোকানে আসিয়া বিস্ময়ে আথুত হইলাম । রেশমের 
উপর নান। রংয়ের রেশমী স্থতার বুনন দেখিতেছি কি কাগজ কিন্বা 
ক্যািশের উপর তুলির ছবি দেখিতেছি, কি সম্মুখে জীবস্ত পণ্ুপক্ষী 
ভবখলত! দ্বেধিতেছি বুঝ! কঠিন। এই সকল কার্য পর্্গার জন্ত, গালিচায় 
ব্যবহারের জন্ত, আসনের জগ্ত, টেবিল রথের অন্ত, অথব। দেওয়ালে 
ঝুলাইয়। রাখিবার জন গ্রস্থত হইয়াছে। শিল্পীর! জাপানের প্রসিদ্ধ তীর্থ- 
স্থান, মন্দির, প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্রতু। হদ, নদী, সমূত্র, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি 
এই রেশমী শিল্পে চিরস্থায়ী করিয়া! রাখিয়াছে। এই দৌকানের সংগ্র- 
হালয়ে দাড়াইয় সমগ্র জাপানের প্রতিকৃতি দেখিয়া লইলাম। 
জাপানীদের এই শিল্প ভারতবর্ষে নিতাস্ত অপরিচিত নয়। কাকেমনে। 
নামক জম্বমান রেশমী চিত্রপট আমর] দ্বেশে দেখিতে পাই। তাহাতে 
জাপানের কুি পর্বত অথবা মিয্লাজিমা, শিস্তোমন্দিরের তোরণন্ধার কিন্বা 
নার! নগরের বৌদ্ধ মন্দির, কিনা জাপানের বারমাদের বার ফুল 
দেখিয়। থাকি। এই সকল কাকেমনো মানচিত্রের মত গুটাইয়! রাখা 
যায়। জাপানী চিন্করেরা ছবি কাঠের ফ্রেমে বাধাইয়৷ রাখে না। 
চিনতে সুলাইঘ। রাখ! এবং আবশ্যক হইলে গটাইয়! রাখ! এযেশের দ্র । 


হন্ত-শিল্পের কারবার ৮ 


কাকেমনোর আবিষ্কার চীনে হয়_-পরে কোরিয়া! হইতে বৌদ্ধ ধর্থের 
মঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পের নকল অঙ্গ জাপানে আমদানি হইয়াছে। রে 

এই রেশমী বুনন-কার্যের ঘোকান জাপানে স্প্রনিদ্ধ। সপ্তশ, 
শতাবীর প্রথম ভাগে তোকুগাওয়! শোগুপদিগের আমলে এই দোকান 
ধোল! হয়। সেই শোগুপের! সকল প্রকার শিল্পকণ্মের উৎসাহদাতা৷ ও 
নংরক্ষক ছিলেন। তাহাদের অর্ডার পাইদ্বাই কারিকরেরা সহিষ্কৃভার 
সহিত হস্তিদ্্, গালা, ধাতু, রেশম ইত্যাদির উপর ছদ্ম কারুকার্য 
ফলাইতে সমর্থ হইত। 

দোকানদার বলিলেন_-“চৌদ্ পনর বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ 
তাত৷ মহাশয় জাপানে আসিয়াছিলেন। তাহার নিকট আমর! অনেক 
জিনিষ বেচিয়াছি। পাচসাত বৎসর হইল বড়োদার গায়কবাড় এখানে 
আসেন। তিনিও বহুসংখ্যক কাকেমনো পর্দা, টেবিল, বিছানার 
চার ইত্যাদি ক্রয় করিয়াছেন।* 

ছইথান। স্থৃবৃহৎ পর্দা দেখিলাম। একটার উপর সমুদ্রের তরঙ্গ 
বুন! হইয়াছে--অপরটায় পার্বত্য প্রদেশে ধাল্তক্ষে্র দেখিতে পাইতেছি। 
প্রথমটার যৃল্য ৩***২ দ্বিতীয়টার মূল্য ৬০০*২। ছুই কারিগরই 
কিয়োতো৷ নগরে বাদ করেন। ইহাদের মত আরও অনেক ওত্তা 
কিয়োটোতে আছেন। ইহাদের কোন ফ্যাক্টরী নাই--ন্বগৃহে সাগ্রেতের 
সাহায্যে কার্ধ্য করিয়া থাকেন ( জারতীয় গৃহ-শিল্প এইরূপ। 

দোকানদার বলিলেন-_-"আমরা ইস্াথের নিকট “ভিজাইন* চাহিয়া 
পাঠাই। বুনন-কার্ধের অন্ত আর একঝোণীর লোক নিযুক্ত করি। 
নর্ধসমেত আমাদের অধীনে রেশমী কাধ্যে ১** কারিগর কার্য করে। 
আমাদের দোকানের অন্তান্ত বিভাগও আছে। কারিগরের সংখ্যা পরা 
.১০০* | কোন এবস্থানে এই সকল লোক সমবেত হয় না। ধর্শ 
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বারট। ভিন্ন ভিন্ন কার্ধারয় আছে। কোথাও আধুনিক যন্ত্াদির 
বাবহার নাই। 

এই দোকানের বড় আফিস এবং কার্ধযালয়গুলি কিয়োতোতেই অবস্থিত। 
কিয়োতে| নগর বহুকাল পর্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল-_ইহা জ্বাপানী- 
দের দিল্লী, লক্ষৌ, গৌড় বা মূরশিদাবাদ। কাজেই এই নগর সকল 
প্রকার স্থকুমার ও সুক্্ শিল্প-কাধ্যের কেন্ত্স্থল। দোকানের নাম 
নিশির! কোম্পানী। রেশমী বুনন কার্য যোড়শশতাষীতে শিল্পী শিজো 
কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কেইনিন, কোকিও প্রভৃতি আধুনিক 
কারিগরেরা তাহারই চেলা। 


| নর 


মুক্তার কারবার সমগ্র এশিয়ার স্বদেশী । জাপানেও মুক্তার ব্যবসায় 
প্রসিত্ধ। টোকিওর “মিকিমোতে। পাল্ষ্টোর” এই প্রাচ্য শিল্পের 
বিখ্যাত দোকান। 

এই দোকানে মুক্তার জিনিষ অনেকবিধ রহিয়াছে। কিন্তু দেগুলি 
দেখিবার জন্ত এখানে আদি নাই। এখানে আধুনিক বিজানের গ্রয়োগে 
ইচ্ছান্গুরূপ খাঁটি মৃক্া প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে শ্তনিয়াই আমিয়াছি। 

শুক্রনীতিতে বর্নিত আছে যে, দিংহছলের লোকেরা কৃত্রিম উপায়ে 
মূ প্রস্তত করিত। এইজন্য সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই 
যে, খাঁটি মুকত। বাছিয়। লইবার জন্য সুক্ষ জনথরি নিযুক্ত হইত। কৃত্রিম 
মুক্তার বিবরণ আমর! পাশ্চাত্য সাহিত্যেও পাই। রোমান পাল? 
ভেনেশিয়ান পার্ল ইত্যাদি বস্ত যথার্থ পক্ষে কাচ পাথর। কিন্ত মুক্তার 
নামে চালান হইত। জাগানের এই দোকানে সেইরপ নামে-মান্ত্ 
মৃজজার ব্যবসায় চ্রিতেছে না। দোকানের স্বত্বাধিকারী মিকিমোতো 
মহাশয় সমুদ্রের ভিতর আসল মুক্তাঁজীবের পালন বা চাষ করিতেছেন। 
উদ্ভিদের চাষ, ফলফুল শ্জীর চাষ, মাছের চাষ ইত্যাদির তায় পার্স- 
কাল্চার অর্থাৎ মুক্তার চাষ খাটি বিজ্ঞানের সাহায্যে চলিতেছে । নমূদ্র 
হইতে প্রক্কৃতির দানন্থরূপ মৃক্তা অল্পমা্র পাওয়া! যায়। বিশেষ 
আয়োজনের ফলে মিকিমোতো৷ প্রতি বংসর বহু সংখ্যা মু! গাইতেছেন। 
কাজেই বল! যাইতে পারে যেখতিনি “20500905 60 032136 1130. 
06981, ০505৫-011:0007340 800 0400009 0801181 200 গত 
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07659756601 07817” অর্থাৎ প্রকৃতির খেয়ালে কোথায় কখন 
মুক্তা জন্মিবে কে জানে 1? মিকিমোতে। মহাশয় এই খেয়ালের উপর 
নির্ভর করেন না। তিনি প্রক্কৃতির নিয়মগুলি দখল করিয়াছেন এবং 
সেই নিয়মগুলি কাজে লাগাইতেছেন। ফলতঃ প্রকৃতি দাসীর ন্তায় 
মিকিমোতোর আজ্ঞ! পালন করিতেছে । বিজ্ঞানের বলে প্রন্কৃতির 
খেয়াল উড়িয়া গেঁল।” হয়াঙ্কি লুথার বার্বাঙ্ক উত্ভিজ্ঞগতে যাহা 
করিতেছেন, জাপানী মিকিমোতে! ঝিশ্কক শামুকের জগতে ভাহাই 
করিতেছেন। ইছার তৈয়ারী যুক্তার কাটতি আজকাল বিলাতে ও 
আমেরিকায় বেশ বাড়িয়। চলিয়াছে। 

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্বাধ্যাপক ডাক্তার মিৎন্থকুরীর পরা- 
'মশে মিকিমোতো মুক্তার চাষে প্রবৃত্ত হন। মাছের চাষ যে কারণে সম্ভব, 
রিস্ুক শামুকের চাষও সেই কারণেই সম্ভব । যথারীতি ঝিনুকের চাষ 
করিতে পারিলে মুক্তালাভের আশা! করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে সণ্টক 
উদ্ভিদ্‌কে নিষ্ব্টক উদ্ভিদে রূপান্তরিত কর! দেখিয়াছি। মিকিমোতোর 
দোকানে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক মুক্তাফলের উৎপত্তি দেখিলাম। মৃক্তার 
আবাদ-প্রালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে £-_ 
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অর্থাৎ *গ্রতিবৎপর শ্রাবণ ভাত্র মানে শামৃকের আড্ডায় কতকগুলি 
পাথরের টুকরা রাখিয়া ছেওয়া হয়। সমুদ্রের কিনারায় অগভীর স্থানে 
শামুকেরা আসিয়া থাকে । পরে দেখ যায় যে শামুকগুলি পাথরের গাম 
লাগিয়। রহিয়াছে । শীত কালে সমুদ্রের গভীরতর অংশে এই শামুক-লন 
পাধরগুলি স্থানাস্তরিত কর! হয়। এই খানে তিন বৎলর রাখিয়া পরে 
এইগুলিকে ডান্গায় আনা হইয়া থাকে । এই অবস্থায় একপ্রকার প্রক্রিয়া 
আবস্তক হয়। তাহার ফলে মৃক্তা গঠিত হইতে পারে। অতি ুক্ষমৃক্তার 
দানা শামুকের ভিতর স্থাপন করাই* এই প্রক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। এই 
মানাই শেষে মৃক্তার “কেন্ত্র হইগা পড়ে। এই প্রক্রিয়ার পর শামুক- 
গুলিকে আবার সমূদ্রে লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয়বারকার সমুক্ববান 
অন্ততঃ চারিবৎসরব্ঠাপী। চারি বৎসর পরে দেখ| যায় ষে, দানা” 
গুলির চারিপাশে ভিন্ন তিন স্তর রহিয়াছে। ইহাই মুক্ত ।* 
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_ ছোটেলের অতি নিকটেই “নেভ্যাল মিউজিয়াম* বা নৌদংগ্রহালয়। 
একটা থান পার হইয়া মিউদ্ধিয়ামে প্রবেশ করিলাম। গৃহের চারি- 
দিকে বাগান-_ অট্টালিকা আধুনিক ধরণের। বাগানের চারিদিকে 
গোঁ মার্থারে লুষ্টিত রুশ কামান, টর্পেডো এবং জাহাজের অংশ-বিশেষ 
সাজান রহিয়াছে । 

মংগ্রহালয়ের ভিতরও এইরূপ বছু "ট্রফি" দেখিতে গাইলাম। 
ওসাকার কারখানায় প্রস্তত কামান, গোল! ইত্যাদির সংগ্রহ মন্দ নয়। 
চীনা সংগ্রামে নুঠ্িত ভবের সংখ্য। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ফোড়শশতাবীতে জাপানীরা কোরিয়! আক্রমণ করিতে যাইয়। বিফল 
ছয়। সেই সময়ে ব্যবহৃত জাহাজের নমুন| মিউজিয়ামে রহিয়াছে। 
কিন্ত দ্বিতীয় তৃতীয় শতাীতে রাণী জিঙ্গ!। কোরিয়া দেশ জাপানের 
অধীন করেন। সেই বিজয় কাহিনীর কোন নিদশন “মিলিটারী 
মিউজিয়ামে”ও নাই, এখানেও দেখিলাম না। 

কতকগুলি বন্দর, পোতাশ্রয়, ডক্ইয়ার্ড ইত্যাদির নক্পা! ও মডেল 
কোন কোন গ্রকোষ্ঠ প্রদর্শিত হইতেছে । পোর্ট আর্থারের জলযুদ্ধ ও 
যুদ্ধ বুঝাইবার জন্যই কয়েকট! ঘর বিশেষভাবে রক্ষিত। মানচিত্র 
মেল ইত্যাদি দেখিলে নকলেই যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন দৃ্ঠ মহজে বুঝিতে 
গারে। জাপানীরা কোথায় কতগুলি নিজেদের মালের জাহান 
ভুবাইয়। কশ-রণতরীর পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল তাহা! বেশ সুন্দরভাবে 
গোধান হইয়াছে । একজন চিজকর কশ-যুদ্ধের কতকপ্ুলি চি অসবন 
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করিয়াছেন। নেগোলিয়ানী মমরের যুগে ফরাসী চিত্রকরেয়। এইফ্্প 
্বকুমার শিল্পে ক্ুদক্ষ ছিলেন। তিনটি চিত্তের নাম নিয়ে প্রত 
হইতেছে (শিল্পীর নাম টোজে ):__ 

১। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধ ( ১ মার্চ, পূর্বাহ্‌ খু: অঃ ১৯০৪ )। 

২। পোর্ট আর্থারে কামানদাগ! (১৯ আগষ্ট, ১৯০৪)। 

৩। পোর্ট আর্থারের পথ বা মুখ বদ্ধ করার (73০::1178 07) দৃষ্ট। 

কয়েকট।! গৃহে তড়িতের যন্ত্র বৃবিধ দেখা গেল-_বর্তমান সমুক্র-যদ্ধ 
এবং অর্ণবযানের জটিল কলসমুহের গ্রদর্শনী-গৃহস্থরূপ এই ঘরগুলি 
ব্যবন্ৃত হয়। মিউজ্জিয়ামের পার্থেই নেভযাল কলেজ--এই মিউজিয়াষ 
ছান্জরগণের ল্যাবরেটরী । । 

মিলিটারি মিউজিয়ামে দেখিয়াছি, সেদিনকার জাশ্মাণ-যুদ্ধে ব্যবন্ধত 
আকাশযান জাগানীর! ইতিমধ্যেই সংগ্রহালয়ে তুলিয়াছেন। নেভ্যাল 
মিউজিয়ামেও জাম্দাণ উপনিবেশ এবং স্বীপপুঞ্জের “উরফি*-দমুহ 
রক্ষিত হইতেছে! 

রুশ-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপানীর! ইংরাজের নেপোলিয়ান-ধ্বংসের 
গৌরব অনুভব করিতেছে। সেনাপতি নোগি জাপানের ওয়েলিংটন, এবং 
ঝ্যামির্যাল টোগো। ইহাদের নেলসন । ১৯*৫ সালের ২৭' মে তারিখে 
বেল! ১-৫৫ মিনিটের সময় টোগো! চিরম্মরণীয় জয়লাভ করেন। তিনি 
যে জাহাজে বসিয়৷ সমগ্র নৌবিভাগের পরিচালনা করিতেছিলেন তাহার 
নাম “মিকানা |” নেভ্যাল কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ ২৭ ষে 
তারিখে উৎসব করিয়া থাকে। মিউজিয়ামের একগৃহে জাপানী 
নেল্সনের “ফ্ল্যাগৃশিপ* ঝুলান রহিয়াছে । 

মধ্যযুগের কয়েকখানা রণতরীর নমুনা ও চিত্র একগৃছে দেখিতে 
পাইলাম। একটা জাহাজ সম্বন্ধে নিষ্নলিখিত বিবরণ গত হইয়াছে £-_ 


৯৪ | বর্তমান জগৎ 


(6 515 ভজআাত 925 02610162590 5217281167 09595956 
0 9০৪০1) 5015 016 05৬ 20 ৪9 502101198৩0. [৩ 
01067510175 9815 18০ 6 1016, 63 00 01950 800 22 ছি 
052 570 01001150 7 730 0815. 908. 1300760 ?5 
0105 10851069 1000)01005 50221] 91105 200 05 ৮15] 0915 ০01 
87৩ 9710 67৩01065060 5 0010061 91058. অর্থাৎ “শোগুণী 
আমলের বৃহত্তম জাহাজের নাম আতাক1 মার । ১৮* ফিট লম্বা ৬৩ 
ফিট চওড়া, ২২ ফিট উচ্চ। ১৩* ড়। পাঁচট! কামান এবং স্তর 
বৃহৎ অন্যান্ত অর্থী। "আতাকায়” ছিল । তামার পাতে জাহাজের স্থরক্ষণীয় 
স্থানগুলি মোড়” 

বর্তমান রণতরীর তুলনায় এই জাহাজ টি পাম্পী বা বজরা 
মাত্র! চল্লিশ পয়তাল্লিশ বদর পূর্বে জাপানীদের এই অবস্থা ছিল। 
অথচ আজ জাপানের হস্তে প্রশাস্ত মহাসাগরের আধিপতা- ইয়াঙ্কিরা 
জাপানী রণতীর ভয়ে অস্থির--ইংরাজও আশঙ্কিত! 

জলযুদ্ধে আঙ্গকাল শক্রুপক্ষীয় টর্পেভোদমৃহের আক্রমপই বিশেষ 
ভীতিজনক। এই যষ্গুলি জলের ভিতর লুক্কায়িত থাকে--এবং 
অলক্ষো আির। বহু ব্য়সাধা বিরাট জাহাজগুলিকে এক নিমেষের 
মধ্যে রলাতলে পাঠাইয়! দেয়। কাজেই টর্পেডে। ধ্বংদ করিতে পারা 
বর্তমানকালে অত্যন্ত আবশ্তক। গাইড কয়েকটা আল্মারির নিকট 
লইয়! গিয়। বলিলেন-__-“এই যে পদক, পেয়ালা, ফুলের বাটি ইত্যাদি 
দেখিতেছেন, এগুলি প্রাইজ বা! পুরস্কার। যে সকল নাবিক টর্পেডে! 
ধ্বংস করিতে কৃতিত্ব দেখায় তাহারা! নৌবিভাগ হইতে এই সকল 
পুরস্কার পাইয়া থাকে | 

১৮৫৩ প্র্টাবে ইয়াহ্কি নাবধ্যক্ষ পেরি জাপানে আগমন করেন। 


নেত্যাল মিউছিয়াম ৯৫ 


তখন জাপানে শোগুণী আমল। ইয়াক্ছিদিগকে এবং আগ্যান্ত "়েচ্ছ" 
গণকে জাপানে বসতিস্থাপন এবং বাণিজা বিস্তার করিতে দেওয়া 
হইবে কি ন! এই বিষয়ে দুই দল জাপানে দেখ! দিল। শেষ পর্যন্ত 
মিকাডোর অন্থমতি না, লইয়াই শোগুণ পেরিকে দরবারে আহ্যান 
করিলেন। পেরির জাপানী দরবারে আগমন একটা সমসামস্তিক চিন্তে 
অস্কিত রহিয়াছে। মিউজিয়ামে তাহা দেখিলাম। ক্লাইব মূর্শিদাবাদের 
নবাবের নিকট “দেওয়ানী”র সনম্দ লাভ করিবার সময়ে যে ভাবে 
দরবারে উপস্থিত ছিলেন তাহার এক চিত্র ভারতবর্ষে দেখিয়াছি। 
সদলবল পেরি-চিত্র দেখিয়া সেই কাছিনী মনে পড়িল। দুই ঘটনায় 
প্রায় ১** বৎসরের বাবধান। | 
জাপানীর। বহুকাল পর্ধা্ত সমুত্রযাত্র। নিষিদ্ধ করিয়া “গৃছে চ মধু 
বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ* ভাবিতেছিলেন। বিদেশীয়গণকে শ্্েচ্ছ 
জ্ঞান কর! তাহাদের মজ্জাগত হইয়া! গিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭১ খৃষ্টান 
মাত আটজন জাপানীকে ইয্াঙ্কিস্থানে পাঠান হয়। এই কয়জন নব্য 
জাপানীর চিত্র দেখ! গেল। ইহার! তখনও গেছ পোষাক ধরে নাই -- 
ইহারা হিন্দু মতেই খাঁটি ম্বদেশীভাবে সমুদ্রধাত্রা করিয়াছিল। ৩৩ বৎসর 
মাত্র বিদেশগমনের পর জাঁপানীর! তারহীন বার্ভাবহ, আকাশযান, জাহাজ- 
ংসকারী মাইন ও টপেডে। ইত্যাদির ব্যবহার করিয়৷ ইয়োরোপের 
আশঙ্কাস্থল রুশজাতিকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে । এই বিশ্বয়- 
জনক ঘটনার তুলন! জগতে নাই। ৯ | 
রুশযুদ্ধের পর ইংরাজের! জাপানকে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ করিবার অন্য 
নিমন্ত্রণ করেন। এই বন্ত্বলাভ কর! জাপানের পক্ষেও গৌরব্জনক 
সন্দেহ নাই। বন্ধুত্ব হুদৃঢ় করিবার জন্য ১৯১* সালে ইংল্যাণ্ডে এক 
বিরাট গ্রদর্শনী খোলা হয়--যে কোন কার্ধের জন্য প্রদর্শনী খোল! বর্তমান 


৯৬ তান জগৎ 


যুগের রীতি। প্রদর্শনীর নাম বিলাতী-জাপানী প্রদর্শনী । এই প্রদর্শনীর 
জন্ত জাপান হইডে সফল প্রকার ত্রব্য লগ্নে পাঠান হইয়াছিল 
জাপানকে ইংলিশস্থানে স্থপ্রচারিত করিবার জন্য একজন জাপানী রাষ্ট্র 
নায়ক "15080 002, অর্থাৎ “আধুনিক, জাপান” নামক মুবৃহ! 
মচিত গ্রস্থ রচনা করেন। তাহার নান মোচিচুকি। সেই মেলা: 
গ্রদর্পিত কোন কোন ভ্রব্য এই নৌসংগ্রহালয়ে দেখিলাম। 


চিত্রশালা ও ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়াম 


বর্তমান সম্রাটের বিবাহোপলক্ষ্যে টোকিওবানিগণ তাহাকে একট! 
অট্টালিক৷ উপহার দিয়াছিলেন। সেই অট্রালিক৷ আজকাল জাপানীদের 
স্ুকুমারশিল্পভবন। ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের সংলগ্ন এই মৌথে গবহে নট 
ঢ706 200 10005019] 4১15-এর নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন। 

কতকগুলি গ্রকোষ্টে চীনা অক্ষরে প্রাচীন চীন! লাহিতে]র লক্বষান 
"কাকেমোনো” দেখিলাম। ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় যধাযুস্বের 
লোকের! নিপিচাতুর্ষোর জন্ত জীবন কাটাইয়া ফেলিত। পার্শা, আরবী, 
ল্যাটিন, চীন! নকল ভাষায়ই সযত্বে লিখিত পুঁথি দেখিতে পাওয়া যবায়। 
এই মিউজিয়ামে যাহ! দেখিলাম তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত বৌদ্ধ লাহি- 
ত্যের চীন! অন্ধুবাগ। 

ন্তান্ত গৃহে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইতেছে-_আগাগোড়া! “কাক্ষে- 
মোনো*। এইগ্লি সমন্তই মধ্যযুগের চীনাশিল্প। শুনিলাম--“মিউদ্জি- 
যামের কর্ভাদের নিকট এত বেশী চীনা “চিত সংগৃহীত হইয়াছে ঘে, 
সেগুলি একসঙ্গে প্রদর্শন করা অসস্ভব। এই জন্য ছুইতিন নঞ্চাহ পর 
নৃতন নৃতন কাকেমোনোর তাড়। খুলি! দেওয়া হয় আজ প্রারত্িক 
দৃস্তের চিত্তই দেখিনাম। একজন বলিলেন--“ইহার পূর্বে চীনাহের 
বৌন্ধধর্ধববিষয়ক চিত প্রদর্শিত হইগ়াছে।* 

চীনার! উদ্ভিদ পর্বত ইত্যাদি অকিতে যাইয়। রি রি 
করে ন। এপ্তলি দেখিলে স্বাভাবিক বন্তর পরিচয়: পাই ন। কেবল 
বুরিতে পারি হে--গীছপাতা,. পাহাড়-পর্যত .চিন্রিত বহিয়াটছ। জিন 


৭ 
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কোন্‌ জাতীয় গাছ ব৷ কোন্‌ পাহাড় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ভাহা 
ঝুবিয়। উঠ! কঠিন। 

কিন্ত ইহাদ্ধের অঙ্কিত জীবজন্তগুলি সবই স্বাভাবিক। দেখিবামাজ্র 
চিনিতে প্রারা যায়। অঙ্কনেও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। 

চিন্রশালায় জাপানী শিল্পের নিদর্শন একটাও নাই। কোন কোন গৃহে 
কোরিয়ার হত্তশিল্প এবং চীনামাটির কাজ প্রদর্শিত হইতেছে। এখান 
হইতে ইস্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই স্থাপত্যগৃহ। 
এই গৃহে হিন্দু-বৌদ্ব-তাম্ত্রিক দেব-দেবীর মৃত্তি দেখিতে পাইলাম। বুদ্ধ, 
'অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি দেখিয়! ভারতীয় মিউজিয়ামসমূহের অভ্ন্তর 
হনে আসিল। বিদ্যার দেবতা, দীর্ঘ আম্তুর দেবত! ইত্যাদিও অনেক 
রহিয়াছে। কিডৃত কিমাকার আকৃতি-বিশিষ্ট দেব-দেবীর মৃত্তিও' 
কম নাই। এই সকলগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্রিত। ধাতুনির্মিত মূর্তির 
সংখ্যা অল্প । প্রস্তরমুত্তি দেখিলাম লা--ধাতুর মধ্যে পিস্তলের ব্যবহার 
বুঝা গেল। কামাকুর! নগর হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইয়েডো 
বা টোকিওতে তোকুগাওয়া শোগুণের৷ রাষ্ট্রকেন্্ স্থাপন করিবার পূর্বে 
ফামাকুরায় শোগুণী দরবার অবস্থিত ছিল। স্ৃতরাং মিউজিয়ামের এই 
মুর্তিগ্তলি যোড়শশতান্ধীর পূর্ব্বেকার যুগ উন্মুক্ত করিতেছে । 

জাপানী স্থাপত্য সম্বন্ধে 01:301১601817 বলিতেছেন £--5০91- 
01৩ 19176 191021790 950010051/615 10 3000171511721705-8 
156 10. 01956 0? 01581) [91195050107 09507081769 ০৫ 
01697 200. 01010955 0150050507-75126109 16291 
80109018110 5য101016 100180 10109006, 00061035011 29510506 
89 (0 00৩ 918:5-60 06 ৪0010060 €917861$5 7 2021)999 19 ৪ 
1868153 06 19226 ০০০ 900 19101029 108663 80017310%. 010৩ 


চিত্রশাল। ও.ইন্পিরিয়যাল মিউজিয়াম ৯৯ 


06100155০06 7০1০ 810 1218. 110810655৩1 08917 07510 
810 086 (50775 21৩ ৪0010006000 015 5100 2700. 56৩18 
060001155 ), 00956 00163, 0) ৮1005 01 01617 08531019ত 
৮18110 0£ 55015581090. 870 01 (0917 09600 20781900108! 
060811) 0087 01810] ৪ 01808 ৪0101 01০ 01103 10793091- 
[015০95. 16 10581 006) 61019001160 1085 1006 2৫21) 10660 
15801190 01. ]90817556 5011. 78181) 8159 009563989 30016 6811) 
51079. 10780892100 ৪. 67 15088118016 50018 081%1089 1 
19157 0৮ 0015 01500. 06079 216 1093 151081099 ০90179818- 
05515 901100016216% অর্থাৎ "বন্ৃকাল পর্যন্ত জাপানে স্থাপত্য-শিল্প 
বৌদ্ধ প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। হয় কোরিয়াবাসী শিল্পী, না হয় 
চীনা! ভাস্কর, জাপানী স্থাপত্যের গুরু ও কর্তা ছিলেন । এই সুনে 
ভারতীয় স্থাপতোর অনেক লক্ষণ জাপানী শিল্পে আসিয়া! পড়িয়াছে। 
জাপানের খাটি স্বদেশী শিল্পী অনেক দিন পর্যন্ত স্থাপত্য-ক্ষেত্রে হাত 
দেখাইতে পারেন নাই। কিয়োতো এবং নার নগরছয়ের মন্দিরে 
মন্দিরে বনুদংখ্যক কাষ্ট-মুন্তি এবং কাংদ্-মূর্তি দেখিতে পাই। এইগুলি 
ষ্ঠ ও দপ্তম শতান্বীর কার্ধ্য। কিন্তু এইগুনি খাটি জাপানী স্থপতির 
কার্ধা নয় বলিয়! ম্মালোচকগণের মধ্যে একটা মত প্রচলিত আছে। এই 
সময়ের শিল্পী ধাহারাই হউন, তাহাদের ক্ষমতা! অদ্ভুত সন্দেহ নাই। 

প্রথমতঃ, জীবন ফুটাইবার ক্ষমতা এই সকল মুর্ভি-ধোদাইয়ে দেখিতে 
পাই। দ্বিতীয়তঃ, মানব দেহের অস্থিপঞ্জরাদিও নিখু'তভাবে শিল্পীর! এই 
সকল যুত্তির মধ্যে দেখাইতে পারিয়াছেন। কাজেই জগতের সর্বজন 
স্থাগত্য-শিক্ের আসনে এই গুলির স্থান। জাপানে এই শিল্প পররর্তা- 
কালে আর বেশী উল্নতিলাত করে নাই ।” 


হি | বঙমান জগৎ 


৪৫২ খৃরাঝে কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্টের আমদানি হয়। 
ইহাই জাপানী নভ্যতার প্রথম বর্ষ। জাপানের শিল্প, শিক্ষা, শাসন, 
ইত্যাদি সকল বন্তই এহ ঘটনার পর আরক্ধ হইয়াছে । এই ঘটনার 
পূর্ববর্তী বৃত্াস্তসমূহকে প্রাগৈতিহাদিক বল! চলে। আমরা এখন পরবাস 
বষটপূর্ব ষষ্ঠ শতাবীর ( অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ) পূর্বেবকোর ভারত দন্বদ্ধ 
গ্রমাণসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি না। কাজেই বলিতে হইবে, 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালের ১১৯৯।১২০* বৎমর পরে জাপানে 
ভাতার বীজ উত্ত হয়। এই হিসাবে জাপানের দীক্ষাগ্তর ভারতবর্ষ 
জাপান অপেক্ষা! ১১০১২০* বৎসর প্রাচীন। জাপান ষখন কোরিয়ার 
নিকট ধর্মগ্রহণ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষে কালিদাস, বিক্রমাদিত্তা, 
বরাহ, মিহিরের শ্র্ণযুগ প্রায় অতীত হইতেছে। তখনও হর্ষবর্ধনের 
সানা্াগৌরব সরু হয় নাই | জাপানে কোন্‌ ধরণের ভারতীয় প্রভাব 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্ত এই সন তারিথটা মনে রাখা 
আবন্তক। এই কথা মনে না৷ রাখিলে, জাপানী বৌদ্বধর্দ, জাপানী মুর্তিতত্, 
জাপানী চিত্রকল। ও অন্যান্ত হুম্্রশিল্প যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না। 

ইম্পিরিয়্যাল মিউজিয়ামের অন্তান্ত গৃহে জাপানী চিত্রকলার নিষর্শন 
প্রদর্শিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, বৌদ্ধশিল্পের পরিচয়ই বেশী পাইলাম। 
কিন্তু জাপানী শিল্প একমাত্র ধন্ধশিল্পই নয়। বাস্তবজগৎ লইয়। 
ভারতবাসীর মত আআাপানীরাও নাড়াচাড়। করিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং 
খঁতিহানিক ঘটনার চিত্রনে জার্পানীর! ক্ষমত! দেখাইয়াছে। অবশ্য 
জাপানী চিজ্ঞকলার প্রত্যেক যুগেই চীন ও নিত শিল্পীদিগের 
প্রস্তাব নানাধিক বর্তমান । 

খুঁটীয় ঘষ্ঠ হইতে নবম শতাবী পধ্যন্ত জাপানের বৌন্ধ চিত্রকলা 
বোধ হয় আগাগোড়। বিদেশীয় শিল্পিগণেয স্কতিত্থের সাক্ষী । এই যুগ্গে 


চিন্শালা ও ইন্পিরিয়াল মিউজিয়াম ১০ 


প্রধানত ধর্দচিত্রই অন্ধিত: হইত। আর তখন কোন জাপানী সন্তান 
চিন্বিদ্যায় হাত দেখাইতে পারিয়াছিলেন কিন! সন্দেছ। এই যুগে 
চীনে টাঙ্গ ও স্থঙ্জ রাজবংশের আমল এবং ভারতবর্ষে হধবর্ধন, ধর্শাপাল 
ও চোল সম্ঘাটগণের অভ্যুদয় । এই যুগের চীনে এবং ভারতে সাহিত্য, 
শিল্প, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই যুগ্গের 
ভারতবর্ষ সনবদ্ধেই সদর্পে বলা যায়-_“সন্তান যার তির্বত চীন জাপানে 
গঠিল উপনিবেশ*। সমগ্র এসিয়ায় ভারতমণ্ডল এই. যুগেই স্থাপিত 
হইয়াছিল। জাপানের তথন প্রত্যেক বিষয়ে হাতে-খড়ী হইতেছে মান্র। 

এই যুগের ভারত-শিষ্) জাপান নম্বদ্ধে ভিকু বলিতেছেন :-06 
076 90065 06076 708০ 00160151110) 50580 05৩1 076 
1200 15 09 2168 730001019 110785051155, 1036 25 ০৪৮ 
০৬7, 106010558] 0808601819 ৪00. 10075067165 1৩15 (0৩ 
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01715505. 105 আন ৪ 11968001150 50161 10 16118109 
031909631১0 8091%8105 5100750 ০06 001, 5107 চা16) 
(05 590150, 01516 65096508150 & 5808181 50001. 1০ 01159 
0৮ 0981 1)000150 95215 07007 07696 70671010200. 006110- 
20510000099 00৪ 00400 পাম ৪70 019999160. 0175 
08156 200. 068০6] 00755 6010 070 512170) 19 60০ 100) 
0606079 01910:50 & 96719 0? £15861161215 ০0505290181: 
06015 1703 ভি0০৩9 7০060 01 7808, :91)09 %/1111085 911 
1159 10 010 0801001) 10011517102 05110 0015 06109, অর্থাৎ 
"বৌদ্ধ মঠগুলি এই ভারতীয় ( চীন! ও কোরিয়ান) বিদ্যার কেন্্র ছিল। 
ইয়োরোপে মধ্যযুগে ধর্ধ্যাজকগণই শিল্প ও সাহিত্যের সেবক ছিলেন। 


১ - বর্তষান অগৎ 


জাপানেও এইরূপ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, ধর্ম্মতত্ব প্রচারের জন্তু 
জাপানী শিল্পীর! শিল্পের চর্চা করিতেন। ক্রমশঃ সাংসারিক এবং 
ধর্দংঅবহীন অন্তান্ত দিকেও শিল্পের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। তু 
অষ্টম হইতে দশম শতাবী পর্য্যন্ত জাপানী সভ্যতা! উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই যুগে জাপানী সাহিত্যেরও সবিশেষ 
পুষ্টি হইয়াছিল। জাপানীদের কতিপয় সর্ববগ্রদিদ্ধ কবি এই যুগলের লোক ।” 
. হিনুস্থানের সভ্যতা-তপন যখন মধ্যাহ্গগন হইতে ক্রমশঃ অন্তাচলের 
পথে অগ্রসর, জাপানে তখনমাত্র সুর্য্যোদয় দেখ দিতেছে। 
বড় বড় মিউজিয়ামে যাহ! থাকা আবশ্যক টোকিওর ইম্পিরিয়যাল 
মিউজিয়ামে তাহার সবই আছে। তবে ইহাকে প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহালয় 
বলিতে পারি না। খনিজতত্ব, উদ্ভিদতত্ব ও জীবতত্ব সম্বন্ধে অন্থুসন্ধান- 
কার্য্যের ফল মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। জাপানী অধ্যাপকগণ আধুনিক 
বিজ্ঞানচচ্চায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন। জীবতত্ব, উদ্ধিদতত্ব, 
এক্জিনিয়ারিং, ভড়িৎ-বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে জাপানী বৈজ্ঞা- 
নিকের৷ মৌলিক গবেষণা প্রায়ই ছাপাইয়! থাকেন। মাঞ্জেন কোম্পানী 
ইঠাদ্দের আলোচনা ও অন্থন্ধান এবং পরীক্ষার তালিকা স্বতন্ত্র পুস্ভিকা- 
কারে প্রকাশিত করিয়াছেন । জাপানী বিজ্ঞানসেবিগণের পক্ষে বলিয়া 
থাকা অসভ্ভব। 


“কোক” বা ুকুমার-শিস্পের পত্তরিক। 


একজন পত্তিকা-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম সেইচিভাকি। 
ইনি কয়েক বংসর হইল ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। ইংরাজী ও জার্মাণ 
ভাষায় গ্রমীত গ্রন্থ পাঠ করিবার ক্ষমত| আছে_কিন্ধ কোন বিদেশী 
ভাষায় লিখিবার ক্ষমতা নাই। ইনি ইংরাক্জীতে কথ। বেশ বলেন। 

ইষ্ার আফিসে দেখা করিলাম। অতিশয় ক্ষত কার্ধানয়। খাটি 
্বদেঈীভাবে কাজ-কর্দদ চলিতেছে-_সাধারণ ভারতীয় ছাপাখানার অবস্থা 
এইরূপ । প্রথমেই ছুধহীন চিনিহীন চ| পান করিলাম। মিশরীয়েরা 
কাফি দিয়। আগস্তককে আলাপ-আগ্যায়িত করে_জাপানীরা চা দিয়া 
করে-_আর ভারতবর্ষের রেওয়াজ গান তামাক। ইয়োরামেরিকানেরা 
যখন-তখন কোন লোককে পান-ভোজনের অন্ত খোনামোদ করে না। 
যাহাকে আহারাদির জন্ত নিমগ্রণ করা হয়,সে যথা! লময়ে আলিয়! 
টেবিলে বসে। তবে যে কোন সময়ে সিগারেট-প্রধানের ব্যবস্থা আছে। 

টেবিলের উপর কয়েকখান! মোট। বই পড়িয়৷ আছে । ভিতরে স্থানে 
স্থানে জাপানী লেখা-_কিন্ত এগুলি চিত্রসংগরছের পুস্তক । প্রীযু্ত কুমার 
স্বামীর 9619/50 7:%101069 01 110019) £1৮এর অর্থাৎ "ভারতীয় 
বকুমার-শিল্পের নিদর্শন" নামক গ্রন্থের মত এই পুশ্তকসমূহে চীনা শিল্পের 
নিন মুকিত হইয়াছে। ভাকি বলিলেন_"এই ধরণের গ্রস্প্রঝাখ: 
“কোন্কা*-কার্ধানয়ের অন্ততম কারধ্য।* আমি জিজ্ঞান| করিনাম--“জাপ- 
নার! কি জার্কিয়লঞজি ব। পুরাতন্বের দরকেই বেশী নজর দিয়াছেন? 
ছহুঘারশিল্পের এস্থেটিকুস্‌ বা মৌন্ধাতদ্ব-ন্বদ্ধে “কোন্কা'য জাল” 
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১ 
চন! গ্রকাশিত হয় না কি?” তাকি বলিলেন, “আমি শ্বয়ং চিত্রবিদ্যা 
শিখিয়াছিলাম। প্রথম বয়সে চিত্রাঙ্কনও করিয়াছি । পরে চিজজসম্া- 
। লোচনায় লাগিয়াছি। এক্ষণে চিত্র ব! স্থাপত্যের এতিহাসিক তথা 
ও তত্তবের আলোচনায়ই বেশী মনোযোগ দিয়াছি। তবে সৌন্ধর্ধাতত্ব 
একেবারে বাদ দিই না।” 

ভাকি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-হিষ্টরি বা ুকুমার-শিল্পের ইতি- 
হাল সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস-বিদ্যার 
প্রত্যেক ছাত্রকেই এই বিষয় শিখিতে হয়। এই হিসাবে টোকিওর 
বিশ্ববিদ্যালয় জগতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্বতত্্র। তাকি বলি- 
লেন--“বোধ হয় এক মাত্র জার্মানীতে এই নিয়ম আছে ।” বলা বাহুল্া, 
ভারভবর্ধে আর্ট-হিষ্টরি নামক একট! বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্য- 
তালিকায়ই এখনও স্থান পায় নাই। 

তাকি এই এঁতিহাসিক অঙ্থুন্ধানের উদ্দেপ্তেই ভারতবর্ষে গিয়- 
ছিলেন। কলিকাতা, সারনাথ, লক্ষ, মথুর। ও লাহোরের মিউজিয়ামগ্ুলি 
দেখিয়াছেন। অজস্থায় যাওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ ছিল। তাকি 
বলিলেন-_“আমি পূর্বের গ্রিফিথসের ( 01100;5-এর ) অজস্তাবিষয়ক 
্রস্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার শিল্পবর্গের অস্কিত নকল চিত্রগুলি 
দেখিয়া অন্ন্তার একট! মোটা জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু শ্বক্ষে সেই 
বিক্লাট গঙ্যর-শিল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ নৃতন জান লাভ করিয়াছি। আমি 
এতদিন চীন! চিন্অকলার চর্চা করিতার্ম। খৃষ্ীয সপ্তম হইতে দশম একা” 
ঈশ শতাবী পর্যাস্ত যুগের চীন! শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। অজস্তার চিত্রা 
বলী দেখিবামান্ম আমি ভাবিলাম, ষেন চীন! কারিগরদিগের কারুকার্ধ্য 
ফেখিতেছি। ক্দথচ চীনা শিল্পের গৌরবধুগ অনন্তর যুগের বু পরবর্তী । 
কাজই আজেন্তার শিল্পগণকে চীন! শিল্পীদিগের' গুরু অথবা গুড ভা 


“কোনা” বা সকুমার-পিয্নের পিক. ১৯ 


বলিতে আমার গ্রবৃতি হয়। কিন্তু আশ্চর্ধ্যের বিষয় এট যে, গ্রিফিখ সের 
্রস্থে সন্িবিষ্ট চিত্রা বলী দেখিয়া আসল অন্বস্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝ! যায় 
না? তাহার চিত্রকরগণ লকলেই পাশ্চত্য চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন-- 
তাহারা প্রাচ্য কায়দার অধিকারী ছিলেন না। এই জন্ত অতস্তার নকল 
করিতে যাইয়া তাহার! অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য-লক্ষণ-সমস্থিত রচন৷ স্থাইী 
করিয়াছেন। আসল অজন্তায় চীনা লক্ষণ পাই-__অথচ গ্রিফিথ্সের় 
পুস্তকে পাই না। এই সকল কথা আমি ভারতভ্তরমণের পর কোন কোন 
জাপানী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি” 

তাকি সারনাথ ও মথুরার স্থাপত্য-শিল্প সম্বদ্ধে বলিলেন__“এইগুলিই 
জামার ভাল লাগে । আর এইগুলিই খাটি ভারতীয়। দেখিবামান্্ 
ভারতবর্ষীয় মৃত্তি বলিয়া চেনা যায়। অধিকস্ত যূর্তিসমূহের ভিতর দিয়া 
একটা গাস্ীরধ্য ও শান্তিপ্রিয়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছে বুঝিতে পারি। 
কিন্তু গান্ধার স্থাপতে) বিদেশীয় প্রভাব যথেষ্ট । চীনা স্থাপত্যে খাঁটি 
ভারতীয় এবং গাদ্ধার উভয় শিল্পেরই লক্ষণ বিদ্যমান” ও 

কোক্কা কোম্পানীর ছাপাখানা হইতে কয়েকদিন হুইল একখান! 
হত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত । ইতরাজ গ্রদ্ধ- 
তত্ববিৎ ষ্টাইন (9510 ) যেমন খোটান তৃ্বাস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে খনন- 
কার্য করিতেছেন জাপানী বৌদ্ধ প্তিত ওতানিও সেইরূপ করিতেছেন । 
সাহার আবিষ্কৃত তথ্যরাশি এই ছুই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম-+*ওতাঁনিকে কি জাপান গবমেন্ট এই 
কার্ধের জন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন ?* তাকি বলিলেন-_-”না | ওতাঁনি 
আমাদের সর্ববপ্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কর্তা। ইঞ্ার অধীনে প্রচুর 
অর্থের আয়-ব্যায় হইয়া থাকে। কাউপ্ট ওতানি কিয়োতে। নগরের 
“পশ্চিম হোল্যাবি”: বৌদ্ধ বশদয়ের সর্ধ। প্রধান মোহন । ইনি স্বর 
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আধুনিক বিধ্যায় পারদর্শা--ইংলণ্ডে লেখাপড়! শিখিয়াছেন। তৌগ- 
লিক অগ্নুসন্ধান, তূগর্ত-খনন, পুরাতন্ব-সংগ্রহ ইত্যাদিতে ওতানির আগ্রহ 
হথেই্ট। ইনি ছুই তিনবার তুর্কাস্থান অঞ্চলে শিষ্যনহ অঙুমন্ধানে বাহির 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাদের সংগৃহীত পদার্থের কিযদংশ মাত্র প্রকা- 
শ্িতহইল। সকল বস্তই কিয্োটোর প্রধান মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে।” 
্রস্থতবয়ের ভিতর প্রধান শিল্পী, মুনা, মুর্তি, বৌন্ধনুত্, অলঙ্কার ইত্যাদির 
ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছে। খরচ হইল প্রায় দশ হাজার টাকা। 

ভাঁকিকে জিজ্ঞাস করিলাম__কোক্ক! কোম্পানির কার্ধ্য কি লাভ- 
জনক? গবমেন্ট বোধ হয় আপনাদিগকে অর্থ-সাহাষ্য করেন।” 
অধ্যাপক বলিলেন--“গবর্মেষ্টের সাহায্য আমর! পাই না। অথচ আমা- 
দের কার্ধ্য আদৌ লাভজনক নয়। প্রত্যেক বৎসরই লোকপান দিতে 
হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই কার্য্ের জন্ত ছুইজন বন্ধু পাওয়া গিয়াছে। 
সাছার! টোকিওর সর্বববিখ্যাত “আসাহি* দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী। 
দৈনিক পত্রের পরিচালনায় লার্ত যথেষ্ট থাকে। তাহার! এই লাভের 
কিয়দংশে কোল্ক। কোম্পানীর কার্ধ্য চালাইয়। থাকেন। ইহাদের নাম 
সুরায়ামা এবং উয়েনো--উভয়েই ওসাকার অধিবাসী ।” কোক্ক 
কোম্পানীর মাসিক খরচ প্রায় ৩০০৯২ । 

কোন্ধ পত্রিকা সম্বদ্ধে কথাবার্ডা হইল। “কোক্কা” শব্ষের অর্থ 
দ্বেশের ফুল বা গৌরব। ন্থকুমার শিল্পকে জাপানীরা ফুলের আখ্যা 
দিয়াছে। মাত্র ৩৯* কাপি প্রতিমাসে ছাপা হয়। ইংরাজী নংস্করণ 
ও জাপানী সংস্তরণ__ছুই সংস্করণ বাহির হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 
আপনি ইংরাজী লিখিতে পারেন না বলিলেন_-তবে ইংরাজী 
সংস্করণের সম্পাদক হইলেন কি করিয়া?" ইনি বলিলেন_ “আমার 
বক্তব্য জাপানীতে লিখি । একজন বন্ধু তাহার অন্থ্বাদ করেন।” 
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আমি জিজাস! করিলাম--“কাগজের কাটুতি কোন্‌ দেশে বেশী?” 
ইনি বলিলেন_-“ইতরাজী ভাষায় প্রকাশিত বলিয়। ইহার বিজ্ঞয় 
বিলাতেই বেশী হয়--আমেরিকায় অতি অল্প। ভারতবর্ষে খ্যাকার 
ম্পিস্কের দোকানে ৫৬ থান! পাঠান হয়। ফরাসী ও জাশ্মাণের 
আমার্দের কাধ্য এবং প্রাচ্য চিত্র ও স্থাপত্য যথে্ট আদর করেন।, 
প্রাচ্য শিল্পের যথার্থ সমাদর বিলাতে বেশী নয়। ইংরাজী সংস্করণের 
প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় সমগ্র সংখ্যার সারাংশ ফরাসী ভাষায় দওয়া হয়।* 

ইহার গৃছে দেখিলাম--নন্দলাল বন্থর “কৈকেয়ী*-চিত্ত ঝুলিডেছে। 
তাকি বলিলেন-:”কয়েক বৎসর হইল, কোক্কাতে অবণী্্রনাথ ঠাকুরের 
এবং নন্দলাল বন্থুর কয়েকটা কার্ধ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এক সংখ্যায় 
জজ উড্ভফের লিখিত “নব্য ভারতীয় চিত্রকলা” নামক প্রবন্ধও বাহির 
হয়। এই দেখুন সেই সংখ্যা ।” 

তাকি বলিতে জাগিলেন--"ওকাকুরার প্রভাবে আজকাল যুবক 
জাপান নব্য ভারতীয় চিত্রকলার ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি 
তরুণ শিল্লপিগণ অবণীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কলাপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ 
আরস্ত করিয়াছেন। আমি নিজে আপনাদের নব্য শিল্প ভালবাসি__ 
কিন্তু, মাপ করিবেন, আপনাদের চিত্রকরগণ এখনও তেজস্বিতা ও 
শক্তিমতার নিদর্শন স্থ্টি করিতে পারেন নাই। সকল চিত্রেই ষেন 
একটা অত্যধিক কোমলত! ও মেয়েলি ভাব মাধান রহিয়াছে। কিন্তু 
রেখাপাত ও বর্ণ-লমাবেশ সর্বথা গ্রশংসীযোগ্য |” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_“পাশ্চাত্য শিল্প আপনাদের উপর কিরপ 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে ?* তাকি উত্তর করিলেন- “আমাদের দেশে 
শিল্পকল! সঘ্ধে বর্তমানে ছুই দল চলিতেছে। স্বদেখী আন্দোলনের 
ঈল--এবং বিদেশী অস্ককরণের ছল। বিদেশী অন্থুকরণপস্থীর! খ্যাতি 


১৮ বর্তমান জগং 


অঞ্জন করিতে গারেন নাই--স্বদেশী ওয়ালারাই শেষ পর্যন্ত টিবিয়া 
যাইবে 

মধাযুগের জাপানী শিল্পে ওলন্নাজ বা! ফরামী শিল্পের প্রভাব সন্ধে 
তাকি বলিলেন--“চিত্রকলায় মামান্ মাত্র গ্রভাব পাই না। কোন 
কোন মুষঠ-চিনতনে রেখাবাহুল্য দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব আন্দাজ করিতে 
পারি। কিন্ত ধাতুশিলস। অবস্কার-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে ইয়োরোপীয়দিগের 
গ্রভাব মহণজেই ধরিতে গারি।” 

আফিসে বসিয়৷ তাকি কার্য পরিদর্শন করিতেছেন। কয়েকজন 
লোক ফটো তৃলিতেছে_ কয়েকজন ছবি আকিতেছে। কাঠ খোদাইয়ের 
কার্ধ্ে এবং রংলাগাইবার কার্ধ্েও ২০২৫ জন লোক নিযুক্ত। কোন 
কোন ছবি রঙ্াইতে প্রায় ১০০ বার স্বতন্ত্র গ্রয়াম করিতে হয়। সমস্ত 
কাজই হাতে হইতেছে। কারিগরের! এক গ্রকার উননঙ্গ ভাবে ফরাসে 
বমিয়! কাজ করে। ল্যাঙট-পরা আছে যাত্র-গায়ে কোন জামা নাই। 
কোন কোন কারিগরের মাসিক আয় ১০০১৫০৯। 


রঙ্গালয়ে পাঁচ ঘণ্টা 


মিকাডো'প্রাসাদের সম্মুখেই নব্য জাপানের সর্বগ্রসিক্ধ রঙ্গালয় 
অবস্থিত । ইহার নাম ইম্পিরিয্যাল থিয়েটার । এই থিয়েটারে ইংলাও 
ও আমেরিকার নৃতনতম সাজ নরগ্জাম প্রবরিত হইাছে। য্ 
গ্যালারি, চেয়ার, দ্বারবান, দাসদাপী, টিকেট-গৃহ ইত্যাদি মবই ইয়ো" 
রামেরিকার ধরণের দেখিলাম। তবে টিকেট কিছু সন্তা-গ্রথম শ্রেণীর 
মূল্য ৪২ মান্র। একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে, এইখানে পাঁচ ঘণ্টা 
করিয় অভিনয় হয়। বিকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নাটক 
চলিতে থাকে | মাঝে মাঝে ১০১৫।২, মিনিট অবকাশ পাওয়া যায়। 
সেই অবকাশে পান-ভোজনাদি সারিতে হয়। এই অস্ত থিয়েটাক্জের 
ভিতয়েই জাপানী ও বিদেশীয় ছুই ধরণের হোটেল রহিয়াছে। 

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, নটনটী, পরিচালক ইত্যাদি সকলেই 
জাপানী । জাপানী ভাষায় জাপানী নাটকেরই অভিনয় হয়। গাইড, 
বলিলেন--"মাঝে মাঝে ফরাসী, ইংরাজ বা আমেরিকান কোম্পানী 
আসিয়া গৃহ ভাড়া করিয়া লয়। তখন জাগানীরা বিদেশী থিয়েটার 
দেখিবার হুযোগ পায়। 

গাইভ্‌ একখান! ইংরাজী ভাষা বিধিত “প্রোগ্রাম” লইয়া! অদিলেন। 
ইহাতে নাটকের সংক্ষিপ্তার দেওয়। আছে। ুতরাং গল্প বুঝিয়া অভিনয় 
বুঝিবার স্থযোগ ঘটিল। প্রথমে একটা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক, পরে 
একটা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হইল। বেশক্ষণ জার বনিয়া 
থাক! গের না। পরে আরও একটা সুত্র নাটকের অভিনয় ছিল। 


১১৩ বর্তমান জগৎ 


আজকার অভিনয়ে অল্পবিস্তর নাচ গানও ছিল। জাপানী গ্রীন 
আমর! সহজেই বুঝিতে পারি-_কিন্তু নিতাস্ত এক ঘেয়ে বোধ হইল। 
যেন গ্রত্যেক লাইনই ঝিবিটের স্থরে বাধা। জাপানীরা৷ অভিনয়ের 
সময়ে আমাদের পরিচিত “গুলিখোরী* ভাঙ্গা! গলা ব্যবহার করে 
ডাবিতেছি। ইহা কতটা কৃত্রিম, কতট। স্বাভাবিক এবং কতটা 
জাপানীদের উপভোগ্য তাহা এত শীদ্র বুঝিয়৷ উঠিবার যোগ্যতা হয় 
নাই। এইরূপ গলার আওয়াজ জাহাজে অস্থষ্িত অডিনয়েও লক্ষ্য 
করিয়াছি'। ইহা আমাদের যাত্রাদলের টানা নাকী স্থরের মৃত কি না 
কে বলিতে পারে? 

গ্রথম নাটকের নাম “বারাঙ্গন। ও লামুরাই”। মধ্যযুগের জাপানী 
সমাজ এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকও আধুনিক নন; প্রায় 
৬০1৭৯ বৎসর পূর্বে এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হ্। তখনও নব্য 
জাপানের জন্ম হয় নাই। নাটকের তিন অস্কে যেন তিনট! স্বতন্ত্র গল্প 
পাইলাম_-পরস্পর-সন্বদ্ধ অতি সামান্য মান্র। কোন চরিত্রের বিকাশ 
অথবা জটিল সমন্তার সমাধান কাব্যের ভিত্তর নাই। তবে জাপানের 
“ফিউড্যাল” যুগ বা নবাবী আমল সম্বদ্ধে কয়েকটা ম্পষ্ট চিত্র পাওয়া! 
গেল। নটনটাদ্িগের সংখ্যাধিকো বেশ বৈচিত্রা স্থষ্ট হইয়াছিল। 
ইংরাজের| “কিস্মেত” দেখিয়া মুসলমান সমাজ যেকপ বুঝে, আমি 
এই নাটকের গল্প পড়িয়া এবং অভিনয় দেখিয়া জাপানের শোগুণী 
আমল সেইরূপ বুঝিলাম। প্রথর্ম অঙ্কে দেখ। গেল জমিদার (ডাইমো) 
লাঠিয়ালে ( সামুরাই ) বেশ্তা লইয়! বিরোধ। দ্বিতীয় অস্কের প্রধান 
বিষয় শোগুনীশাসনে রাস্তাঘাট, বিষয়সম্পত্তি রক্ষা, পাস্থশাল! ইত্যাদির 
ব্যবস্থা । তৃতীয় অঙ্কে বৌদ্ধ ধর্দের প্রভাব, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস ইত্যাদি 


বুঝিতে পার! যায়। 


রঙ্গালয়ে পাঁচ ঘণ্ট। ২১১ 


দ্বিতীয় নাটকের নাম “কোহারু এবং দিহেই |” ইহাও জাপানের 

শোগুণী আমলেরই চিত্র। নায়ক'নাগ্লিকার প্রেম এবং তাহার পরি- 
পাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। যোটের উপর ইহাকে জাপানী 
সাহিত্যের “রোমিও য়্যাণ্ড জুলিয়েত* বলা চলিতে পারে। গল্পাংশ লইয়া 
জাপানী ও ইংরাজী কাব্যে কোন তৃলনাই হয় ন|। ছুই প্রেমিকের অবৈধ 
প্রণয়, এবং অবশেষে উভয়ের আত্মহত্য।-_-এই ছুই লক্ষণ সেকৃম্পীয়ার ও 
জাপানী নাট্যকারের রচনায় দর্শকমাত্রই দেখিতে পাইবেন। ইংরাজী 
প্রোগ্রামে নিয়লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে £-_ 

কোহারু এবং জিহেই। 

. 

এক অস্কেসপপর্ণ “প্রেমে বিষাদ” বিষয়ক নাঁটক। 

লেখক মঞ্জোমন। 

কাল খ্রী: ১৭২৪। স্থান-ওসাকা।। 

দৃশ্য; ওসাকার বেশাপাড়ায় চা-গৃহ। 

গল্প অতি সহজ ও সরল-_ইহাতে নাটকোচিত উপকরণ কিছুই 

নাই। জিহেই একজন বিবাহিত যুবক । কোহারু, একজন বেশ্ত।-_ 
ওসাক! নগরের বেশ্ঠাপাড়ায় তাহার বাস। ছুইঙ্নে প্রণম জন্মে কিন্ত 
বিবাহ অসম্ভব, কাজেই দুইজনে আত্মহত্যার পরামর্শ করে। এই আত্ম-. 
হত্যার সং্কল্প লইয়াই নাটক স্থুরু হইয়াছে। এদিকে জিহেইয়ের ভাই 
ও পত্বী তাহাকে এই প্রতিজ্ঞ। ভাাইবার জন্য চেষ্টিত। কোন 
উপায় না পাইয়। জিহেইয়ের ভাই +ামুরাই*-বেশে কোত্বীরুর গৃহে 
প্রবেশ করিল। কোহারুকে নিতাস্ত বিষণ্ন দেখিয়। বেহা-পাড়ার 
মালিককে জিজ্ঞাসা করিল-“ব্যাপার কি ?* বেশ্তাবাবসায়ী বলিল. 
“কোহারুপাগল হইয়াছে__একটা যুবকের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ দিবার 
আয়োজন করিয়াছে । 


১১২ বর্ডষান জন্গং 


সামূরাই বিশেষ করিয়া কোহারুকে বুঝাইল। কোহারু শেষ 
প্যস্ত জিহেইকে তুলিয়! যাইতে রাজী হইল। ইতিমধ্যে কোছার 
জিহ্ইয্ধের পত্থীর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছে। পত্বীর 
কাকুতি মিনতিতে বেশ্ঠার স্বা'য় গলিয়! রহিয়াছিল। কাজেই আত্ম" 
হত্যা না করাই তাহার ইচ্ছা হইল। 

জিছেই বেঙ্ঠালয়ের বাহির হইতে কাণ পাতিয়! সামুরাই ও কোহা- 
রুর কথোপকথন শুনিতেছিল। রাগে অন্ধ হইয়া সে কাগজের 
দেওয়ালের ভিতর দিয়! ছোর| চালাইল-_কিন্তু কোহারু বীচিয়া 
গেল। সামুরাই আগিয়৷ জিহেইকে বীধিয়! ফেলিল। এতক্ষণে জিহে- 
ইয়ের এক গ্রতিতবন্বী কোহারুর গৃহ-সম্মুথে আমিয়! উপস্থিত। তাহার 
স্ধে জিহেইয়ের কিছু বচগা ও মারপিট হইবার উপক্রম। মামুরাই 
জিহেইকে প্রতিতবন্বীর আঘাত হইতে রক্ষা করিল। অবশেষে মে 
নিজের মুখোস খুলিয়৷ ঈ্াড়াইল। ভাইকে দেখিয়া জিহেই কিছু 
অগ্রতিভ এবং শান্ত হইন। কিন্তু কোহারু যে তাহাকে এত শল্ 
তুলিয়। যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল সেই ছুঃখে জিহেইয়ের বুক ফাটিয়া 
যাইতে লাগিল। অকন্মাৎ তাহার পদ্ধীর চিঠি জিহেই কোহারর গৃহ 
দেখিতে পাইল। তাহার দুঃখ আর থাকিল না। কিছুকাল বেশ 
দিনগুলি কাটিল। কিন্তু ভালবাসার স্বৃতি জিহেই ও কোহারুর হৃদয় 
হইতে কোন মতেই উন্নুলিত হইল না। অবশেষে আত্মহত্যা ভি 
তাহাদের দুঃখ ঘুচিবার উপায় রহিল না। জাগানে আত্মহত্যা 
স্থগ্রচলিত। 
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১৬৭৯ ধুষ্টাব্ের ঘটনা। সেগ্ডাই প্রদেশের ডাইমো৷ এক বারাগ- 
নাকে মুক্ত প্রদান করিয়াছিল। বারাঙ্গনার নাম তাকাও । তাকাওকে 
বেশ্ত/-ব্যবসায়ীর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত ডাইমোকে তাকাওর 
মমান ওজনে স্বরণমদ্র। ব্যয় করিতে হইয়।ছিল। তোকিওর বেশ্তা-পাড়ার 
নাম জাপানী ভাষায় যোশীবাড়। । ইহা অন্যাপি বন্তমান। | 

যোশীবাড়। সম্বন্ধে বীকার (136616) একথানা স্ববৃহৎ গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। নাম ৮16 13107016১ 010৮, ভূমিকায় লেখক 
বলিতেছেনঃ--] 109/৩ 00111160 0015 ০০০।: 97100. 076 ০১1৪ 
06010910105 1016160 50006765 0 ১0০10102%) 160108] 
1061) ৪000 0101181010100190) 10) 50176 16118016 4%/165810- 
10€ 006 01800০9] 5011106 06086 57550) 10 00191680175 
70105010006 0081661 ০0 016 ]80810650 1160:000115, 2170] 
16255 10 1680015 [0 0000 (10617 01) 90101010599 69 0) 
0103 270 00105 0৫ 0)0 5000955 0: 00)67%150 201)15$০0 
১১ 0০ 0180০507106 ১65£96100 2000690 10 01015 
০০0,” অর্থাৎ “তোকিও সহরের একট। গোট। পাড়। বেস্থাগণের 
অন্য নিদিষ্ট আছে। বেশ্া-মমাজ সঘস্ধে রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থার সফল 
ফলিয়াছে কি কুফন ॥ফলিয়াছে,' সমাজ-তত্ববিদগণ তাহার আলোচনা 
করিবেন। আমি কতকগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়। যাইতেছি মান 
চিক্ষসা-ব্যবসাযিগ্ণ, মানবসেবকগণ এবং অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা" 
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কারিগণ এই সমুদয় তথ্য হইতে নিজ নিজ্জ মত গঠন করিতে স্থযোগ 
পাইবেন” 

ইয়োরামেরিকার. অনেক দেশে স্বতন্ত্র বেস্তাপাড়া নাই-_বেস্া 
বলিয়৷ সমাজের কোন শ্রেণীও দেখা যায় না। তাহ! বলিয়। সেই 
সকল দেশকে বেশ্ঠাহীন ব1 পুণ্যাত্মাগণের দেশ বল! উচিত নয়। 
্রস্থকার বলিতেছেন £__ 

প:0 0909176956 ৮100 1087 01101 0056 07 09101215, 9 
8 01921809 00:180210 1 ০৫10 16008110 0186 0015 [00115 
19510 70 0868105 ৪. 100000010০6 ৮105) ৪110 60 10191210515 
1)0 0501810) 28156 006 40010015110 07180217556, ] 
0010 580 190115--1980 00617150015 07 91090160610 
05 170৮ ভি. 9817661০66৭ ৬০] ৪150 009 272722% 
2%//2 9771947/% 8207/2% 51010) 20006815010 079 0211 
[121] 982566 108105610 76915 80০. ০ 08010 ০11610199 
0715 ০০81007 600 0195615, 001 900. 0610910]7 0915 170€ 
127 079 19606510106 ৪1000101000 9001 50815 0180 7০9, &5 
৪1806, 7089. 2179 10900100101 %1০০.৯ অর্থাৎ «“যোশীবাড়ার 
নাম শুনিয়। পাশ্চাত্যেরা আঁতকাইয়৷ যাইবেন না। ইহাকে জাপানী 
সমাজের কলঙ্ক বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহা! ইয়োরোপ এবং 
আমেরিকার নগরে নগরে নান! ভাবে রহিয়াছে । কেহ যেন জাপানী 
চরিত্রকে ছূর্নীতি-পরায়ণ বিবেচনা না করেন। ইংরাজী “বেস্তাবৃত্তির 
ইতিহাস” পাঠ করিলে পাশ্চত্যেরা বুঝিবেন যে, পাপ বা দুর্নীতি 
জাপানী সমাজের একচেটিয়! নয়। 

“্ৰারাঙ্গন! ও লামুরাই* নাটকের প্রোগ্রাম নিষ্ে প্রদত্ত হইতেছে। 
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এঁতিহামিক নাটক 
তিন অস্কে সম্পূর্ণ 
কাল ১৬৭৩। স্থান--য়েদো ( তোকিওর পুরাতন নাম) 
এবং শিমোৎনাকে প্রদেশ । 


প্রথম অঙ্ক__প্রমোদতরণী-_হৃমিদা। বক্ষে । 
ঘ্বিতীয় অঙ্ক-__দাইমে| দাতে মহাশয়ের মিছিল। 


তৃতীয় অঙ্ক-_ প্রথম দৃশ্য 
তাকাওর পিতা৷ চোস্থকের বাস-গৃহ (শিওবারা, শিমোৎ্সাকে )। 
দ্বিতীয় দৃশ্য-_হোকিনদী-_চোস্কের গৃছের সন্িকটে। 


তোকিও নগর স্থমিদ। নদীর উপর অবস্থিত। “গা ওয়া” নদীর জাপানী 
নাম। তোকুগাওয়। শোগ্তণদিগের আমলে তোকিওর নাম ছিল ইয়েডো। 
স্থমিদা “গাওয়ার উপর একথানা স্থবৃহৎ বিলাস-বজ্র। ধীরে ভাদিয়! যাই- 
তেছে-_এইদৃষ্ঠ প্রথমেই দবেখিলাম। বেশ্তালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত তাকাও 
বজরায় দড়াইয়! দূর হইতে আগত বংশীধ্বনি শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে 
একটা ছোট নৌক! বাহিয়! তাহার পূর্ব-বন্ধু সামুরাই বজরার নিকট উপ. 
স্থিত হইল। পুরাতন স্থবতি জাগিয়। উঠিল--তাকাও সামুরাইয়ের নৌকায় 
একখান! পত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিল--"যদদি এই পত্রে লিখিভ প্রস্তাবে 
তোমার সম্মতি থাকে, তাহ হইলে তোমার বাশী বাজাইয়। উত্তর দিবে।” 

মামূরাই চলিয়৷ যাইতেছে এমন সময়ে সদলবল দাইমে৷ বজ্রা 
হইতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল--"ধবরদার, তুমি তাকাওয়ের 
নিকট আর আমিও না। এখন সে আর বাজারের বেশ্য| নয়।” 
সামূরাই বরিল__“তাকাওকে দিজ্ঞাসা করুন, মহাশয়। দেখিবেন, 
সে আপনার নয়--তাহার হ্বদয়ে একমাজ আমার আসন।* দাইমো 
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তেলে-বেগুণে জলিয়৷ উঠিল-. সামুরাইয়ের উপর ছোরা চাঁলাইল। 
সামুরাই ছোর৷ সাম্লাইয়। বিদ্রপ-ছাস্ত হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। 
খানিক পরে তাহার বাশী হইতে করুণ ধ্বনি উড়িয়। আমিল। তাকাও 
বুঝিল, সামুরাই তাহার প্রস্তাবে সম্মত আছে। 

তাকাও এক্ষণে দাইমোকে বলিল-"মহাশয়, আমি সন্গ্যাস গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ। করি। আমাকে বিদায় দিন।” দাইযে! বলিলেন 
“তুমি কি ক্ষেপিয়াছ ? এত অর্থব্যয়ে তোমাকে মুক্ত করিয়াছি কি বনে 
ছাড়িয়। দিবার জন্য?” তাকাও আত্মহত্যার সঙ্কল্ল করিল। তাহার চেষ্টা 
ফলবতী হইল না। দাইমে। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাকাওকে হত্যা করিল। 
মধ)যুগের জমিদারগণের পক্ষে নরহত্যা কর। অতি সাধারণ কথা । 

দ্বিতীয় অঙ্কে দাইমো ইয়েডে। হইতে স্বকীয় জমিদ্বারীতে গমন 
করিতেছেন। পথের দৃশ্ঠ দেখান হইয়াছে । সেই যুগে গমনাগমন 
বিশেষ নিরাপদ ছিল না। চোর ভাকাইতের উপন্রব প্রায়ই দেখ! 
যাইত ।. যে পথে দাইমে। দূলবলসহ যাত্রা করিয়াছেন সেই পথে 
সামুরাই ছদ্মবেশে বসিয়া আছে। তাহার প্রণয়িণীকে হত্যা করার 
প্রতিশোধ না লইয়া সে মরিবে ন --ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞ!। সামুরাইয়ের 
হাতে একট। বন্দুক । তাহাকে পাকৃড়াও করিবার জন্য দাইমোর 
লোকভন চারিদিকে ছুটিল। 
_ খরাস্তায় এক দ্রাগী ডাকাইত একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বচসা করিতে 
করিতে উপস্থিত। বৃদ্ধের সঙ্গে "ছুই কন্া। বৃদ্ধ বলিতেছে__“কাল 
রাত্রে আম সরাইয়ে বাস করিবার সময়ে কিছু টাকা হারাইয়াছি। মে 
টাকা নিশ্চয়ই তুমি চুরি করিয়াছ।” ডাকাইত ধর! পড়িৰার উপক্রম 
দেখিয়া টাকার থলেট। বৃদ্ধের অঙ্গোচরে একট। ঝোপের ভিতর ফেলিয়! 
দিল বৃদ্ধের উপর ভাকাইত জুলুম করিতেছে, এমন সময়ে দাইমোর 
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একজন অন্ধুচর থলেট বৃদ্ধকে ফিরাইয়! দিল। মে ঝোপ হইতে এটা 
তুলিয়া আনিয়াছিল। বৃদ্ধ প্রস্থান করিল। 

দ্াইমোর অন্চর দাগী ডাকাইতকে শাস্তি দিতে উদ্ধত হইল্স। ডাকা- 
ইতের ভ্রাক্ষেপ নাই__সে ইচ্ছা করি! অন্ুচবের ছোরার নিকট মাথ! লইয়া 
গেল। তাহার সাহস দেখিয়। অন্ু5র প্রীত হইল এবং ভাঙ্কাকে খুন ন! 
করিয়া কাজে নিষুক্ত করিল। অন্ুচরকে বলা হইল--প্পুদোহিতবেশে 
একব্যক্তি এ সরাইয়ে বাস করিতেছে। তোমাকে এধানে থাপ তাহার 
গীটুরি অন্থুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার ভিতর বোধ হয় একটা বন্দুক 
আছে। সেট য'দ আমাকে আনিয়া দিতে পার, তাহ! হইলে তোম'র ইচ্ছ।- 
হুরূপ বকশিষ পাইবে।” এইবপ কথাবার্তার পর ছুই জনে প্রস্থান করিল। 

সামুরাই দেখিল, রাস্তায় এখন কেহ নাই। অদৃরে দাইমে'র লাঠিয়াল, 
বরকন্দাজ, কুলী, সহি ও দেবকগণ আসিতেছে । কাহারও ৰাকে 
প্যাট্রা, কাহারও ঘাড়ে ববূশা--কেহ বা খাদ্যদ্রব্য নন ক'রতেছে-_ 
কেহ বা অন্ত্রশস্ব সজে লইয়া যাইতেছে । স্বয়ং দাইমো পান্কীব ভিতর 
বলিয়া আছেন: সামূরাই বন্দুকের গুলি দাইমোর দিকে চালাইল। 
হঠাৎ এই আক্রমণে জমিদারের লোকজন ছত্রভঙ্গ তইয়! গেল: পরে 
তাহারা সামুখাকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে জাপানী লাঠিগেলা, 
ছোরাখেলা, জিউদ্ডিৎ্হ্ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। সামুরাই ভাহার 
ভক্ত সেবককে সঙ্গে আনিয়াছিল। ছুই জনেই লাঠি ছোরায় ওস্তাদ-_ 
কাজেই দাইয়োর বন্সংখাক অন্চরকেে অতি সহজেই ধরাশায়ী করিল। 
রজমঞ্চের উপর বানুযুদ্ধের এই দৃশ্য বেশ দেখাইল। 

তৃতীয় অন্ধের প্রথম দৃশ্তে তাকাওর পিত! তাহার পত্বীর সান্বাৎসরিক 
শ্রান্ধ করিতেছে । শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কয়েকজন বন্ধু নিমস্ত্রিত। জাপানী 
পারিবারিক ও সামাপ্ক ব্যবস্থা দেখা গেল। বুদ্ধের গৃহে অতিথিগথের 


১১৮ বর্তমান জগৎ 


আহারাদি সমাপ্ত হইল। কথায় কথায় তাকাওয়ের কথ! উঠিল। বৃদ্ধ 
ধলিল-_“আমার দারিদ্রযবশতঃ তাঁকাওকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ 
হইয়। পড়িয়াছিলাম। এই সময়ে একজন. লোকের সঙ্গে দেখ! হয়। 
ভাবিয়াছিলাম, সে একজন ধনবান্‌ ব্যবসায়ী। এই ভাবিয়া তাহার 
নিকট তাকাওকে দত্বক প্রদ্দান করি। পরে জানিতে পারি, এই ব্যক্তি 
এক নরাধম দাগী বদ্মায়েস। নে তাকাওকে স্বগৃহে প্রতিপালন ন! 
করিয়৷ যোশীবাড়ায় বেশ্তালয়ে রাখিয়াছে। কি করিব আমার দুরদৃষ্ট। 
আমার পাপেই আমি আমার সোনার কন্যাকে জাহান্নামে পাঠাইয়াছি। 
তাহার কষ্টের জন্ত আমিই দাযী। আমি জীবনে এত পশুহত্যা 
করিয়াছি যে, নরকেও আমার স্থান হইবে না। এই পাপেই আমার 
সর্ধনাশ হইয়াছে । এখন হইতে আমি বৌদ্ধধর্শের সকল নিয়ম 
যথারীতি পালন করিব স্থির করিয়াছি । এই লও আমার বন্দুক__আর 
জীবহত্য। আমার দ্বারা হইবে না।* অভতিথিগণ বিদায় হইল । 

খানিক পরে সেই দ্বাগীকে পাকুড়াও করিয়। বৃদ্ধের বন্ধুগণ ফিরিয়। 
আমিল। বৃদ্ধ বলিল-_“নরাধম, তুই আমার কন্যার সর্বনাশ করিয়া- 
ছিস্‌। মৃত্যুই তোর একমাত্র শাস্তি।” পরক্ষণেই বুদ্ধ ভাবিল-_“অহিংসা 
পরমোধর্শঃ। আমি খাঁটি বৌদ্ধ হইতে চলিয়াছি। স্থতরাং নরহত্যার 
কারণ হইব কি করিয়! ?” কাজেই বদমায়েসকে খুন করা হইল না। 

সকলে চলিয়। গেলে বৃদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরে পত্ধীর উদ্দেস্তে প্রার্থনা 
করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহাষ্ক কন্ত। যেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। রক্তমাংসের তাকাও যেন তাহাকে বলিতেছে-“আমি যোশী- 
বাড়া! হইতে মুক্তি পাইয়াই তোমার নিকট ফিরিয়া আমিয়াছি।” 
মাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাকাও যেন শোকে অভিভূত হইল এবং 
মন্দিরে প্রার্থনা করিবার জন্ত প্রবেশ করিল। 


জাপানের, শোগুনী আমল ১১৯ 


এই সময়ে পুরোহিতবেশধারী সামুরাই আসিয়। বৃদ্ধকে বলিল__ 
“তোমার কন্ত। আমার প্রণয়িনী ছিল। কিন্তু আমাদের মনোবা। পূর্ণ 
হয় নাই। আমার প্রত দ্াইমো! তাহাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে। 
সেই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত, আমি এই ছদ্মবেশে ঘুরিতেছি।* 
বৃদ্ধ বলিল__“মে কিহে বাপু? তাকাও যে জীবিত--সে এই মাত্র আমার 
সঙ্গে দেখা করিয়! গেল। এ ঘরেই এখনও মে আছে।” বৃদ্ধ মন্দিরের 
দ্বরজ| খুলিয়া দেখে--তাঁকাও অন্তর্হিত হইয়াছে। 

এইবার সামুরাই তাহার বাশী বাজাইতে লাগিল। ধ্বনি শুনিবামান্ 
তাকাও আবার মুত্তি গ্রহণ করিল। সামুরাইকে ধন্তবাদ দিল এবং 
জানাইল__“আমি এক্ষণে নরক-যনত্রণা সহ করিতেছি।” এই বলিয়া 
তাকাও অগ্রিরূপে অদৃস্ট হইল। সামুরাই কিছুক্ষণ অচেতনভাবে পড়িয়া 
রছিল। বৃদ্ধ আপিয়! সামুরাইকে জাগাইল। এই সময়ে দাইমোর 
অনুচরের! সামুরাইকে পাকৃড়াও করিতে বৃদ্ধের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। 
উভয়ে সন্নিকটস্থ পর্বতে পলায়ন করিল। 

হোকি“গওয়াগ্র ধারে দাইমোর লোকজন সমবেত। দাগী 
ডাকাইতটা বৃদ্ধকে ধরিয়া আনিয়! জিজ্ঞাসা করিতেছে-_“সামুরাইয়ের 
সন্ধান বলিয়! দিতেই হইবে।” বৃদ্ধ কোন জবাব দিল ন1। দ্বাগী তাহাকে 
হত্যা করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সামুরাই আসিয়। নরাধমকে ভূমিসাৎ 
করিল। কিন্ত-দাইমোর অন্চরবর্গ সামুরাইকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। 

* দাইমে। বলিলেন-_“উহাকে মারিয়। *ফেলিও না। যদি পুরোহিতভাবে 

জীবন অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উহাকে মৃক্তি দিব 
সামুরাই বলিল--“আমার পক্ষে সেরূপ জীবন ছুর্বহ।” এই বৰিয়৷ সে 
হারাকিরি করিল। 


য়ামাতোস্থানের স্বর্গ হিন্দস্থান 


হোটেলের নিকটেই একটা আফিসে কয়েকঙ্ছনের সঙ্গে আলাগ 
হইল: কার্ধালয়ের নিম্নতরায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে “দক্ষিণ- 
আমেরিকায় উপনিবেশ-স্থাপন-্মূমিতি” | ভাবিলাম, গ্যানাম! খাল কাটার 
নুফল ভোগ করিবার জগ্ত জাপানীদের এই প্রতিষ্ঠান। ইততিপূর্কেই 
জাপানীরা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনে ব্রতী 
হইয়াছেন। এক্ষণে ইহাদের উদ্ভঙ বাড়িয়। যাইবারই কথা । অন্গু- 
সন্ধানে বৃঝিলাম_-"ত্রেজিলের সে মন্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে পাতাইবার জন্ত 
এই আয়োজন হইয়াছে” পূর্বে জাপান হইতে বেজন যাইতে হলে 
দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়। যাইতে হইত। পানাম! 
খালের প্রভাবে প্রশান্ত মহামাগরের দিক হইতে অতি সহজেই জাগা" 
নীর। আটলার্টিক কৃলর দেশনমুহে পৌছিতে পারিবে। কাজেই 
জাপানের বাবসায়ীরা উঠিয়। পাঁড়য়। লাগিয়াছে। বর্তমান কুরুক্ষেত্র 
জাশ্মাণীর বহির্বািঞ্য এক প্রকার স্থগিত-_ইংরাজও নৃঙন দিকে নজর 
দিতে অনমর্থ। এই হযোগে জাপান চারিদিকে হাত গ৷ বাড়াইয়৷ 
চলিয়াছেন। ইঠারই নাম “একস সর্বনাণঃ অন্তস্ত তু পৌষ মাসঃ।” 
আসিয়া অবধি ভারতবর্ষের প্রতি* জাপানের নন্ষেহ ভাব বেশ লক্ষ্য 
কাঁর ত'ছ, ছুই বৎসর পূর্বের এতটা! ছিল ন।। ব্যবসায়ের স্বার্থে জাপানের 
কাধ্য প্রণালী পরিবার্ভত ₹ইয়াছে। স্ুলক্ষণ বটে। 

এই কার্যালয়ে একছন পান্জকাসম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্তা হইল । 
ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ছুই তিন খানা মাসিক পত্রের 


যামাতোস্থানের স্বর্গ-_-হিন্দস্থান ১২১ 


পরিচালনা ইহার হাতে রহিয়াছে। গত বৎদর একখানা! কাগঞ্জ বাহির 
করিয়াছেন। তাহার নাম “বিংশ শচাবী”। জাপানী ভাষা ইহার প্রবন্ধা- 
বলী লিখিত হয়। বাধিক মূল্য 81৯) গ্রাহক সংখ্যা ৭৫০ সম্পা- 
দক বলিলেন-_গমান্ত্র এক বদর চলিতেছে--এইজন্/ গ্রাহকদংখ্যা 
এত অল্প” ইহার নাম সাকুরাই__ইনি ইয়ৌোরোপও দেখিয়াছেন। 

সম্পাদক মহাশয় একজন ধর্বপগ্রচারকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া 
দিলেন। ছুইজনেই ইংরাজীতে কথ! বলিতে পারেন। ধর্ম প্রচারক 
মহাশয় বুকাল তোকিওর কে ৭-বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপনা কারয়াছেন। 
অধ্যাপকের নাম কিঞ্তা, কিঞ্জে হিরাই । হিরাই দোতলার ঘরে 
ছিলেন। উপরে উঠিবার পূর্বে বাহিরের ঘরে বুট খুলিখা প্রবেশ, 
করিতে হইল। জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করা জাপানীদের দস্তর । 
ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর আর কখনও জুতা খুঁলিতে হয় নাই। জাপা- 
নীরা সাধারণতঃ কাঠের খড়ম অথবা খড়ো। চটি ব্যধহার করে-_ 
চামড়ার জুতা জাপানের স্বদেশী জিনিষ নয়। ইয়োরামেরিকান 
প্রভাবে বিদ্েশীয় ছাতা, বিদেশীয় টুপি এবং বিদেশীয় জুতা ব্যবহৃত 
হইতেছে_-এখনও জনসাধারণ এবং রাস্তায় ঘাটে যত লোক দেখি 
তাহার অধিকাংশই প্রাচীন রেওয়াঞ্জছই ঢালাইতেছে। 

আমরা ভারতবর্ধকে “আধ্াতূ'ম” বলিয়া থাকি--ভাবতবাপীকে 
আধ্য-সগ্তান বলিয়। জানি। ভারতীয্র চরিত্র বর্ণনা কবিতে হলে 
অনেক সময়ে আর্ধ।-বার্যা, আধ।-শ্) আধ্য-ধর্ম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত 
শব্ধ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করি। হইংরাঞ্ের| সেইরূপ নিজেদের 
দেশকে "য়্যাল্বিয়ণ” বলিয়। বর্ণনা করে। আইরিশ জাতি তাহা- 
দের জন্সস্থমিকে “এরিন্‌্” নামে ডাকিয়া থাকে। জানম্মাণেরা তাহা- 
দের পপিতৃতূমি*কে +ভয়শল্যা্* নামে প্রচারিত করে। সেঃবপ 


১২২ বর্তমান জগৎ 


জাপান নঘঘ্ধে ধাটি জাপানী নাম য়ামাতে| ( %৪11860)। জাপানীর। 
তাহাদের সভ্যতার বিশেষত্ব সংক্ষেপে জানাইতে হইলে য়ামাতো 
দ্বামাশী (1)907891) অর্থাৎ য়ামাতে| শক্তি, য়ামাতে। বীর্যা, 
য়ামাতো ধন্ম বা য়ামাতোর ধাত” ইত্যাদি শব্জের পারিভাষিক 
প্রতিশব্ষ ব্যবহার করে। আমরা যেমন বলি--“যতক্ষণ আমার 
শরীরে আধ্যশোণিত প্রবাহিত ততক্ষণ আমার ভ্বার।-*.**৮ সেইরূপ 
জাপানীর। বলে--"আমার্দের য়ামাতো"ধাতের সঙ্গে চীনা সভ্যতা, 
ভারতীয় সভ্যতা এবং আজকাল ইয্সোরামেরিকার সভ্যত! মিলাইয়! 
লইয়াছি। য়ামাতে।-রক্ত সর্বদ| নৃতন নৃতন শক্তির সংস্পর্শে আমিয়া 
পুষ্ট হইতেছে । এই জন্য জাপান চিরকাল উন্নতিশীল।” জাপানী 
ভাষায় ভারতীয় কথাটার পারিভাষিকও তৈয়ারি করিতে পারি। 
মন্দ শুনাইবে না। “আর্য শোণিত,* “হিন্দুর ধাত,” *হিন্ৃত্ব,» “ভারতের 
স্বধর্ম” ইত্যাদির স্থানে “ইন্দোনো। দামাশীশ শব ব্যবহার কর! চলে। 

অধ্যাপক হিরাই বলিলেন_-“মহাশয়, কিছুকাল হইল আমি 
একথান সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান দেধিতেছিলাম। হঠাৎ যমকোটি 
শব্ধ চোখে পড়িল। অভিধানে যেক্ধপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহাতে বুঝ! যায়, লঙ্কা দ্বীপের যতটা পশ্চিমে ও উত্তরে জাপান 
অবস্থিত যমকোটি শবে হিন্দুর! সেই দেশ বুঝিত। জাপানী য্ামাতো 
ষমকোটি শব্দের অপত্রংশ কিনা কে বলিতে পারে ?” 

আমি জিজ্ঞাা করিলাম-_%ভারভীয় ভাষা হইতে জাপানী 
শব্জের আমদানি হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার কোন কারণ আছে কি?” 
হিরাই উত্তর করিলেন_-“কেবল ভাষা কেন, আমাদের জাতিও 
ভারতীয় জনগণেরই আত্মীঘ় এবং বংশনভূত, আমি এইক্পই বিশ্বাস 
করি। এতদিন পঞ্চিতগণের ধারণা ছিল যে, জাপানীর! মন্ষোলিয় বা 
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পীত জাতি । চীন ও কোরিয়ার জনগণকে এবং জাপানী নরনারীকে 
এক গোত্তুক্ত করা ভাষাতত্ববিৎ নৃতত্ববিদ্গণের প্রয়াস ছিল। 
জাপানের অধ্যাপক মহাশয়গণও জাপানী জাতিকে মঙ্গোলিয় বা গীত 
বলিয়া জানেন। আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ।” আমি বলি- 
লাম-_“আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বলিতেছেন-- 
জাপানীর! মঙ্গোলিয় জাতিসস্ভূত নয়। তাহার! এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের 
অধিবাপী জনগণেরই আত্মীয়। চীনাদের সঙ্গে জাপাঁনীদের রক্ত- 
গত অথবা! ভাষাগত সম্বন্ধ কিছুই নাই। ছুই সমাজকে এক পীতাঙ্গ 
জাতির দুই শাখা বিবেচন! করা চলে ন11” 

হিরাই বলিলেন-_-“আমিও চীনাদিগকে জাপানীর গোত্রতৃক্ত 
করিতে পারি না; প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় জনগণের সঙ্গেই 
আমাদের আত্মীয়তা ছিল, এইক্সপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
বৌদ্ধধর্ম খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা কোরিয়া হইতে আমদানি 
করি। তাহার পর হইতে কোরিয়া ও চীনের পীতাঙ্গ জাতির সঙ্গে 
আমাদের লেনদেন বাড়িয়৷ যায়। কিন্তু খু্টীয় ষষ্ঠ শতাবীর পূর্বের 
এই য়ামাতো৷ দেশের অবস্থা কিন্ূপ ছিল? এ কথা সকলেরই জানা 
আছে যে, জাপানের আদিম নিবাসিগণের নাম আইনো। তাহাদের 
বংশধরের! এক্ষণে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের সর্কোত্তর দ্বীপে বাস করি- 
তেছে। এই আইনোদিগের জন্স্থানে জাপানী ওপনিবেশিকেরা 
বিদেশ হইতে আগমন করে। তাঁহার পর এই দেশের নাম হয় 
যামাতো। আধ্যগণের আগমনের পর যেমন ভারতবর্ষের নাম 
আধ্যস্থান, আর্ধ্যাবর্ত ব1 আর্ধ্ভূমি, সেইরূপ বিদেশয় আগমনের পর 
এই উদীয়মান স্থধ্ঠের দেশ ম্ামাতোস্থান নামে পরিচিত হইল। কিন্তু 
এই বিদেশয়েরা আসিল কোথ। হইতে ? 
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আমি জিজ্ঞানা করিলাম--“আপনি কি বলিতে চাহেন যে, ভারত- 
বর্ষ ফ্লামাতোস্থানবাসিদিগের পিতৃভূি ? আপনাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্খ 
প্রচারিত হইবার পূর্বে জাপানীর! ভারতবর্ষ সম্থদ্ধে কোন সুংবাদ রাখিত 
কি? কোরিয়া এবং চীনের সাহায্য পাইবার পূর্বের জাপানীরা হিন্দু 
স্থানের পরিচয় পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ কৈ?» হিরাই বলিঙ্গেন-_ 
“প্রথমেই আমি ধর্খের প্রমাণ দিব। জাপানীরা ষষ্ঠ শতাব'তে 
কোরিয়ার সাহাষে) বৌদ্ধধর্ম আমদানি করে। তাহার পূর্নে জাপানী 
সমাজে কি ধর্মভাব আদৌ ছিল না? নিতান্ত অসভ্য ও বর্বর সমাজে 
অল্পকালের ভিতর শৌদ্ধধশ্ম, সাহিতা ও শিল্প স্থায়ী হইয়' “গল কি 
করিয়া? আম বলিব--বৌদ্ধ ধশ্মের সমান অথবা অনুকূল ধর্ম 
য়ামাতোদেশে যষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই বিরাঞ্জ করিতেছিল। য়ামাতো- 
ধাতে কো'রয়ার শৌদ্ধধন্খ নৃতন বোধ হয় নাঈ_বরং গাম'ভোবপিগণ 
এট উদ্দার ধশ্ম গ্রহণ করিবার জন্য অর্ধ প্রস্বত ভইন্লািল। সেই 
অন্ধ গস্তভ থাকবার যুগ সম্বন্ধে এ্রতিহাসিক আলোচনা এখনও “বশী 
হয় নাই। যখন হইবে তখন দেখা যাইবে ষে, সেই যুগের য়ামাতোস্থানে 
এবং হিনদুস্থানে অন্তিশয় গভীর ও নিকট স্বন্ধ ছিল। সেই যুগের 
হিন্দু-জাপানী সংমিশ্রণে চীনের সাহায্য আবশ্যক হয় নাই 1৮ 

এই কথ' বলিতে বলিতে হিরাই “আমানোপারা* শব্দের উল্লেখ 
করিলেন। এই শব্ধ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাপানী লোক-সাহিতো 
পাওয়া যায়। উহার অর্থ স্বর্গভূমি ।' যামাতোবামিগণ তাহাণদর পিতৃস্থান 
সম্বন্ধ এই আখ্য। প্রয়োগ করিত। য়ামাতোর প্রাচীনতম লোক- 
সাহিত্যে বহু ভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ পাই। প্রাচীন জ্গাপান এবং 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য তুলনা করা এই জন্ত বিশেষ আবশ্তক। কিন্ত 
এইদিকে কোন পণ্ডিতের দৃষ্টি গড়ে নাই। সকলেই চীন-জাপানের 
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আদান-প্রদান বুঝিবার জন্ত চেষ্টত হুইয়াছেন। কিন্তু চীনাধুগের 
পূর্বে যামাতোস্থানের একটা ভারতীয় যুগ আছে, এ কথা কাহারও 
মনে আমে নাই। হিরাইয়ের নিকট এই তথ্য প্রথম জান! গেল। 
ভারতীয় পণ্ডতগণের কেহ কেহ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সুফল 
ফলিবার সম্ভাবন|। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--"কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম ও শিল্প 
আমদানির পূর্বে আমাতোবাসিগণ অনেকট। বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল--আপ- 
নার এই মত সমর্থন কর সম্ভব কি?” হিরাই বলিলেন_-“উপনিষদের 
গুঢ় অধ্যাত্মবাদ এবং সুক্্ম লাধনতত্ব যামাতোস্থানে পূর্বব হইতেই ছিল। 
এইরূপ ছিল বলিয়াই জাপানে বৌদ্ধধন্ম সহজে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিয়াছে। এনিনোকিনি নামক একব্যক্তি ষষ্ট শতাব্দীর পূর্বে 
আমাদের সমাজে অর্ধবৌদ্ধ অধ্যাত্মতত্ব প্রচার করিয়া যান। এইরূপ 
অধ্যাত্মববাদিগণের সংখ্যা একাধিক” 

ভাষার প্রমাণ সম্বন্ধে হিরাই বলিলেন--"এ বিষয়ে আমি ঘথেষ্ট 
কৃতকার্ধা হইয়াছি বলিতে পারি । জাপানী ভাষ। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত 
এবং পারা ভাষাসমূহের ন্যায় আধাভাষা। ইহা কোন মতেই মঙ্জোলিয় 
শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। বাক্যে পদ সন্জিবেশের রীতি, বিভক্তি, ব্যাকরণ, 
শব্'সম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়েই জাপানীর! আর্ধ্যভাষাভাষী। আমরা 
চানালিপি আমদানি করিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে চানাভাষাভাধিগণের 
পধ্যায়তৃক্ত কর! নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তিমূলক। ভাষাতত্ববিদ্গণ 
যে সকল প্রমাণের সাহায্য ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহ্ের মধ্যে 
পারিবারিক একা স্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রমাণের 
সাহ্বায্যেই জাপানী ভাষাকে আধ্য বা ইওু-ইয়োরোপীয়ান পধ্যায়তূক্ 
করিতে পারি। আমি বনুসংখ্যক জাপানী শব্ধ সংগ্রহ করিয়াছি । এই 


১২৬ “ বর্তমান জগৎ 


গুলির সঙ্গে “ইত আরিয়ান” ব! “ইতু ইয়োরোপীয়ান” ব। “আর্য” ভাষার 
শবের তুলনা-সাধনও করিয়াছি। এই সকলগুলির উৎপত্তি ঘে এক 
এই বিষয়েও আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু ভাষাতত্ববিদগণ এত শীন্ব 
তাহাদের সংস্কার বর্জন করিয়া আমার নৃতন মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
হইবেন না। বল! বাহুল্য, জাপানী ভাষাবিজ্ঞানবিদ্গণ সকল বিষয়েই 
এখনও ইয়োরামেরিকানদিগের অঙ্থ্চর মান্। তাহার! আমার এই স্বাধীন 
মত নিরপেক্ষভাবে আলোচন। করিতেও প্রস্তুত নন 1» 

হিরাই এই মকল বিষয় লইয়। একখানা জাপানী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
এক্ষণে বিশদভাবে ইংরাজিতে এই কথাগুলি লেখা হইতেছে। 
ইতুজাপানী-পরিষৎ-পত্রিকায় গ্রন্থের কিয়দংশ বাহির হইয়াছে । নাম & 
ড০০৪10018:7 01075 09091765৩ 800 41817 1810808069 1700- 
01160081175 00107810. 

বাঙ্গালা, আসামী, পারশী ও নেপালী এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ 
জাপানী ব্যাকরণের সঙ্গে তুলনা কর হইতেছে। এতদ্াতীত শবে তুলনাও 
নাধিত হইতেছে। কয়েকট। শব-তুলনার নমূন! নিয়ে উদ্ধত করিতেছি-_ 

অকির £১111-701921 10001009805) 0190000 0951085, 

(7560, 21216 (6116650 50100001 10506 01101060695 0 
17605 190) 821905, 1)6006 চ:10£1191) 010, 18110 ৪০০1910 
(00 27816 01521) 00. 16582] ) )1027708 105. ০15817 921051:716 
200121000500)801 85011) বা অ ঢু (65100101) 6857 ০৫ 0010016- 
70509101 ), 

অমে 2106--1068%610) 9107, 93811910116 অমর 2১021 (20017 
01), 20৮6 (0005105). 61512) 200 [71000500201 29102] 
(আস্মান ) (5107 1168৮00 ), £811 2500815 ( 10070191), 


যামাতোস্থানের বর্গ __হিমুস্থান ১২৭ 


অক 4১/৪--8157 99091001680 অপ) 261580 2) (মা) 
0০76 20095 (75৩7), 01 0, 0৩থা। এ, £50210- 
98502 7৪) [96 ৪008 (9001), 

হারুক [78101:2--91) 0150800 1901065, 921791116 0818 
(গার ) (9, 015076)) %900. 0812) 21661 [0018) [১86 
1)9160-016, 00010 9179) 0610121 চি0) [0181191) হি 

হিকো।1[7150--21 6000, ৫ 8101 [586 ৪100 [08119 
6010. 

মুষি 11051105805, 01005) 0985) [0৪, 1000) [000 
1100) (36101211006, 

মূগি 1108--82116) ৪1068036069) 1008 (10390, 630, 
0018) ). 

কামি [8001-1121 06019 10690, 98917 1. (ক) (1৩50), 
ডি], 10006 (17917) ০0079. (1011809 )। 1:07)6669 (০0176% ), 
15001091) ০00760(116 100 1091060 ) 

কতিপয় শঝের উচ্চারণ-গত সাদৃশ্য দেখাইতে পারিলেই বিভিন্ন 
ভাষার এঁক্য স্থাপিত হয় না। ব্যাকরণের এঁক্য প্রমাণিত হওয়া! 
আবশ্যক) হিরাইয়ের গবেষণা! এখনও বছুকাল পর্যযস্ত ফিললজিষ্টগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কিন! দন্দেহ। হিরাই লিখিয়া। যাইতেছেন। 
অনেকদ্দিক হইতেই জাপানীরা অঞ্জকাল ভারত ধেঁশা, ভারতবাসীরাও 
কিছু জাপান ঘেঁশা হউক। 


প্রেমিডেন্ট নাঁরুমে ও মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় 


সকালেই স্ধ্টের কিরণ এত প্রথর যে বাহিরে আসা এক গ্রকার 
অসম্ভব । ঘরের ভিতর বমিয়া থাকিলেও অবিরাম ঘন্মাক্ত হইতে হয়। 
বাঙ্গালাদেশে বর্ধাকালে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলে যেমন গরম পড়ে, 
তোকিওতে সেইরূপ গুমোট গরম পাইতেছি। তাহা! হইবে দেখা 
যাইতেছে যে, গরম দেশের লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিতে 
পরিণত হইতে পারে। একমান্ত্ শীতপ্রধান দেশের লোকেরাই স্বরাজ 
ডিমান্রসী বিজ্ঞান ইত্যাদির অধিকারা-_আধাঢ় মাসে জাপানে আদিনে 
দে ধারণ! থাকে না। 

রিকৃশতে বাহির হইলাম। রেলওয়ে ষ্টেপনে ইলেক্‌টিক ট্রাম 
'লওয়। গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তড়িতের গাড়িতে চলিলাম। তোকিও 
নগর যেন প্রদক্ষিণ করিতেছি। ষ্টেলন ছাড়িবামাত্র সহরের ফ্যাক্টরী 
পাড় হু হহল। ধূ্মনির্গমের চিম্নী কাধ্যালয় ইত্যাদির সমাবেশে 
এই স্থানটা নব্য-জাপানের পরিচয় দিতেছে। লা লম্বা! মালগুদাম 
এবং কারখানাগৃহ চোখে পড়িল। কিন্তু ইংল অথবা ইয়াস্ধিস্থানের 
বিরাট আয়োজন এখানে নাই বোধ হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ টিন এবং 
খোলার চালাই প্রত্যেক গৃছে* দেখিতে গাইতেছি ফ্যাক্টরীপাড়ার 
গৃহদমূহও অস্থান্থ পাড়ার ধৃত ক্ষুত্র এবং অন্ুন্নত। দড়ির উপর গৃহ্থগ্ণ 
লেপ পোষাক বিছান| রৌন্রে শুকাইতেছে। বন্ধীয় পল্লীর ভিতর দিয় 
যেন চলিতেছি। বন্ধদিন পর কাকের ভাক শুনিলাম। এই রেলপথ 
মন্তটাই তোকিও মহানগরীর বহিঃলীম]। ৰ 


প্রেসিডেন্ট নারুসে ও মহিলা-বিশ্ববিভালয় ১২৯ 


মেজিরো-পল্লীতে উপস্থিত হইলাম । ইহ! মহানগরীর একটা পাড়া। 
এই পল্লীর পর তোকিও নগরের অন্তর্গত জনপদ নাই। মেজিরে! 
হইতে মফঃম্বলের আরভ। গাছপালা-বাগান-পরিপূর্ণ পাড়াগীয়ের 
বাজার দোকান অতিক্রম করিয়া “জোশী দাই গা্কু* বা “রমণী-মহা- 
বিদ্যালয্পের” ভিতর প্রবেশ করিলাম। জাপানী ভাবায় “দাই” শব্ধের 
অর্থ "মৃহা* এবং “গরাকু" শবের অর্থ বিদ্যালয়; স্থতরাং দাইগা্ু শব্দের 
অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় । চেরিব্রলম-তরুর কুঞ্জবদে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
অবস্থিত। 

অতিথি-গৃহে উপবেশন করিলাম। প্রতিষ্ঠানের স্থাপদ্জিতা এবং 
সভাপতি শ্রীযুক্ত জিঞ। নারুসের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। 
ছুইজন বালিকা! আপিয়া চা, ফল ইত্যাদি দিয়া গেল। ইহার্দিগকে 
দেখিয়। দাপী বোধ হইল না। জিজ্ঞামা করিলাম--“মহাশয়, এই 
বালিকাঘয় কে?* নারুসে বলিলেন-_-“ইহার! বিদ্যালয়ের ছাত্রী। 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে “এটিকেট* বা৷ সৌজন্য শিষ্টাচার শিখাইবার 
আয়োজন আছে। আমাদের এখানে কোন অতাথ আমিলে এটিকেট 
ক্লাসের ছাত্রের! . তাহাদিগকে সেবা করে। অতিথি-গৃহ এই উপায়ে 
আমাদের একটা ল্যাবরেটনীন্বর্ূপ।” আমি দ্রিজ্ঞানা। করিলাম--"এই 
যে গৃহে বসিয়া আছি ইহা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসেপ্সন-রুম 1 নারুসে 
বলিলেন--“দুঃখের কথ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন নিজ গৃহে অতিথি- 
অভ্যর্থন৷ করিবার ব্যবস্থ। নাই। আমাদের যথেষ্ট স্থানাভাব। কিন্ত 
এই বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্রী বাহির হইয়া গিয়াছে তাহার! 
একটা পরিষৎ স্থাপন করিয়াছে। তাহার নাম ফ্্যালুয়্াই পরিষৎ। 
সেই পরিষৎ এক্ষণে বিদ্যালয়ের হিতকর নান! অগ্থষ্ঠান প্রবর্তন 
করিয়াছে। এই গৃহ তাহাদেরই অতিথিশালা।* 


১৩৬ ০.০... বর্তমান জগৎ 


এই পরিষদের নাম চেরি*মেপ্ন্-সমিভি। চেরিবরঘমের ফুল এবং 
মেগ্ল গাছের পাতার সৌন্দর্ঝকে জীবনের সৌন্দধ্ের আদর্শ করা এই 
লমিতির উদ্দেস্ট। ইতিমধ্যে ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭৫৯০২ টাকার পুস্তক 
উপহার দিয়াছে । ইহাদের অধীনে ব্যাঙ্ক, মুদীখানা, মনোহারির 
দোকান, ফলফুলের এবং শাকশজীর বাগান, গোশালা, নৈশবিদ্যালয় 
এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে । 

এই নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রথম বার্ষিক শিক্ষা! সমাপ্ত হয় মাত্র। জাপানে নারীঞাঁতির জন্ত 
উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। নারুসে এই প্রতিষ্ঠান স্বচেষ্টায় স্থাপন 
করিয়াছেন। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ত 
আঁছেই-_সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। অঙ্কন, গণিত, 
রসায়ন, শরীর-বিজ্ঞান, রন্ধন, খেলাই, নাচগান, বাজনা, চিত্রকলা 
ইত্যাদি কোন বিষয়ই বাদ দেওয়। হয় নাই। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নান! গৃহ দেখিলাম । নিম্বতম বিভাগে বালক ও 
বাজিকার! এক নঙ্কে বনে। উচ্চত্তর বিভাগে বালক ভন্তি কর! হয় না। 
কোন গৃহে ৩*এর বেশী ছাত্র নাই। প্রত্যেক গৃহেই প্রাচীর গুলি 
নানাবর্ণের চিন্ছে স্শোভিত। দেওয়ালের গায়ে কাল বোর্ড লাগান 
আছে। তাহার উপর পেন্ষিল দিয়! চিত্র অঙ্কন কর। হইয়াছে। ব্যায়াম, 
কুম্তী, জিউজিৎস্থ, লাঠিখেল! ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়| 
হয়। জাকজমকশীলী পাকা বাঁড়ী অথবা সাজনরঞ্ামের বাহুল্য 
দেখিলাম না। কাঠের ঘর, কাগজের প্রাচীর ইত্যাদ্রিই বেশী। অথচ 
ল্যাবরেটরী, সংগ্রহালয় ইত্যাদি সবই আছে। অল্প ব্যয়ে বেশী কাঙ্জ 
করিতে জাপানীদের মত পটু জাতি বোধ হয় আর কোথাও নাই। 
ভারতবাদীর এই গুণ লাভ কর! নিতান্ত আবস্তটক। শিক্ষার ব্যবস্থায় 
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বাহিরের পারিপাট্য কত গৌণ তাহা জাপানে আদিলে ভারতবাসী 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। 

নারুসের একজন সহকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সরল বিভাগ দেখাইলেন। 
বিদ্যালয়ের ভর্শিটরীতে বা ছাক্জাবাসে আজকাল প্রায় ৮** ছাত্রী বাঁ 
করে। ডর্টিটরী সন্বস্ধে সহকারী মহাশয় বলিলেন, "ছাত্রীরা নিজ্ক 
পরিবারে যেভাবে বান করে, যথাসম্ভব সেই ভাব রক্ষা! কর! আমাদের 
উদ্দেশ্া। চাল যাহাতে ন!। বাড়িয়া! যায়, তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে 
বিশেষ চেষ্টিত। রান্ন। করাও ঘর বাট দেওয়া, বিছান। পরিষ্কার করা 
ইত্যাদি সকল কাজই ইহারা স্বহস্তে করে। প্রত্যেক ভশ্মিটরীতে ৩০ 
জনের স্থান আছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বানিক। প্রত্যেক আবাদে রাখা 
হয়। একজন করিয়! প্রবীণ! রমণী প্রত্যেকের অভিভাবক। পারি- 
বারিক আদর্শের জীবনষাপন আমরা রক্ষা করিয়া চলিতেছি। স্থৃতরাং 
ছাত্রীরা লেখাপড়া! শিখিয়! নিষবম্মা হইয়া! পড়ে না” কোন গৃহে ৩ জন, 
কোন গৃহে ৪ জন, কোন গৃহে ৭ জন পধ্যন্ত ছাত্রীর শম্নস্থান নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । বাহির হইতে দেখিলাম ঘরের ভিত্তর টেবিল চেয়ার 
ইত্যাদির আয়োজন নাই। মাছুর পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর 
ক্র শতরঞ্ি-সদৃশ আসন। 

মাত্র ১৫ বৎসর হইল এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । তখন 
প্রেমিডেপ্ট নারুসের হাতে চাদ আদ্দায়ের ফলে মাত্র ৫০*১**০২ টাক! 
ছিল। মিকাভোপত্বী সম্রাজ্ঞী দান করৈন ৩৯০*২। পরে কয়েক জন 
ধনী ব্যবসায়ী ৩০,০০০ করিয়! প্রদান করেন। এক ব্যক্তি এক লক্ষ 
তিশ হাজার টাক। দান করিয়াছিলেন । শুনিলাম, জাপানে লক্ষাধিক 
টাকা দান ইতিপূর্ব্রে কোন এক ব্যক্তির দ্বার! হয় নাই। জাপানের মাপ- 
কাঠিতে ভারতবর্ষের লোকের! দানবীর বিবেচিত হইবেন দেখিতেছি। 
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স্ী-শিক্ষা দ্ধে নারুসের মত তাহার বন্তৃত! হইতে উদ্ধৃত 
করিলাম | 

£[010 70110010165 6 ৮15) 10 00 1000 01806109110 015 
60008010004 0176 216. (10155 :--( 1) 20 60085 
01101 93 10108 10109, (2) 10 ০0906 ৮107160 ৪3 
10012) (3) 10 ৪8০81810700) 93 1[06100075 0 675 
০0171001010, 01010080050 19790000৮61) 196) 160 £0 
07০ ০০020105101) 0021 0056 ০£ 0116 %102160)5  60008001) 
100৭ 01658110510 0015 ০০০00 15 19106 00708065001. 06 
25510061017 00868. আ0108]] 05501778301 01078011706 01 
10701510600 50 108 %1180 15107091650 60 091 15 076 
50-081160 05901 1:0019066, 11560] 11) ০৮০17087116) 50706 
01৪ 91010008006 00 00 10010601969 [180008] 1156) 8170 
07056 170 67886 17) 015 1000 06০01090101) 5911, 3 1 
58605 10 85) 60 760810 07. /00790 29 8. [9815011811) ৪ 
17009006106, 5, ০0 005 06161078100, 06116556196 076 
গাগা, 068. 00210100 2679181 600০9102085 ৩/০1] ৪9 018 
07156191 €৫9086100. 00: 00760, 79 (0 6৫008630150] 
৪9 7015017811055, 85 1000081) 10610857780 00 91098 
9 98510 0586 ৮0016217856 066৫0866017 076 719 
019০6 ৪3 061501211065, ৪5 10002101085 ট ভাত 0620 
9100015 02609086010 1009 2110 8 005 ৪11-10010 
99561010010 06 001)90) 100) 17 17100 ৪00. 0০০? 1 


৪005 05 00018 01061) [117 05%5101360 12150178111159, 


প্রেসিডেন্ট নারুসে ও মহিলা-বিশ্ববিষ্ঠালয় ১৩৩ 


50 0026 10 স10806501505001) 075) 1085 0 01809) 0167 
%]] 6৩ 2১1৩ 6০ ০ (7৩1 00 161]. 

0 0015 51700 006 5018 21 07 70119175 801086102, 
ড/০ ০৪070612005 03 9০ [796 01091 15 5/0090 ) 
1051 01775191920 800 03590000019 01019 90০16 01 17101 
3175 15 2. 756071907) 16001060197 00685 ৮1010 815 06০01181 
091)61 [) 059 06101102100 06010) 17010155107 17116 - 
00731505, ]) 00757 0109, 106 27686 00006001909 199০0907 
৪ 590 ৮1106 8100 2 150 1700701, * * 

800 0015 00991701766 6১018896076 2100 01 00105 
50008101. 4১ (01021) 15 2. 07012190101 1116 01৮10 00101 0- 
010, ০6006 109৫5 00116. 970 07036 195 90 5000860 (78 
907 57811 81875 15016177051 07260671619 16186901020 
10100169116 01211609075 08601) 186 076 0:9909171% 
০£ 0508 ০0105178001) 07 71101) 919 15 টা 0800 1555 10 ৪ 
10865751 050155 ০00 10017 ৮ 

নারুসের এই বাণী যে কোন দেশেই নারী-শিক্ষান্থশাদনের প্রথম 
হুত্ররূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে । নারুসে তাহার “জোধী দাই গাককু”তে 
এই তিনটি উদ্দেস্ত সর্বদাই কার্ধ্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত :__ 

(১) রমণীর! মান্ুষ_-তাহারী জানোয়ার বাযন্ত্রমাত্র নয়। স্থতরাং 
সকল উপায়ে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া ভুলিতে হইবে । 

(২) রমণীর রমণী--তাহারা পুরুষ নয়। তাহাদিগকে পত্বী ও 
জননী হইতে হইবে। তাহার জন্য বিশেষ কতকগুলি গুণ অঞ্জন কর! 
আবস্তক। 
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(৩) রমণীরা দেশের লোক-সমাজের অর্ধ অঙ্গ। সুতরাং তাহা 
দিগকে পাকা শ্বদেশ-সেবক এবং সমাজের বলিষ্ঠ অঙ্গে পরিণত 
করিতে হইবে। রাষ্ট্রসেবা-বিষয়ে পুরুষের এবং রমণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
একগ্রকার। 


এশিয়ায় বিদেশীয় কুঠিয়ালের উপত্রব 


হোটেল যে পাড়ায় অবস্থিত তাহার নাম ছুকিজি। এই স্থানে 
পূর্বে সমুদ্র ছিল-_-সমূত্র এখন সরিষা গিয়াছে। এইবগে সমুদ্র হইতে 
প্রাপ্ত ভূমিখণ্ডকে জাপানী-ভাষায় ছুকিজি বলে। কাজেই এই পাড়া 
সমুদ্রের সন্িকটে। কয়েক মিনিট হাটিলেই সমুদ্রকূলে উপস্থিত হওয়া 
যায়। স্থুমিদা নদীর মোহানাও এইথানেই। 

তোকিও উপদাগর, সমিদা নদী, বন্দর এবং স্থৃত্র দ্বীপ এই মকলের 
মমবায়ে নৌকা জাহাজের চনাঁচল বেশ ক্ষিপ্র। দেখিবামাত্র ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া অস্মান করা যায়। বড় বড় জাহাঞ্জ এই ঘাটে 
আসিতে পারে না। কলিকাতার গঙ্গায় জাহাজের অরণ্য দেখিতে পাই 
এখানে দে দুষ্ট নাই। বরং গোয়ালন্দ দামুকদিয়ার কথা মনে 
আসে। 

গাইড. সমুদ্রের ধারে কয়েকটা গৃহ দেখাইয়া বলিজেন-_-“এই অট্রা" 
লিকাগুলি যেতূমির উপর দণ্ডায়মান, ৪* বৎনর পূর্বে সেই তুমি 
জাপানরাষ্ট্রের পুরাগুর অধীন ছিল না। এই তুমিকে “কন্সেশনদ 
বলা হইত। ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রগুঞ্ণ জাগান-দরবার হইতে এই সকল 
জমি দানস্বরূপ অধিকার করিত। এই মকল অঞ্চলে জাপানী-দরবারের 
কোন গ্রতৃত্ব ধাটিত না। 

ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি রাষ্্রমুহ এখনও চীনে এইরূপ কন্সেশন 
ঝ৷ অধিকার ভোগ করিতেছে । আজকাল মিশরে ইংরাজের একাধিপত্য 
স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ১৫২, বৎসর পূর্ব পথ্যন্ত সেখানে ইয়োরোগীয় 
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রাষ্ট্রসমুহের এইক্সপ কন্সেশন ছিল। ভারতবর্ষেও মোগল-মারাঠা- 
নবাবী-আমলে ইয়োরোগীয় বণিকগণ সরকার হইতে কুঠী স্থাপনের জন্ম 
জমি পাইত। সেই সকল ভূমিথণ্ডে দেশীয় দরবারের কোন ক্ষমতাই 
থাকিত না, বিদেশীয় বণিকগণই সর্বস্ব হইত। যৌড়শ শতাবীর 
পর হইতে এশিয়ার সকল দেশেই এইরূপ ইয়োরোগীয় বণিক-রাষ্ 
স্থাপিত হইয়াছে। জাপান এই বিদেশীয় আওতার বহিভূর্ত ছিল না। 
তবে জাপান মৌভাগ্যক্রমে ইহ! কাটায়! উঠিতে পারিয়াছে-_অন্ত কোন 
দেবেশ পারে নাই, চীন পারিবে কিনা সন্দেহ। 

আর একটা! পারিভাষিক শব্ধ এই সকল কন্সেশন বা বণিকরাষ্ট্রে 
আমলে অত্যধিক ব্যবহৃত হয়। জাপানেও উহা! যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হইয়াছে । তাহার নাম "এক্স্ট্া] টেরিটরিয়্যালিটি”। চল্লিশ বৎসর 
পূর্বে ফরামী, ইংরাজ, আমেরিকান বা ওলন্দাঙ্গ যে কোন বিদেশী 
লোক জাপানে বাম করিত, তাহারা জাপান-সরকারের আইন মানিতে 
বাধ্য হইত না। তাহারা জাপানে থাকিয়াও জাপানের বাহিরেই যেন 
ছিল-_তাহার। সকল বিষয়ে নিজ নিজ দেশীয় রাষ্ট্রের আইন মাঁনিতে 
পারিত। জাপানের বিচারকগণ ইংরাজকে, ফরাপীকে, আমেরিকানকে 
নিজ কাছারীতে হাজির করাইতে পারিতেন না। জাপান একটা 
স্বাধীন রাষ্্ট ছিল বটে কিন্তু তাহার স্বাধীনতাকে কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রই 
সন্মান করিত না। আজকাল চীনে এই অবস্থ। চলিতেছে । ইংরাজ 
কিন্বা। ফরাসী যে কোন লোক চীন গামাজ্যের যে কোন অংশে এক্স 
টেরিটরিয়্যালিটির সকল অধিকার ভোগ করে। ইংরাজেরা চীনে 
থাকিয়াও যেন ইংলগ্ডেই বাস করিতেছে । চীনের আইন-কামুনে 
তাহাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় ন। কাধ্যতঃ চীনের স্বাধীনতা নাই 
বলিলেই চলে। জাপানে এই কন্সেশন এবং এক্‌্স্ট।-টেরিটারিয়ালিটির 


এশিয়ায় বিেশীয় কুঠিয়ালের উপত্বব ১৩? 


উপত্রব ৮১* বৎসর মাত্র হইল দুরীতভৃত হইয়াছে। ইহ! দূর করিতে 
জাপানের যথেষ্ট কষ্ট শ্বীকার করিতে হইয়াছিল । 

মারুজেন কোম্পানীর দোকানে পাশ্চাত্য সাহিত্য, কল! ও দর্শন সম্দ্ধে 
প্রায় সকল গ্রস্থই দেখিলাম। সমালোচনা, সাহিত্যের ইতিহাদ ইত্যাদি 
বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খানিকট| বিশ্মিত হয়! 
ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম__"মহাশয়, এই সকল পুস্তকের কাটুতি 
জাপানী-সমাজে আছে কি? এইগুলি কতদ্দিন পরে বিক্রয় হইবে, আশা 
করিতেছেন ?” ম্যানেজার বলিলেন__“যে বইএর কাটৃতি কম, আমরা 
দৌকানে মে বই রাখি না। যে সকল পুস্তক এখানে দেখিত্েছেন এগুলির 
কোনটাই বেশী দিন পড়িয়। থাকিবে না। অনেকগুলির অর্ডার পূর্ব হই- 
তেই পাইয়াছি। জাপানে ইংরাজী জানা লোকের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়িতেছে। আমার্দের কবি, নাট্যকার, চিত্রকর, উপন্াসিক ইত্যাদি- 
গণ ইংল্যা্, ফ্রান্স, জান্্মাণি, রুশিয়া, স্পেন, ইতালী, আমেরিকা, ব্রেঞজিল, 
আর্জেটিণ ইত্যাদি দেশের সাহিত্য ও স্থকুমার শিল্প বুঝিবার জন্য বিশেষ 
চেষ্টিত। আপনাদের ঠাকুরের গ্রস্থাবলীও ঞ্জাপানে খুব বেনী বিক্রী হয়। 
যখনই ইয়োরোপ হইতে ঠাকুরের গ্রস্থাবলীর চালান আসিয়! পৌছে তাহার 
এক সপ্থাহের ভিতরেই সকলগুলি নিঃশেষ হইয়া! যাঁয়। তিনি জাপানে 
কয়েক মামের ভিতরেই উপস্থিত হইবেন শুনিয়। জাপানীরা তীহার পুস্তক- 
সমূহ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে ।” মাত্র দু-এক মাস হইল ডাক্তার 
কুমার স্বামী এবং অরুণ সেন প্রণীত ধিদ্যাপতির অন্থ্বাদ বিলাতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইতিমধ্যেই তোকিওতে সেই পুস্তক বিক্রী হইতেছে। জাপান 
সত্যসত্যই “আপ্‌-টু-ডেট*__জাপানীর! বর্তমান জগতে বাস করিতেছে। 
এই হিসাবে আমরা সাহিত্য ও কলার সংদারে অস্ততঃ ৫* বৎসর পশ্চাদশীমী 
- বিজ্ঞান ও শিল্পস্বদ্ধে আমর! এখনও মধ্যযুগেই আছি বলিতে পারি। 


১৩৮ বর্তমান জগৎ 


জাপানীর! মরকারী কাজে পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করে? কিন্ত 
এই পোষাক-ব্যবহারকারী লোকজনের সংখ্য। এত কম যে, রাস্তায় বা 
ই্রামে প্রায়ই চোখে পড়ে না। বিশেষতঃ বিদেশীয় পোষাকে কোন 
রমণীকে এখন পর্যন্ত জাপানে দেখি নাই। অধিক্ত ষাহার৷ আফিদী 
কাজের খাতিরে হাট-কোট-বুট পরেন, তীহারা ঘরে আিলেই কিওমনো- 
ধারী হন। জাগানীদের স্বদেশী প্রাচীন পোষাকে কোন শিরস্ত্রাণ নাই। 
ইহারা নগ্ন মন্তকেই চলা-ফেরা। করিত। আজকালও দেখিতেছি, মাধারণ 
জাপানীদের মাথায় কোন আবরণ নাই। জাপানীর| এসিয়ার বাঙ্গালী । 
তবে খড়ের চট পায়ে দিয়া এবং কিওমনে। পরিধান করিয়া অনেকেই 
পাশ্চাত্য টুপি ব্যবহার করিতেছে। শিরন্ত্রাণের চলন দেশে নিতান্ত 
নৃতন। কিওমনো পোষাকে জাপানীগণকে অতি স্থন্দর দেখায়। 

হোটেলে একজন এগ্জিনীঘারের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি নাগাসাকি 
বন্দরের প্রসিদ্ধ জাহাজ-কারধানায় কণ্দ করেন। এই কারখানা প্রায় 
ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে । তাহার পূর্বে জাপানে আর একট! 
মাত্র জাহাজ প্রস্তত করিবার জন্য ডক্ইয়ার্ড ছিল। এঞ্জিনীয়ার মহাশয় 
ইয়োরোপের নানা দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহার শিক্ষালাভ টোকিও 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে হইয়াছিল। এক্ষণে জাপানী-ভাষায় নেভ্যাল আর্কিটেক্‌ 
চার, জাহাজনিম্মান এবং জাহাজ-চালন| ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। 
কিন্তু ১৯ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীর! ফরাসী কিছা ইংরাজী পুম্তকসমূহ 
ব্যবহার করিত। 

রাত্রি এখন দ্েড়টা। হঠাৎ টেবিল চেয়ার মেজ ইত্যাদি কীপিয়া 
উঠিল। জাপানে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। 


পানী খৃটানদিগের মহিলা-সংস্কীর- 
পরিষ 


ছুই জন জাপানী মহিলার সঙ্গে কথোপকথন হইর। ছুই জনই 
ৃষ্টান। একজন ইংরাজী ভ্বানেন। ইনি বলিলেন_“আমর! খৃষ্টান 
বটে-কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমর| কোন্‌ মত মানিয়। চলি, 
তাহা হইলে উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে। বর্তমান যুগে কোন দেশেই 
শিক্ষিত নরনারীগণ কোন ধরধ-গ্রন্থের প্রতৃতব স্বীকার করেন না। প্রত্যেক 
ব্কিই নিজ নিজ ধর্মজান অনুসারে কাঁধ্য করেন। এই হিসাবে ছুনিয়ার 
উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্ম এক। ইহারা নামে খৃষ্টান অথব! 
বৌদ্ধ অথবা মুগলমান অথবা হিনু। কাযা: গ্রত্যেকেই যুক্তিবাদী ও 
ব্কতিত্ববাদী।” 

. ইনি প্রায় বার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়াছেন। ই স্বামী 
সে দেশে ব্যবপায় উপলক্ষ্যে গমন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এই রমণী 
জাপানে ফিরিয়া আসিয়াছেন-_এক্ষণে “মহিনা-সংস্কার-মমিতি”র নানা 
কারে) সাহায্য করিতেছেন। মহিলা-সমাজে সকল প্রকার সংযম-প্রবর্তন 
ইাদের উদ্দেশ্য। &ঁ 

অপর রমণী বৃদ্ধা-_নাম ইয়াজিমা। ইনি এই মমিতির প্রবর্তক এবং 
বর্তমান কর্ণধার-প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে জাপানী-মহি্লা-সমাজে এই 
মমিতির কার্ধ্য করিতেছেন। এই সংস্কার-কাধ্যে ইন্াজিম! তাহার 
ধনসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছেন। 


১৪৪ বর্তমান জগৎ 


আন্তান্ত দেশে টেম্পার্যান্স ইউনিয়নের প্রধান উদ্দেশ্ত থাকে, মাদকতা 
নিবারণ। ভাবিয়াছিলাম, জাপানের এই সমিতিও বোধ হয় মদ্যপান- 
নিবারিণী-পরিষৎ এবং ধৃূমপান-নিবারিণী-পরিষৎ। আলোচনায় বুঝিলাম, 
ইহাকে বেশ্ঠা-নিবারিণী-পরিষৎ বিবেচন! করাই উচিত । 

বেশ্তা শব ইয়োরামেরিকায় বেশী ব্যবহৃত হয় না। বেশ্ঠা-সমাজ 
বলিয়৷ একটা স্বতন্ত্র নারী-সম্প্রদায় কোন কোন খৃষ্টান দেশে নাই। 
অবশ্ত সে সকল দেশেও কার্ধ্যতঃ বেস্তাবৃত্তি চালাইবার নানাপ্রকার 
কৌশল আছে। তাহা ইংরাজ, ফরাসী, জার্মবাণ, আমেরিকান, 
ব্রেজিলিয়ান ইত্যার্দি সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইয়োরামেরিকার 
খুষ্টানেরা এশিয়ায় আসিবামাত্র বেশ্তানামধারী লোক দেখিয়া প্রাচ্য 
সমাজকে নিতান্ত নীতিহীন এবং দুশ্চরিত্র সপ্রমাণ করিতে ছাড়েন না। 
এমন কি, বেস্তা-সংস্কার, বেশ্তা-নিবারণ ইত্যাদি কার্ধ্য তাহাদের সমান্- 
সেবার আন্দোলনে একট! প্রধান স্থান পায়। বস্ততঃ এশিয়াবামীকে 
ইয়োরামেরিকান অপেক্ষা চরিত্র হিসাবে এবং নারীজাতির মর্যাদা 
হিসাবে অবনত বিবেচনা! করিবার কোন কারণ নাই। বরং গভীর 
ভাবে খতাইয় দেখিলে ইয়োরামেরিকাকেই অবনত বিবেচনা করিবার 
কারণ পাওয়। যাইবে । অন্ততঃ দেখ। 'যাইবে যে, ছুনিয়ার মান্থৃষ 
এক প্রকার। 

এই সকল বিষম্ম আলোচনা করিবার সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ- 
সবয়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশ্লেষণ ধরিয়া! দেখা আবশ্ক। নামতঃ এবং 
স্প্টতঃ বেশ্ঠ। ইয়োরামেরিকার কোন কোন দেশে না থাকিতেও 
পারে-_কিন্তু গ্রকুত পক্ষে বেশ্ঠাবৃত্তিধারিণী নারীর সংখ্যা প্রত্যেক দেশৈই 
অত্যধিক। এতদ্বতীত আর একট কথা বিশেষ ভাবে বুঝিয়া দেখা 
আবশ্বক। ইয়োরামেরিকার সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের দৈনিক জীবনে 


জাপানী খুৃষ্টানদিগের মহিলা-পরিষৎ ১৪১ 


যতটা! স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতাকে সমগ্র এশিয়ার লোক অতিশয় 
নিন্দাজনক বিবেচন। করিতে অজ্যন্ত। এরূপ বিবেচনা করা উচিত 
কিনা আলাদা৷ কথা। ছুই জগতের পারিবারিক ও সামাঞ্জিক মাপকাঠি 
এ বিষয়ে বড়ই বিভিন্ন। এশিয়ার লোকেরা যে সকল ব্যবহারকে 
নিতান্ত ঘ্বণিত, লজ্জাম্পদ এমন কি বেশ্তা্জনোচিত বিবেচন। করিয়া 
থাকে, সেই সকল ব্যবহারে ইয়োরামেরিকার খুষ্টানেরা কিছুমাত্র 
বিচলিত হয় না। প্রাচ্যেরা যাহাকে বেশ! আখা। দেয়, পাশ্চাত্য 
সমাজে তাহাদের অনেকের স্থান ভন্র-নমাজের অন্তর্গত। যদি ছুই 
জগতে সামাজিক ও পারিবারিক মাপকাঠি একক্ধপ হইত, তাহা হইলে 
এশিয়ার যে সকল নারীকে বেশ্ঠা নামে অভিহিত কর! হয়, তাহার 
অধিকাংশই ভত্র-সমাজে স্থান পাইত। কাজেই খুষ্টানেরা এশিয়ায় 
আসিয়! বেশ্ঠ।-মমাজ, বেশ্ঠা-পাড়া ইত্যাদি দেখিয়া! বিশ্মিত হইবার 
স্থযোগ পাইতেন না। 

ইয়োরামেরিকায়ূ স্ত্ী-পুরুষের! স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পতি পত্বী 
বাছিয়া লয়। এই বীতি ভাল কি মন্দ বিচার করিতেছি না। কিন্তু 
এই রীতি এশিয়ার কুত্রাপি নাই-মোটের উপর বল! চলে যে, বিবাহের 
পান্র-পাত্রী-নির্ববাচন প্রাচ্য জগতে এত কাল পর্যন্ত অভিভাবকগণের 
হস্তেই রহিয়াছে । এই গ্রভেদে প্রাচা ও প্রাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের 
প্রভেদ খুব গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বিবাহ পাকাপাকি 
হইয়! যাইবার পূর্ব্বে যুবক ও যুবতীরা স্বাধীনভাবে বহুকাল পর্যন্ত 
চলাফেরা করে। এই স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ইয়োরামেরিকার ভদ্রুতম 
বিচ্গারে কেবলমাত্র মার্জনীয় এব্ধপ নয়-_-ইহ! তাহাদের সমাজের একটা! 
প্রধান অঙগ। ইহা! বাদ দিলে পাশ্চাত্য মানবজীবন বড়ই দরিন্র হইয়! 
পড়ে। মধ্যযুগে এতটা ছিল না । বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর 


১৪২ বর্তমান জগৎ 


অনেক বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তবে গলীগ্রামে এবং ছোট ছোট সহরে 
এখনও নঙ্কোচ অনেকট। আছে। বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত পুরুষ ও রমণীর 
স্ধকে স্ুইট্হার্টের সম্বন্ধ বলা হয়। ছুই জনের এই সম্বন্ধ কয়েকমাস 
পর্য্যস্ত হয়ত চলিয়! ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর আবার অন্ত একজন 
পুরুষের সঙ্গে প্রথম রমণীর, এবং অপর একজন রমণীর সঙ্গে প্রথম 
পুরুষের হযগ্যতা এবং মধুর সম্ঘদ্ধ আরব হয়। এইরূপ কত ভিন্ন ভিন্ 
ব্ধত্বস্থি ও প্রণয়-ভঙ্গের পর পাশ্চাত্য সমাজে একটা পাকাপাকি 
বিবাহ হয় তাহার স্থিরত| নাই। সকল দেশেই “লাখ কথায় বিয়েগ। 
অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ হয়ত হইলই না--ছুইজনে চিরজীবন “মিষ্ট হৃদয়েশ্র 
মমন্ধ রক্ষা! করিয়াই কাটাইয় দ্িল। এই জন্যই আমরা যাহাকে বেশ্তা 
বারাঙ্গণা, কুলট| ইত্যাদি বলিয়া থাকি, তাহা ইয়োরামেরিকায় দেখিবার 
স্থযোগ নাই। কিন্তু ইয়োরামেরিকার মাপকাঠি ও “নোস্তাল কন্ভেনশন* 
অর্থাৎ “সংস্কার” যদি এশিয়ায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য 
নরনারীগণ গ্রাচ্যে আদিয়। বে, বারাঙ্ণ। ইত্যাদি নামে কোন সমাজ 
দেখিতে পাইবেন না। অথবা এশিয়ার মাপকাঠি বা সংস্কার যদি 
ইয়োরামেরিকায় চালাইতে হয়, তাহা হুইলে পাশ্চাত্য সমাজের বু 
নারীকে বেশ্টাপাড়ায় স্থান দেওয়া আবশ্তক হইবে। মোটের উপর 
এই সকল বিষয়ে প্রাচযপাশ্চাতে] উনিশবিশ করা কঠিন। দুই জগতে 
সংস্কারের গ্রভেদ ষত, রক্তমাংসের প্রবৃত্তির প্রভেদ তত নয়। 

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনসম্বদ্ধে এবং স্ত্রীপুরুষের চরিত্র" 
বিচারে এশিয়ার লোকের! কিছু চড়া স্থরের নীতি অবলম্বন করিয়। 
থাকে। আমাদের মাপকাঠি অত্যধিক উচ্চ। পরপুরুষ এবং পরস্্রী 
দিকে দৃষ্টিপাত করা পর্য্যন্ত আমরা পাপ ও গর্থিত কার্য; বিবেচনা করিয়া 
থাকি। অতি নহজে আমরা স্ত্রীপুরুষকে “একঘরে” করিয়া বসি। 


জাপানী খৃষ্টানদিগের মহিলা-পরিষৎ ১৪৩ 


এই সকল কথা মনে না রাখিলে এশিয়ার ও ইয়োরামেরিকার তুলন। 
সাধন করা অসম্ভব । সতীত্বশব্বের অর্থ ছুই জগতে ছুই প্রকার। 
প্র্মচারী*, *ক্রহ্মচারিণী,” পক্রদ্ষচর্যা” ইত্যাদি শব্ধ পাশ্চাত্য সমাজে 
ব্যবস্ৃত হয়ই না। খুষ্টান “সেবাসমিভি”-মমূহে বহুদংখ্যক অবিবাহিত 
স্ত্রী ও পুরুষ নিস্বার্থে কা্ধ্য করেন। অবশ্য তাহাদের একক জীবনের 
সকল প্রকার খরচ সমিতি হইতে দেওয়া হয়। শরীর নষ্ট করিয়া অথবা” 
অনাহারে থাকিয়া তাহার! সেবাধন্ম পালন করেন না। আর এই 
মকল লোকের মধ্যে ত্রদ্ষচারী বা ব্রহ্ষচারিণী কেহ থাকেন কিনা সন্দেহ। 
অবিবাহিত থাক। আর ত্রক্ষচর্য্য পালন কর এক বস্ত নয়। 

তাহা ছাড়া আর এক কারণে ইয়োরামেরিকায় বেশ্ঠ। দেখ! যায় 
না। এই সকল দেশে পত্রী-বর্জন এবং স্বামি-বজ্বন আইনের সাহাযো 
সর্বদাই ঘটিতেছে। ভাইভোর্স প্রথা যদি এশিয়ায় পুরাপুরি প্রচলিত 
হয় এবং বিধবা রমণীগণকে বিবাহ করিবার জন্য পুরুষেরা প্রশ্থত 
থাকে, তাহা হইলে প্রাচ্য দেশেও নামলেখান বেশ্তা কমিয়া 
যাইবে। 

জাপানের এই মহিলা-সংস্কার-পরিষৎ ইয়োরামেরিকার খৃষ্টান ধূরদ্ধর- 
গণের নায়কতায় জাপানী-সমাজে আন্দোলন স্থরু করিয়াছেন। ইঙাদের 
প্রধান লক্ষ্য__তোকিওর “জোশীবাড়া নামক অতি পুরাতন বেশ্তাপাড়ার 
বিলোপ-সাধন। এই জন্য ইহারা ২৫ বৎসরাবধি গভর্ণমেণ্টের নিকট 
আইনের জন্ত দরখাস্ত করিতেছেন & আর একটা বিষয়েও ইহারা 
গভর্ণমেণ্টের নিকট আইন জারি চাহিতেছেন। মধ্যযুগে জাপানী জমি- 
ঘারৈরা নিজ পরিবারে তূসম্পত্তি স্থায়ী করিবার জন্ত বিশেষ যত্ববান 
ছিলেন। বিবাহিতা পত্বীর গর্ভে সন্তান ন| জন্মিলে তাহারা বেশ্থা 
রাখিতেন। এই উপায়ে এক স্বামীর একাধিক পত্বী ও উপপত্বী থাক! 


১৪৪ বর্তমান জগৎ 


আপানী সমাজে অনেকটা দত্তর হইয়। গিয়াছে। ধুষ্টানমহিলা-পরিষৎ 
এই রীতির বিরুদ্ধে আদ্দোলন চালাইয়৷ আদিতেছেন। 

এই বৎসর কিয়োতো! নগরে মিকাডোর রাজ্যাভিষেক-উৎসব সম্পন্ন 
হইবে। তাহাতে অনচ্চরিআ! নারীর আগমন বন্ধ করিবার জন্য সমিতি 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এতগ্তীত মফংঘ্বলের অনাথ! বালিকার! 
দুষ্ট আড়কাটিদের প্ররোচনায় বিপথগামিনী হইতে বাধ্য হয়। ভাহা 
গ্রতিরোধ করিবার জন্তও সমিতির চেষ্ট। আছে। সম্পাদক বলিলেন 
--পআমরা বহুসংখ্যক বেশ্ত্াকে মুক্তি দিতে পারিয়াছি। তাহার| জঘন্ 
জীবনযাপন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহাদের জন্ত একট! আশ্রম 
স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে তাহারা সম্মানের সহিত শিল্পকর্ম নিযুক্ত 
থাকিতে পারিতেছে।* 


পালোয়ানপরিষং ও জিউজিংসু-বিদ্যালয় 


গালোয়ানী ও কুন্তীর ধুম জাপানে খুব বেশী। আব টোকিওর এক 
বিরাট ফ্যাম্ষি-খিয়েটারে কৃন্তী-গ্রতিদবন্থিতা দেখিয়া! আমিলাম। এই 
বৃহৎ গোলাকার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ১৫০** লোকের বগিবার আয়োজন 
আছে। আজ গ্রায় ১২*** লোক উপস্থিত। গৃহের সাজসজ্জা, আসবাব- 
গঞ্জ অতিশয় দরিত্র ধরণের। গ্যলারিগুলিতে আসন পাতিয়। স্বদেশী 
কায়দায় বদিতে হয়। লোকজনের উৎমাহ দেখিয়া ভাবিলাম--কালু। 
কেন্ডড়, করিমকে দেখিবার জন্যও ভারতবর্ষের আবাল. বৃদ্ধ বনিত! 
এইব্ূপই উন্মত্ত হয়। মানুষের শারীরিক ও লামরিক শক্তিকে আদর করে 
না দুনিয়ায় এমন কোন লোক নাই। যুদ্ধের গল্প শুনিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে 
ৃ্ত অথব| চিত্র দেখিতে এই জন্তই মানগুষমাত্র উৎসাহিত হয। সত্য- 
মতই মানুষ পশুবিশেষ। মানবের দেবভাবও অস্বীকার করিষার 
যে! নাই__কিন্তু তাহার পশু ত্বটাই লমগ্র জীবনের ভিত্তি। 

গালোয়ানের! ল্যাঙট পরিয়! ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। বিচারক বা! 
আম্পায়ার একটা কাঠের পাখ! হাতে করিয়। দুইদিক হইতে ছুই জনকে 
আহ্বান করিতেছে। য়্যাম্ফি থিয়েটারের কেন্স্থলে একটা ক্ষ 
চতুদ্োণ গৃহ নিশ্ষিত হইয়াছে। ইহার মেজে ভি মৃত্তিকা ও বালুকায় 
্রন্তুত। ভারতীয় আখড়াগুলিও এই গ্রকার। বস্ততঃ জাপানী কুস্তী- 
গিরদিগের চালচলন, ভাবতঙ্গী ইত্যাদি নবই আমাদের ন্থগরিচিত | 
কিন্ত বস্তীর কায়দা, পালোয়ানী, পায়তার! ইত্যাদি কিছু স্বতন্্। কানু 
করিম ইত্যাদির লড়াই অনেক লময়ে বছ ঘণ্টাব্যাপী হয় কিন্তু জাপানী 


১৪ 


১৪৬ বর্তমান জগৎ 


পালোয়ানদের প্রতিতবন্বিতা এক আধ মিনিটের ভিতরেই খতম হইয়া 
যায়। «“টেনিও মার” জাহাজে নাবিকের! কুস্তী দেখাইয়াছিল। এই 
পালোয়ান-পরিষদের আধড়ায়ও ঠিক তাহাই দেখিলাম। 

বিচারকের হস্তে যে পাখা! থাকে তাহার নাম "দস্বাই”। মধাযুগে 
জাপানী সেনাপতির৷ সৈন্যদ্িগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত এই পাখা 
বাবহার করিতেন। ছুনিয়ার সর্ধন্র মধ্যযুগে লড়াই অনেকটা কুন 
পালোয়ানীর মতই ছিল। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মন্যুদ্ধ ইত্যাদিতে 
যাহারা পারদর্শী হইত তাহারা সমরক্ষেত্রেও জয়ী হইত। বর্তমান 
রপপ্রপালী অন্তরূপ। সেই পাঞ্াপাঞ্া ও হাতাহাতি লড়াইয়ের যুগ 
আর নাই। 

পালোয়ান-পরিষদের অধীনে প্রায় একহাজার কুস্তীগির নিয়মিতরূপে 
কাধ্য করে। ইহার্দের ভরণ-পোষণ পরিষৎই করিয়া থাকেন। এই 
গ্রদর্শনী-গৃহ পরিষদের দম্পত্তি। বধ্নরের ভিতর ছুই তিন মাস করত 
দেখাইবার আয়োজন হইয়। থাকে । আয় মন্দ হয় না। বার আনার নিয়ে 
টিকেট নাই। টোকিও হইতে অন্যান্য সহরে যাইমা পরিষদের পালো- 
স্বানের। লড়াই দ্বেখাইগ! থাকে। তাহ ছাড়া, টোকিওর এই আমৃফি 
খিয়েটার ভাড়। দিয়া পরিষৎ অর্থ উপার্জন করিতে পারেন। একখান! 
যানিকপন্জ চালান হইতেছে। তাহার নাম “কুস্তীগিরের জগৎ»। 

একব্যক্তি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অন্থান্ত নকলকে পরাজিত 
করিতেছে। এই *ঢ্যাম্পিয়নের* নাম “উমেগাতানি* ব। "ন্ুলকায়*। 
ইহার বয়স মান্ধ ৩৪ বৎলর। আখড়ায় ষত পালোয়ান দেখিলাম প্রায় 
সকলেই দীর্ঘাকৃতি ও স্বুল কপেবর। অথচ জাপানের নাধারণ জনগণ 
ুম্বাকুতি এবং নীর্ণকায়। গালোয়ানের! ভারতীয় শিখদিগের মত মাথার 
চুল বীধিয়! রাখে । অনেককে দেখিয়। ঠিক শিখের মুর্তিই মনেপড়িল। 


পালোয়ান-পরিষৎ ও জিউজিৎঘু-বিস্ভালয় ১৪৭ 


কুস্তী-ব্যবসায়ের আড্ডা হইতে জিউজিৎব্-বিদ্যালয়ের আখড়। 
দেখিতে আদিলাম। অধ্যাপক কালো! ইহার পরিচালক । বিষ্্যা- 
লয়ের নাম কোদেকান। নিয় বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই এইধানে নিয়মিতরূপে শিক্ষা করে। সকল 
প্রকার গ্যাছ শিখিতে তিন বৎসর লাগে। ছাত্রসংখ্য৷ অনেক। মাসিক 
বেতন বেশী নয়। 

শুনিলাম, কিয়োতোতে মহিলাগণের জন্ত একটা! স্বতন্ত্র দিউজিংন্থ্‌- 
বিদ্যালয় আছে। 


মধ্যযুগের “নো”-নাটক বা 
জাপানী “ণাস্তীরা” 


মিম নদীর ধারে কতকগুলি খোলার ঘরের পল্লীর মধ্যে একট 
রঙগালয়। বাহির হইতে ইহাকে নাটাশাল! বিবেচনা করা কঠিন। এমন 
কি, এই গৃহকে মীপবর্তী অন্ত গৃহসমূহ হইতে কোন বিষয়ে পৃথক 
ভাবাই চলিতে পারে না। টোকিও নগরে এইরূপ আরও কয়েকট। 
রঙজালয় আছে। এইগুলির নাম নো"ম্‌গুপ বলা বায়। “নো” নৃত্যগীত- 
বাদাসমন্থিত এক প্রকার অভিনয়বিশেষ। যোড়শ শতাবীতে খাঁটি 
নাটক গ্রবর্তিত হইবার পূর্বের “নো”ই জাপানে প্রচলিত ছিল। য় 
চতৃশ হইতে যোড়শ শতানধী পরাস্ত নো-নাটকের সধৃদধি যুগ। পরবর্ত- 
কালে নৃতন “নো” রচিত হয় নাই_কিন্ত পুরাতন রচনানমৃহই অন্ন 
অভিনয়ের সে সমাদৃত হইয়াছে। সেই মধাযুগের নাট্যকলা! জাপানী 
. সমাজে অন্যাপি জীবিত আছে। ইহাকে বাচাইয়। রাখিবার জন্ত এবং 
নানা উপায়ে সুগ্রচারিত করিবার জন উচ্চশিক্ষিত এবং ধনবান্‌ জাগানীরা 
বথেষ্ট চেষ্ট। করিতেছেন। গবর্ণমেন্টও এই প্রাচীন অনুষ্ঠানটি রক্ষা 
করিতে বিশেষ যন্তবান। এই বৎলর মঙ্জাটের রাজ্তযাভিষেক উগরক্ষো 
প্রাসাদের ভিতর নো-নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবে স্থিবীকৃত হইয়াছে। 
[ভাহার অন্ত মঞ্চাদি নির্মাণের ন্ুবিস্তত আয়োজন হইতেছে। নব) 
পাশ্চাত্য নাচগান বায়স্কোপ থিয়েটার ইত্যাদির যুগে নো"শিল্লিগণ এই 
উপায়ে “সংরক্ষিত' হইয়! যাইবে বিশ্বাদ করিতেছি। . 


মধাযুগের “নোপ্নাটিক-্ জাপানী তীর": ১৪৯ 


॥ রজগানয়ের প্ররেশপথেই দেখি, অসংখ্য কাঠের জুতা ঝুলান রহিয়াছে।, 
দর্শকমওলী জু খুলিয়া গৃহে প্রবেশ: করিয়াছেন। জুতা, খুলিয়া প্রবেশ 
করা গ্রেল। মাছুরবিছান ভকৃভার. উপর দিয় নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত 
হইলাম.।.. বৃছংখ্যক যোক আভনয় দেখিতেছে। সকাল নয়টার সময়ে 
অভিনয়'স্থরু হইয়াছে-_বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিবে। সর্ধবমমেত আট 
নয়ট। ক্ষুদ্র গালার অভিনয় হইবে। জনপ্রতি টিকেটের মুল দেড় টাকা। 

শ্রোতাদিগের বসিবার মঞ্চ অভিনয়-মঞ্চ হইতে ম্বতস্তর। যে মঞ্চে 
নৃত্যকার, গায়ক্দল এবং ঝাদ্কগণ বসিয়া আছে, তাহাতে দর্শকের স্থান 
নাই। সাজ্ঘর হইতে মঞ্চ পর্যন্ত পথ বীধান আছে। এই পথও মঞ্চের 
অংশবিশেষ, অভিনয়মঞ্চের ছাদও দর্শক-মঞ্চের ছাদ হইতে পৃথক্‌। 
দর্শকেরা শ্বদেশী ভাবে হাটু পাতিয়! বসিয়। আছে। মাছুর-পাতা 
মঞ্চের উপর তাহাদের আদন স্থাপিত। মঞ্চ কতকগুলি চতুক্ষোণ 
গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত-_ প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে চারিজনের স্থান। দর্শকমগ্ডলী 
অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখে এবং ছুই পার্থ অবস্থিত। দর্শকমণ্ডলী কালেই 
আনিয়াছে__তাহার! ষথাস্থানে বলিয়াই আহার করিয়াছে বুঝিতে 
পারিলাম। আসনের নিকটে থালা, বাটি, চার কেটুলি ইত্যাদি পড়িয়া 
রহিয়াছে । কেহ কেহ খাদ্যদ্রব্য আনাইয়। লইতেছে। ইহা এক দিবস- 
ব্যাপী উৎনব-বিশেষ। কাল পালোয়ানী-প্রতিযোগীতার প্রদর্শনীতে 
দেখিয়াছি, দর্শকেরা গোট। দিনটাই মল্ক্ষেত্রে কাটাইতেছে। তাহার! 
ঘিবাভাগের খাওয়। যথাস্থানেই সারি! লয়। 

আমি যখন. রঙগালয়ে উপস্থিত হইলাম, তখন কয়েকটা অভিনয় হইয়া 
গিয়াছে, আর. একটার অর্ধাংশও মপপর্ণ হইয়াছে। রমণীবেশে এক পুরুষ. 
সুখোস্‌।পরিয। গান করিতেছে এরং ধীরে ধীরে প1 ফেলিয়! মঞ্চের উপর 
ঘুরিয়া ফিরিয়)' বেড়াইতেছে। এই রমণীর বামমিকে দশজন; গায়ক. 


১৯ বর্তমান জগৎ 


স্থিরভাষে যথারীতি হাঁটুতে বসিয়া! একসঙ্গে গান করিতেছে । এই দলবদ্ধ 
কোরাম্‌-গানের জাপানী নাম “উত্তাই”। বাজন! একপ্রকার নাই 
ধলিলেই চলে। রমণীর পশ্চাতে ছুইজন টুলে বলিয়া দুইটা চামড়ার 
'ষষ্তে মাঝে মাবে চাটি মারিতেছে। দুইজনে একতালে চাটি মারিতেছে 
না। অধিকন্ধ গানের স্থরের সঙ্গে চাঁটির তালের কোন সামগ্রস্ত আছে 
বোধ হইল না। গানের স্থর শুনিয়। বিশেষ প্রীত হওয়া যায় না। 
তবে দশজনের গম্ভীর গলায় একটা! মোটা আওয়াজ বাহির হয়__তাহা 
খানিকক্ষণ শুনিতে মিষ্ট লাগে। কিন্তু একঘেয়ে উঠা-নামাহীন স্বর 
শীন্ঘই বিরক্তিজনক হুইয় পড়ে । 

দর্শকের! অতিশয় মনোষোগের সহিত উত্তাই শুনিতেছে। গাইড. 
বলিলেন-_-“এই নো৷ অতি প্রসিক্ধ-_কিস্তু কঠিন। একমাজ্স গান শুনিয়া 
কেহ ইহা পূরাপূৃরি বুঝিতে পারে না। এইজন্ত সকলের হাতেই পৃণ্তক 
রহিয়াছে দেখুন |” 

একজন ইংরাজ্জ লেখক অভিনয় দেখিয়া! নিষ্নলিধিত মন্তব্য "1255 ০ 
914 ]87980* অর্থাৎ "প্রাচীন জাপানের নাট্য-সাহিত্” নামক গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
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ভাষা! ও ভাব বিনুমাত্র বুঝিলাম না-_কেবলমাত্স গন্ভীর কঠ্ঠোখিত 
উতাই শুনিয়া অর্্যান-সমস্থিত গিঞ্াসঙ্গীতের একটা আভাদ পাইলাম । 
আর রমণীবেশধারীর কৌশলে প। ফেলিবার .কায়দা৷ লক্ষ্য করিলাম। 
ইহাকে নৃত্য বল! উচিত নয়। শুনিলাম, যিনি রমণী সাঙিয়াছেন তিনি 
এই রঙ্গালয়ের স্ষত্বাধিকারী এবং প্রধান ওস্তাদ। পুত্রহারা রমণীর 
বিলাপ এবং অবশেষে পুত্রলাভ ও আনন্দ এই নৌ-নাটকের বিবৃত 
বিষয়। 

এই গম্ভীর উতাইয়ের পর একটা হাল্কা পাল! অভিনীত হইল । দুই- 
জন তৃত্য মনিবের অজ্ঞাতদারে তাহার গৃহে “মাকিপ্মদ্য পান করিতেছে। 
ছুইক্জনে মাতলামি করিতে করিতে নানারূপ বচদা৷ কা 'তেছে। হাস্ত- 
রমের অবতারণ এই অভিনয়ে দেখিতে পাইলাম। ইহাতে কথোপ- 
কখনের অংশ বেশী। কণ্ঠস্বর কৃত্রিমভাবে গম্ভীর তৈয়ায়ী করা জাপানী 
সঙ্গীতকলার একট। বিশেষত্ব বোধ হইতেছে। 

তৃতীয় নাটকে একজন যোদ্ধা রণে পরাজিত হইয়া শত্রকর্তৃক বন্দী 
হইয়াছে । কোয়ান্নন নায়ী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া মুক্তিলাভের 
জন্য সে চেষ্টিত। কোরাসের উতাই গীত এই অভিনয়েও যথারীতি 
গভীর। যোদ্ধাদিগের পোষাক মধ্যযুগের অন্থুরূপ। যেন মিউজিয়ামে 
সংগৃহীত রণবেশ পরিধান করিয়া অভিনেতার! মঞ্চে আমিয়াছে। 
চামড়ার “ছুজুমি” বাদ্য চাঁটি মারিবার সঙ্গে সঙ্গে বাদকতয় অতি বিকট 
আওয়াজ করে। ইহাতে যথেষ্ট রসভঙ্গ হয়। তাহ না হইলে উতাই 
শুনিতে একগ্রক্লার ভালই লাগে। খানিকক্ষণ কান তৈয়ারী টড 
নো-নঙ্গীত হইতে চিত্তের ক্ফৃত্তি জম্মান যায়। 


১৫২ বর্তমান জখৎ, 


.. 'সর্মশেষে যে অভিনয় হইল তাহাতে বৌদ্ধধন্-বিষয়ক চিত্ত গ্রদশিত 
হইয়াছে। ছুইজন পুরোহিত ফুদধো, নামক বিগ্যাদেবের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছে। ইহাদের বেশ বৌদ্ধ-পুরোহিতগণের উপযুক্ত। এমন সময়ে 
সয়তান বা মার কাঠুরিয়া৷ বেশে উপস্থিত হইয়। তাহাদিগকে বাধ! ধিল। 
নয়তান মুখোস পরিয়। বিকট সাজে দেখা দিয়াছে। 

নো-নাট কগুলি অতিশয় ক্ষু্ব। প্রায় কোন অভিনয়েই এক ঘণ্টার 
বেশী লাগে না। এইগুলিকে নাটক না বলিয়। ছোট গল্প বলাও বোধ 
হয় উচিত নয়। ষ্টোপম্‌ তাহার “প্লে অব্‌ ওল্ড জাপান” পুস্তকে 
বলিতেছেন +--+701)6 07870900 00811055 216. ৪1005 0001061) 
8109606 2010 00০ 4০৮) 00915 95100 11766170180 ০06 006 
00021500615) 00 ৮০011010800 ০062. 50015 00 50106 10)0%100, 
01177200800 800815007 106510010 ০0701051070? 

ডিকিন্স্‌ তাহার বিখ্যাত 79187956 "6৬? অর্থাৎ “আপানী 
'স্লাহিত্)” পুস্তকের "05 ০০1 18/8508০/-অধ্যায়ে লিখিতেছেন £-- 

1615 :95560615115 817 21009169107006170 00100950001 20510 
7050016৪100 0650010 | 0870106, 9102106 07 008100006, 
15010006500 01910206, 

মালদহ জেলায় বৈশাখ মাসে গম্ভীর উপলক্ষ্যে তৃতীয় দিবস 
বোল্বাই সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। কতকগুলি ভি ভিন্ন পালায় বোল্বাই 
সম্পূর্ণ হইয়া! থাকে। প্রত্োক পালাতে নাচগান, কখোপ কথন, ভাবভঙ্গী 
ইত্যাদির সমাবেশ হয়। কাজেই ধাহারা! বোল্বাই দেখিয়াছেন, তাহাদের 
জাপানী “নো” দেখ! হইয়াছে বলিতে পারি। নো-রঙ্গমঞ্চে বসিয়া এই 
কথাই বারে বারে মনে হইতে লাগিল । “নো” এবং গন্তীরার বোল্বাই 
এক শ্রেণীর শিল্পকলা-_ব্যক্তিগত ও দামাঙ্জিক জীবনে উভয়ের স্থান এক 


মধ্যযুগের “নো"-নাটিক র জাপানী "গস্তীয়া* ১৫৪ 


প্রকার। মনব-চিত্বের একই প্রেরণ! হইতে উতয়ের উৎপতি। ভবে 
কড়ায় ক্রান্তিতে মিল খু'কিয়া পাওয়! যাইবে না। 

এই ছুই শিল্পকলার এঁতিহানিক ক্রমবিকাশও অনেকটা একপ্রকার । 
ধন্ম-জীবনের আহ্্যক্জিক অনুষ্ঠানস্বরূপ নো-নাটক এবং গন্ভীরা-উৎসব 
অগতে দেখা দিঘাছে। ইয়োরোপে ঠিক এই জন্থই ছিষ্টরি এবং 
মিরাকল্‌ প্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। ধন্ম ও নীতি প্রচার করাই নো, 
মিষ্টরি এবং গ্ভীরার প্রবর্তকগণের একমাত্র উদ্দেপ্ত ছিল। ক্রমশঃ 
সাংসারিক ও বৈষয়িক বধ তন্ত্র ও তত্ব এই সকল শিল্পীর আলোচনায় স্থান 
পাইয়াছে। রসিকতা, হানিঠান্টরা ইত্যাদি নো-সাহিত্ে যথেষ্ট দেখ! যায়। 
বোল্বাই-সাহিতোও এই ধর্শ-বিবর্জত প্রসঙের চূড়ান্ত দেখিতে পাই। 

অধিক, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবাির বৌদ্ধ-জাপানে যে সকল ভাব 
ও ধারণ। প্রচলিত ছিল, সেই সমুদয় অবলম্বন করিয়াই নো-প্রবন্ঠকগণ 
উতাই রচনা করিয়াছিলেন । বৌদ্ধমন্দিরে অভিনীত হইবার অন্ত বৌদ্ধ 
গুরোহিতগ্রণ কর্তৃক এই সকল নো-নাটক গ্রস্তত করা হইয়াছিল। 
গন্ভীরার উৎপত্তিও বঙ্গদেশে যে যুগে হইয়াছিল তখন বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও শৈব 
ধন্মাভাবের প্রাচুধ্য ছিল। দেবতার উদ্দেপ্তে ওক্তগণকর্তৃক গন্ভীরার 
গান প্রস্তুত করা হইত। এখনও দেবতাকে নিবেদন করিয়াই বোল্বাই- 
শিল্পিগণ নৃত্যগীতাদি আরম করেন। জবাপানেও এখন পর্য্যন্ত কিয়োভো, 
নিকে। এবং অন্যান্ত স্থানের বৌদ্ধ-মন্দিরে নো-নাটকের. অভিনয় হইয় 
থাকে। বর্তমান শৈব অসুষ্ঠানেব কোল্বাই-সাহিত্যের সঙ্গে জাপানী 
বৌদ্ধ নো-নাটকের কোন সংষোগ থাক! অসম্ভব কি? মধ্যযুগের 
এশিয়ার ইতিহাস খুঁজিলে হয়ত আব্মী়তার সন্ব্ধ বাহির হই পড়িবে । 

জাপানী নো-সাহিত্যের একট! সাধারণ ধুয়া! এই__ 

“809 05%-100581775 80001 06 10৫ 905 00০৬” 


১৪. র্তান জগৎ 


 অর্থাং--“তাতল নৈকতে বারিবিন্দুসম হুতমিত রমণী সমাজে”. 
জগতের সকলই ক্ষণভঙ্গুর ও'মস্থায়ী। এক নাটকে আছে-- 
4197 10 006 07166 01105) 01616 ডি 006 012০6 
_ অর্থাৎ_-পপৃথিবীতে কেহ ভালত বাসে না, এ পৃথিবী ভালবাসিতে 
জানে না” 
নো-নাটক জাপানী সমাজে যতদিন পর্যন্ত অভিনীত হইবে, তত্তদিন 
পথ্্স্ত ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ব “উদীয়মান হৃর্ধ্যের দেশে” জাগরুক থাকিবে। 
এই তত্ব ষ্টোপ্সের ভাষায় বিবৃত হইতেছে-- 
প্যা। 00500510817 00600515005. (2105169110555 01 
1101081 116 210. ৪6 075. 92016 1109 19 6960060 ৪. 516 
01811 006 0810 200 1015815 70501016 108 57016 ডা50) 0) 
216 1006 751706160 50799110169 16 05 ৪. 16002171600 01 06 
1012051 0101193001)5 00865501095 0786 005 12015 010156156 
19 ৪. 07681 (010 17956 60115 07 0590. 97317160217 950816% 
এই অধ্যাত্ম-তত্ব জাপানীরা তুলিয়া ষাইতে অনিচ্ছুক মিকাডে 
হইতে আরস্ত করিয়া জাপানের গণ্যমান্য এবং অর্ধশিক্ষিত লোকমাঝেই 
এই উদ্ধার দর্শনের প্রচার চাহিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরকাল ইয়োরামে- 
রিকান যুক্তিতত্ব, নিরীশ্বরবাদ, বিজ্ঞানফ্যাক্টরী, এরোপ্রনেন ইত্যাদি ভোগ 
করিয়াও জাপানীর; তাহাদের প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি উদাসীন হইল না। 
জাপানীরা ভারতীয় চিন্তাধার৷ এধনও আদর করিতে প্রবৃত্ত! ভারত 
বাসীমান্রেই জাপানীদের এই নো-সংরক্ষণ দেখিয়! পুলকিত হুইবেন, 
সন্দেহ নাই । 
গাইড বলিলেন--“অন্ান্ত রঙ্গালয় হইতে কর আদায় করা হয়। 
কিন্ত নো.নাট্যশাল! হইতে গবর্ণমেন্ট খাজনা আদ্বায় করেন ন1।* 
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রজালয়ে একজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হুইল। ইনি কাউপ্ট 
ওকুমাপ্রবর্তিত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধন-বিজ্ঞান শিক্ষা! করিয়াছেন। 
কিন্তু নো-দাহিত্যে ইহার বিশেষ আগ্রহ । এই জন্য ইনি নো-সাহিত্য- 
বিষয়ক একখান! মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। আজ 
এই অভিনয়ের চিত্র সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। কাগজের গ্রাহক 
৩৫০৯) বার্ষিক মৃগ্্য ৫।০ | প্রাচীন নো-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়। ছাপাই- 
বার জন্য জাপানে স্থবৃহৎ আন্দোলন সুরু হইয়াছেঃ বুঝিতে পারা গেল। 
যুবকের নিকট শুনিলাম--“শীপ্রই একথান| বিরাট সচিত্র সংগ্রহপুস্তক 
বাহির হইবে। তাহার মুল্য ১৫০২৮ | 

জাপানী “বোল্বাই*-নাহিত্যের অন্গবাদ, সমালোচনা! অথবা বিবরণ 
নিনলিধিত ইংরাজী গ্রস্থে পাওয়া! যায় £__ | 
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2. 
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হীমে আপিয়াছিলাম-_নৌকায় ফেরা গেল। সাধারণ বজরায় একটা 
ছোট এক্সিনের নৌক! লাগান হইয়াছে । স্থমিদা নদীর উপর কলের 
নৌকায় চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম জাপানীদের মিতবায়িতা এবং 


১৬ বর্তমান, জগৎ 


দিজের অবস্থাম্ারে বিদেশীয় আবিষ্কারসমূহ ব্যবহার করিরার, ক্ষমতা! 
এই ছুইটি গু৭ ভারতবাদীর শিক্ষ। করা কর্তবা। আমর! নবা বৈজ্ঞানিক 
কলযস-চালিত অনুষ্ঠানগুলিকে মহ ব্যয়সাধ্য বলিয়া! জানি। অথচ চালার 
ঘরে, সাধারণ নৌকায়, নিতান্ত নগণ্য আবেষ্টনের ভিতর জাপানীর! বাপ, 
তড়িৎ ওগ্যাসের শক্তি কাজে লাগাইতেছে। ইয়োরাযেরিকার নবাবী 
চাল গ্রহণ না করিয়াও ইয়োরামেরিকার উদ্ভাবিত কার্যাপ্রণালী অবলম্বন 
কর| সন্ভব--একমাত্র এই তত্ব লাভ করিবার জন্যই ভারতবামীর আৰাপানে 
আস! আবস্টক। 


কাগজের ফ্যাক্টরি 


_ উয়েনো পার্ক সনে রেলে বসিলাম। পনর মিনিটের মধ্যে গাড়ী 
ওজি পল্নীতে পৌঁছিল। এইখানে দুইটা কাগজের কারান! অবস্থিত-_ 
একটা! গবর্ণমে্টের সম্পতি, অপরটার মালিক বেসরকারী কোম্পানী। 

কারখানায় প্রবেশ করিতে পাশ আবহ্বক হয়। ইতু-জাপানী ম্যাসো- 
সিয়েসন সরকারী ফ্যাক্টরীর পাশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের 
একজন: কর্মচারীও সঙ্গে আমিয়াছেন। স্ৃতরাং কোন প্রতিবন্ধক নাই। 
তবে ফটো-ক্যামের। ফ্যাক্টরির ভিতর লইয়া! যাওয়া চলিবে ন। 

কেরাণীগৃহে স্্রীলোকেরাও হিদাবগরীক্ষাকার্ধে নিুকা | জাপানের 
সর্ধজন-পরিচিত “মরোবান” হস্তে লইয়া কেরাধীর৷ গণনা করিতেছে। 
কতকগুলি তেঁতুলের বীঞদদৃশ কাষ্টফলক দাবা-খেলার ঘরের মত 
সাজান। এইগুলি লোহার শিকের দ্বার! বিদ্ব--কিন্তু ইচ্ছানুারে সরান 
নড়ান যায়। ফলকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার সঙ্ষেতম্দ্নণ 
পরিচিত। কাজেই এইগুলি সয়াইদ। নড়াইয়। যে কোন সংখ্যার মূল্য 
বাহির করা যায়। জাপানীরা ছোট বড় সকল দোকানেই এই যন্ত্র 
ব্যবহার করিয়। থাকে । এমন কি, ছুই চারি পদ্মদার হিনাবেও ইহারা, 
এই যন্ত্রের দাহাযা লয়! সঠ 

কারখানার একজন লোক আসিয়া সকল বিভাগ দেখাইয়া দিল। 
এই ব্যক্তির ইংরাল্ী জান! নাই। কিন্ধু জাপানী সঙ্গী ইংরাজী জানেন-- 
ইনি ঘৌভাষীর'কারধ্য করিলেন। গুনিলাম, সর্বসমেত ৬** লোক এই 
কারখামায় কাজ করে, তাহার মধ্যে প্রানধ ২, জন স্ীধোকফ | 


১৫৮ [ও বর্তমান জগৎ 


প্রথম গৃছে দেখিলাম, ধানের খড়ের 'অনস্ভব আঁটি মজুত রহিয়াছে। 
কতিপয় কুলী কতকগুলি আঁটি পরিষ্কার করিতেছে । এই সকল আঁটি 
স্তন গৃহে একটা কলের ভিতর,বিক্ষিগ্ হইতেছে। এই কল গোলাকার 
--ইহার ভিতর সোডার সঙ্গে খড়ের টুকর! সিদ্ধ হইতেছে । এই ডাইজে- 
টার দেখাইবার পর প্রদর্শক কতকগুলি তোডা-গৃহে লইয়৷ গেল। সোডার 
কিয়দংশও যাহাতে কারখানা হইতে নষ্ট ন| হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা 
রহিয়াছে । খড়ের টুকরা পিদ্ধ হইয়া গেলে ডাইজেষ্টার হইতে প্রচুর 
পরিমাণ সোড! বাহির হুইয়। থাকে। কয়েকটা ঘরে দেখিলাম, এই সোডা! 
ধরিয়া রাখিবার জন্ত নানাপ্রকার কার্য চলিতেছে । 

তাহার পর কয়েক ঘর ভরিয়! গলান খড়ের “হালুয়া*-ভর! হাড়ি 
দেখা গেল। প্রথমে খড়ে। রং দূরীভূত করা হইতেছে । পরে শ্বেতবর্ণ 
হালুয়াসদৃশ কাগন্জ-বস্ত্র সংগৃহীত হইতেছে । অবশেষে এই বন্ত অন্ত এক 
গৃহে নীত হইতেছে । সেই গৃহে দেখিলাম_-কাগজ-বস্তকে জলের সঙ্গে 
মিলাইয়। মিলাইয়া একগ্রকার সরবত প্রত্তত করা হইতেছে। এই 
মরবত কতকগুলি কলের উপর দিয় চালান হইবার সময় কাগন্জ-বস্তর 
“পলি” বা! “পাত ফেলিয়া যায়। 

পাতসমূহ গোলাকার জালসদৃশ যন্ত্রে লাগি থাকে । পরে ফ্লানেলের 
উপর এই পাতগুলি চাদরের মত দেখায়। অবশেষে আগুনে গরম 
করিয়। শুকান হয়। ইচ্ছান্গর্ূপ আকারে কাগজ কাট! হইয়। গেলে 
ইহাকে পালিশ করিবার জন্য কথেকজন লোক নিযুক্ত। ছুইখান ধাতু- 
নিশ্মিত পাতের ভিতর রাখিয়। কাগজের উপর কলের ভার চাপান হয়। 
তাহার ফলে কাগঞ্জ চকচকে ও মহ্থণ দেখায়। 

কারখানার গৃহগুলিতে আলোক ও বাতাসের শ্বচ্ছন্দ গতিবিধি 
'্াছে। শ্রমন্জীবীদিগের বিশেষ কোন কষ্ট দ্ভোগ করিতে হয় 


কাথজের, ফ্যাক্টরি ১৫৪ 


না বুঝা গেল. পুরুষদিগের মাসিক. বেতন ৩৯৯, স্বীলোক দিগের 
প্রায় ১৫২। 

ফ্যাকৃটরীর ভিতর যতগুলি কল দেখিলাম, তাহার গাত্রস্থিত ছাপ 
হইতে বুঝ। গেল--কোনট! আমেরিকায় তৈয়ারী, কোনটা জার্াণিতে 
তৈয়ারী ইত্যাদি। 

কারখানা দেখিয়া উয্েনে৷ পার্কে ফিরিয়। আদিলাম। এইখানকার 
এক হোটেলে ছুইঙ্জন জাপানী অপেক্ষ! করিতেছিলেন । একজন দালাল 
অপর জন এক বণিক। দালাল মহাশয় ইংরাজী বেশ জানেন। ইনি 
ছুই তিনবার ইয়োরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়। আসিয়াছেন। ই'হার এক 
ভাই হোক্কাইদে। দ্বীপের স্তাপোরো-কৃষি-বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপন! করেন। 

হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়! মটরকারে পুনরায় ওজি পন্মীতে আম 
গেল। এইবার নৃতন জাপানীদ্বয় স্গী। তোকিওর সাধারণ পল্মী-দৃশা 
নর্ববক্র চোখে পড়িল। বাশের কঞ্চি ও বাকারী দ্বার! ঘরের বেড়! অথব! 
বাড়ীর সীম নির্দিষ্ট কর। রহিয়াছে। মোজ পায়ে অথব! খড়ে চটি পায়ে 
জাপানীরা চলা-ফের! করিতেছে। পথিকদিগের কাহারও মাথায় টুপি 
আছে, কাহারও মাথায় নাই। দালাল মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করিয়া 
জানিলাম, বর্তমান যুগের পূর্বে জাপানে টুপি ব্যবহার ছিল না। 

ওজি পল্পীর ত্বিতীয় কাগজ-ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিলাম। সাধারণতঃ 
প্রবেশ নিষেধ । ম্যানেজার বলিলে ন--“এই কারখান| জাপানের সর্বব 
পুরাতন। কাজেই গৃহগুলি বিশেষ স্কৃবিখাজনক:নয়-_কিন্তু যর ও কল- 
সমুহ'সবই নৃতনতম ধরণের ।” 

এই কারখানার কাগজ চীনে বেশী রগানি হয়। জান্মাণ ও 
ইয়োরোপীয় কাগজ অপেক্ষা! এখানকার তৈয়ারী মাল সন্ত! বোধ 


১৬০ ,; ছঙ্দান থালা - 


হইজ। ভান বর্ষে এই কাগজের স্বাটৃতি বাড়ান, সম্ন্ধে কথামার্তীঁ 
চলিল। 

জাপানের প্রধান দ্বীপের নাম নি্গন__ইছার উত্তরে হোক্কাইদে। | এই 
স্বীপে একগ্রকার গাছ জয়ে-_তাহার শীল হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ গ্রস্ত 
করা যায়। সেই শীস ফ্যাক্টরীতে অনেক দেখিলাম। তাহা ছাড়া, ছেড়া 
স্তাকাড়য় বড় বড় বাগ্ডিল একটা প্রকাণ্ড মালগুদামে জম! কর! 
রহিয়াছে । এই স্তাকড়। গলাইয়। কাগঞ্ প্রপ্তত করা এখানকার বিশেষত্ব । 
একট! গৃহে দেখিলাম, বছসংখ্যক ক্ষুত্র-বৃহৎ খড়ো। দড়ী সংগ্রহ কর 
হইতেছে । এইগুলি ন্যাকৃড়ার বস্তা খুলিবার সময়ে পাওয়া! গিয়াছে । 

ফ্যাক্টদ্বীর কলসমুহ গবর্ণমেপ্ট কারখানারই অস্বর্ূপ। গলান, রং 
ছাড়ান, “হালুয়া্র হাড়ি, “সরবত” ইত্যার্দি ছুই কারখানায়ই এক 
ধরণেরই । এখানে স্তাক্ড়াগুলি কাটিয়া ছি'ড়িয়া পরিষ্কার করিয়া 
কাগ্বস্ততে পরিণত কর! হইতেছে, এই ঘা প্রভেদ। 

ছুই কারখানাই বুঝিলাম, কাগজ প্রস্তত করিতে জলের প্রয়োজন খুব 
বেশী। প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত জলের ব্যবহারই চোখে পড়ে; কাজেই 
জল সরবাহর করা ফ্যাকৃটরীর প্রধান কাজ। বছদুর হুইতে নর্দামার 
লাহার্য্যে জল আনিবার ব্যবস্থ। রহিয়াছে। 

কথাবার্তায় বুঝিলাম--কারখানার কাধ্য ২৪ ঘণ্টা চলে-_কখনও বন্ধ 
থাকে না। তবে শ্রমজীবীর পালা বঙ্ধল হয়। ১২ ঘণ্ট! করিয়া কাজ করা 
প্রত্যেক শ্রমজীবীর দস্তর। ব্মুলক-বালিকাদিগকে যে কোন বয়সে 
নিযুক্ত করা যায়। নিতান্ত অরবযন্কা বালিকা ফ্যাকুটরীতে কার্য 
করিতেছে দেখা গেল। জাপান গবর্ণমেন্ট এখনও কোনপ্রফার 
ক্ষ্যাকটরীবিষয়ক আইন জারি করেন-নাই।. 

এই স্থান সইতে সহরের ভিতয় একটা ক্ষারখানায় আলিম! গাড়ী 
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াড়াইল। ইহাও কাগজের ফ্যাক্টরী । এখানে খড় হইতে কার্ডবোর্ড 
প্রস্তুত করা হয়। এখানকার যন্ত্রগুলি প্রথম ধা হতে কথক্চিৎ স্বতন্ত্র 
ধরণের বোধ হইল । 

কাগজের কারখানা দেখিতে দেখিতে আট টা হী । এক স্থানে 
সেতুর উপর দিয়া সিমুদা! পার হুইলাম। তাহার পর কুলে কূলে গাড়ী 
চলিতে লাগিল। ছোট বড় বঙ্জরা, কলের নৌকা, ফধাড়ের নৌকা নদী- 
বক্ষে অসংখ্য। নদীর ছুইধারে খোলার ঘর--ইট ব! পাথরের বাড়ী বিরল । 
কোন কোন স্থানে দুএকট| কারখানার চিম্নীও দেখ! যায়। মোটের 
উপর নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ ইত্যাদির দৃশ্ত চোখে পড়ে। 

এইবার এক মোজা-গেঞ্জির কারখানায় আদিলাম। হৃত|, রেশম ও 
পশম তিন প্রকার বস্ত্রেই এখানে ভ্রব্ প্রস্তুত হইয়। থাকে। ম্যানেজার 
কলিকাত| হইতে প্রার্চ অর্ডারের উল্লেখ করিলেন। ভারতে জ্বাপানী- 
মালের কাট্তি বাড়াইবার কথা আলোচিত হইল। এই.কারখানায় সাধা- 
রণতঃ দামী জিনিষ গ্রস্তত কর! হয়। ম্যানেজার বলিলেন-_-"ভারতবর্ষে 
আপনার। সন্তা জাপানী জিনিস দেখিয়াছেন। সেগুলি প্রধানতঃ .ওসা- 
কায় তৈয়ারী হয়।” 

গড়ান কাগজের দেওয়াল সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম । 
বাহির হইবার সময়ে সেই দেওয়াল সরাইতে হইল। ভুত পায়ে 
কারখানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। 


৯১ 
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বর্তমানে দেখিতেছি জার্শাণিবধ করিবার জন্ত সকল জাতি ব্রতবন্ধ 
হইয়াছেন। অনূর-ভবিয্ুতে জাপানবধ করিবার জন রাষট্রমগ্ুরে একটা 
ষড়যন্ত্র দেখিতে পাইব। দশদিক হইতে এশিয়ার নব্য অভিমন্্যকে 
আক্রমণ সহ্য করিতে হুইবে। জাপানের বর্তমান অবস্থা এই কারণে 
বিশেষ ভীতিজনক। তাহাকে সর্বদা আত্মরক্ষার জন্ত সতর্কভাবে গ্রস্ত 
থাকিতে হইতেছে। 

অবশ্ত বর্তমান কুরুক্ষেত্রে জাপান কৌশলে ইংরাজ ও রুশপক্ষ 
অবলমঘবনপর্ববক খানিকটা! কাজ ঠাদিল করিয়া লইতেছে। আর ইংরাজ 
হাতে গায়ে ধরিয়া জাগানকে নিজের দলে রাধিতেছেন। ছুই 
পক্ষেই স্বার্ঘসদ্ধ হইতেছে। কিন্তু জাপানের ব্যবহারে মিত্র বড় 
সন্ত নন। রাষ্ট্রমগুলে শত্রুতা মিত্ধতার কোন অর্থ নাই। মিত্রতার 
ভিতরে ভিতরেই শত্রুতা চলিতে থাকে। 

ইংরাজ বর্তমানে জাপান হইতে যুদ্ধের জন্য খাদ্যন্রব্য সংগ্রহ 
করিতেছেন অন্তরশস্্ও ক্রয় করিতেছেন। রুশিয়ার অস্ত্রশস্ত্র নিতান্ত 
অভাব। শুনা যায়, জার্াণের৷ যে নকল রুশ-সৈম্ত বন্দী করিয়াছে 
তাহাদের হাতে মধ্যযুগের তরবারি ও তৌতা৷ বন্দুক মাত্র ছিল! রুশিয়া 
এই কারণে জাপানের শরণাপয় হইয়াছেন। রুশকর্মচারীরা আজকাল 
দুলে দলে জাপানে আমিয়া গোলাবারুদের অর্ডার দিতেছে। 

কিন্তু ভিতরে ভিতরে জাগানের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও রুশমত তৈয়ারী 
হইতেছে দেখিতে পাই। ইয়ান্িদের জাপান-বিদেষ ত জাছেই। ১৯০৪৫ 
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লালের কুশ-যদ্ধে ইদ্বোরামেরিকার জাতিগুপ্জ জাপানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ 
না করিয়। ভাল করে নাই--আজকান সকলের মনে এই ধারণা বন্ধমূল 
হইতে চলিয়াছে। আগামী কোন গোলঘোগের সময়ে সেই তুল 
শোধরাইয়৷ লইবার জন্ত সকলেই প্রস্তত-_ইহ] বেশ বুঝা যায়। 

চীনের সঙ্গে জাপানের নৃতন সন্ধি দেখিয়া ইয়োরামেরিক! অত্যন্ত 
্ুব্ধ। সর্ধবাপেক্ষ। বেশী ক্ষতির আশঙ্কা ইংরাজের । কিন্ধু ইংরাজ এখন 
ইয়োরোপ লইয়া এত বিব্রত যে, এশিয়ায় হস্তক্ষেপ করিবার অবলর নাই। 
জার্মাণিকে সাম্লাইয়। উঠিতেই ইংরাজ গলদঘন্ম হইতেছেন। তাহার 
উপর এশিয়ার এই জার্ম্াণ-জাতিকে শত্রু বিবেচন! করিতে হইলে, ইংরাজ 
পাগল হইয়া! পড়িবেন। কাজেই চীনে জাপানের দ্দুর্বববহার” এক্ষণে 
ধাম! চাপ! থাকিতেছে। রুশিয়ার দুরবস্থা এত বেশী যে, ৮১৭ বৎসর 
পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে চীন লইয়। গণ্ডগোল সুরু করিবার সাহস তাহার 
একেবারেই নাই । এদিকে ইয়াঙ্কির তাহাদের নৌবল এবং সেনাবল 
এখনও পূরাদমে বাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্ত বর্তমানে তাহার! 
শান্তিপ্রিয় জাতির গৌরব ভোগ করিতেছে। 

যাহা হউক, রুশিয়ার পেট্রোগ্র্যাড নগরের এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে 
গভীরতর রুশমত প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার এক জাপানী অন্থবাদ 
€তোকিওর “হোচি” পত্রে বাহির হইয়াছে, তাহার ইংরাজী অন্বাদের 
কিম়দংশ জাপান টাইমস্‌ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। সংক্ষিত বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া গেল £__ 

"ইয়োরোপের গণ্ডুগোলে জাপান চীনে অতিলোভের বশবর্তী 
হইতেছেন। ইহা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নয়। ইয়োরোপে লড়াই চিরকাল 
থাকিবে না। লড়াই থামিলে জাপান বেকুবির কুফল বুঝিতে পারিবেন।* 

জাপান যে ইউরোপের গণ্ডগোলে “একন্ত সর্বনাশঃ অন্তস্ততু পৌষমাসঃ* 


১৬৪ বর্তমান জগৎ 


নীতি অনুসারে কর্দ করিতেছেন চীনারাও একথা বলিতেছে। 
বর্তমান কুরুক্ষেত্রের বথঞ্চিৎ শান্তি হইলেই জাপান চীনে যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতে পারিবে না, এইরূপই চীনাদের বিশ্বাস। ইহাই তাহাদের আত্ম- 
রক্ষার সাহম ও ভরস|। তাহার! নিশচিন্তভাবে বুঝিতেছে যে, ইয়োরোপের 
মহাসমর থামিলেই জাপানকে চীনে জন্ব করিবার জন্য অভিমন্যবধ পাল! 
স্বর হইবে। চীনের একজন প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে “চাইনীজ 
উডেন্ট স্‌ মন্থুলি* পৃঞ্রে লিখিয়াছেন :_ 

“জাপান চীন দখল করিতে চাহেন, করুন। কিন্তু শীপ্রই মজা 
টের পাইবেন। আমরা জাপানকে হারাইতে পারিব না! সত্য। কিন্তু 
জাপানের শক্র ত কেবল চীনার! নয়। গোটা ইয়োরোপ জাপানকে 
পিষিয়! ফেলিবে।” 

মাস কয়েক হইল আমেরিকার কয়েকজন প্রতিনিধি জাপানের সঙ্গে 
সন্ভাব বুদ্ধির জন্য আসিয়াছিলেন। “জাপান এযাসোপিঘেশন কস্কর্ডিয়া* 
নামক জাপানীদের শাস্তি-সমিতি তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এই 
উপলক্ষ্যে জাপানসরকারের বড় বড় মঙ্ত্রগণ উপস্থিত ছিলেন। জাপানের 
পররাষ্ট্র সচিব ব্যারণ কাতো! স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, জাপান 
শান্তিপ্রিয় বটে কিন্ত বেকুব নয়। ছুনিয়ার অন্যান্ত জাতি নিজ নিজ 
স্বার্থ বুঝিয়া কাধ্য করে। জাপানীরাও ঠিক সেইক়প নিজ স্থার্থ 
বুঝিয়াই কার্য করে। স্থৃতরাং ইয়োরামেরিকার লোকজন নিজেদের 
চরিত্র নতবদ্ধে যে মাপকাঠি ব্যবহার করেন, জাপানী চরিত্র বিচার 
করিবার সময়ে যেন তাহা অপেক্ষা কঠিন বা উচ্চ কাঠি ব্যবহার ন 
করেন। চীন ও জাপানের নম্বত্ব আলোচন! করিবার পর কাতে। 
বলিতেছেন ৫৮ 
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জাপান বেশ বুঝিয়াছেন যে, খৃষ্টান ও শ্বেতাঙ্গ জাতিপুপ্ত নিজেদের 
ভিতর মহাগহিত কাধ্য হইলেও তাহা লইয়। বেশী আন্দোলন করেন ন1। 
তখন তাহার! “সাত খুন মাপ” অথবা “মাকড় মারলে ধোকড় হয়” নীতি 
অনুসরণ করেন। কিন্তু জাপানীর! দামান্ত মাত্র দৌযাবহ কাধ্য করিলেই 
সমগ্র শ্বেতা জগৎ পীতার্জ জাতির বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ করেন। জাপান 
যে ছুনিয়ায় সত্য সত্যই “একঘরে*-_-একথা৷ জাপানী পররাষ্ট্রসচিব ধোলা- 
খুলি বুঝাইয়। দিয়াছেন। কথাগুলি বেশ চোখা। ও 

স্দে সঙ্গে খ্যাংশ্লোন্জাপানী-মিত্্রত। ও সন্ধি সন্বন্ধেও জাপানে 
ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।: ইংলণ্ডে ও জাপানে আজকাল 
্রকাস্ভাবে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চলিতেছে। কিন্তু ইহা কতট! 
গভীর এবং কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহ! বল! যায় না। তোকিওর এক 
অতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের নাম “কোকুমিন।* ইহার সম্পাদক 
তোকুতোমি এই জাপানী-ইংরাজ মিত্রত! সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, 
ইাঙ্কিতে এবং জাপানীতে যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজ জাপানকে সাহাঘ্য 
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করিবেন বলিয়! বিশ্বাস হয় না। স্ৃতরাং কাগজে-লেখা সন্ধির উপর 
জাপানীদের নির্ভর কর! উচিত নয়। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের ইংরাজি 
অনুবাদ “জাপান ইকনমিক খ্যাণ্ড ফিনানূশিয়াল রিভিউ”-পঞ্জে বাহির 
হুইয়াছে। এই পত্রের সম্পাদক একজন প্রসিদ্ধ পার্ল্যমেন্ট-মেস্বর এবং 
রাষ্ট্রবীর। তোকুতোমির মতের এক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে :_ 

“এই মিত্রতাকে চিবস্থায়ী ভাব। মুর্খুমি। রাষ্ট্রমগ্ডলের বন্ধুত্ব আজ 
আছে কাল নাই। বিশেষতঃ চীন সম্বন্ধে ইংরাজ খোলাখুলি জাপানীদের 
বিরোধী |” র 

আ্গ্দরীতিক রাষ্ট্রমগ্ডলে জাপানের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ। ১৮৯৪ 
খৃষ্টাবকে চীনকে পরাজিত করিয়া জাপান একট! নামজাদা রাষ্টরকবপে 
জগতে পরিচিত হইল। ১৯০৪৫ সালে রুশযুদ্ধের গ্রভাবে জাপান 
জগতে প্রথমন্রেণীর রাষ্ট্র্নপে সম্মান লীভ করিল। ১৯১৪।১৫ সালের 
মহাকুরুক্ষেত্রে জাপান জার্মানির শত্রু হইতে বাধ্য হইল। কিন্ত 
প্রকারান্তরে জাপানকে ইংলগ্েরও প্রতিতবন্বী হইতে হইয়াছে। আগামী 
স্বশবৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রমগুলে ইহার পরিণাম বুঝিতে পারিব। সম্প্রতি 
দক্ষিণ আমেরিকায়, ভারতবর্ষে এবং প্রশাস্ত মহাসাগরের হ্বীপপুঞ্জে 
জাপানের বিশ্ববাণিজ্য গ্রতিঠিত হইতে চলিল। 

ভারতবামীর পেটে আজকাল জাপানবিদ্বেষ দেখা াইতেছে। সকল 
কথ! তলাইয়। বুঝিলে জাপানকে ভারতবাসীর প্রশংসা! করাই উচিত। 
ভারতবর্ষের বাজার জাপানীরা দখল করিয়া বসিতেছে। তাহ! বন্ধ 
করার ক্ষমত। ভারতবাসীর নাই। সে ক্ষমতা থাকিলে বিগত দশবৎসরের 
বিদ্বেশ-বয়কট কৃতকার্য হইত। এতদিন অন্যান্য বিদেশীয়েরা ভারত 
জুড়িয়! বসিয়াছিল। আজ জাপান স্থযোগ পাইতেছে। এই জন্তই কি 
জাপান ভারতবাসীর চক্ষুঃশূল ? ভারতে জাঁপান-বিষবেষ বড়ই আপশোষের 
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কথা। বাষ্্রমগলের ধর্ম বুঝিয়াই কোন জাতিবিশেষের নিন্দা বা প্রশংসা 
করিতে অগ্রসর হওয়! উচিত। পৃথিবীর কোন. জাতিই অপর কোন 
জাতির খাটি বন্ধু নয়--আবার খাটি শক্রও নয়া সংসার জটিল। 
এই বুঝিয়! জটিলভাবেই দুনিয়ায় চলিতে হুইবে। জাপানকে ভারত, 
বাদীর বন্ধু বিবেচন। করা কিছুকাল অবস্তকর্তব্য। 


কৰি ও'অমালোচক য়োনে নোগুচি 


নিউইয়র্কে থাকিতে একজন জাপানী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। মে 
ভাঙ্গ! ইংরাজীতে বলিয়াছিলঃ-."আমি ক্গীতশিক্ষার জন্ত কলি! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে ভণ্তি হইয়াছি।” যুবকের উত্তর শুনিয়। বিশ্মিত হট । 

পরে স্যান্ফান্নিষ্কোর বিশ্বমেলায় দেখি, জাপানী "ব্যাণ্ডে ঠিক 
ইংরাজের মত কনমার্টপার্টি চালাইতেছে। দূর হইতে মেই বাজন! 
শুনিয়া বাদকগণকে জাপানী বিবেচনা করিতে গারি নাই। , তাহারা 
বিদেশীয় সঙ্গীত এত সন্দর ভাবে অনুকরণ করিতে সমর্থ। 

জাপানী, জাহাজে ভোজনালয়ে দুইবেলা কন্সার্ট বাজান হটত। 
স্থরগুলি সবই বিদেশীয়গণের সমান্ধে স্গ্রসিদ্ধ। কিন্তু জাপানীর! এত 
সবছনে গৎগুলি বাজাইয়! যাইত যে, সেুলিকে ইহাদের দেশীয় কায়দা] 
বলিয়! ভ্রম হইত। শুনিতে পাই লগ্ডনে ১৯১ সালে এ্াংগ্নোজাপানী 
মেলা বনে তাহাতে জাপানী সেনাবিভাগের ব্যাড ইয়োরোগীয় স্থর 
বাজাইয। ইংরাজ শ্রোতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ করে। ইহাও কম বিশ্বয়ের কথা নয়। 

আজ টোকিওর উয়েনোপার্কে একট! নঙ্গীত-বিদ্যালয়ে যাইয়। দেখি, 
এখানে আগাগোড়া বিদেশীয় সঙ্গীত শিখান হইতেছে। শিক্ষক বা 
শিক্ষয়নত্রীদের মধ্যে কয়েকজন জার্্মাণ। বাদ্যযস্ত্রগুলির মধ্যে একটাও 
জাপানী যন্ত্র নাই। ছাত্র ও ছাত্রীরা জার্াণ গান শিথিতেছে_ইংরাজি 
গানও শিখান হয়। অথচ শিক্ষার্থীরা জার্মাণ কিংবা ইংরাজি ভাষ! অতি 
সামান্য মা শিখিয়াছে। এক গৃছে দেখিলাম, জাপানী গান জার্মাণ স্থরে 
বীধা হইতেছে। 
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এই বিদ্যালয়কে ছাত্রীসংখ্য ১৯, ছাত্রসংখা| ৮১। শিক্ষালাভের 
গর ইহারা সাধারণতঃ সরকারী বিদ্যালয়ে নঙ্গীত-শিক্ষক হইয়া থাকে। 
এই উপায়ে সমাজের সকল স্তরে বিদেশীয় ভাল, মান, লয় প্রচারিত 
হইতেছে । জাপান গবর্ণমেন্ট স্বদেশী সঙ্গীতশালাও স্থাপন করিয়াছেন। 
জাপানীদের স্বদেশী বাদাযস্্ অতিশয় নহজ.ও সরল-_তাহার! বিদেশীয় 
যন্ত্রের ব্যবহারে সুদক্ষ হইতেছে কি করিয়া তাহ! বিশেষ বিস্বয়েরই কথা। 
বিশেষতঃ, জাপানীদের দেশীয় গীত নিতান্তই একঘেয়ে--অনেকট। হয়ত 
বেস্থুর!। তাহাদের কান একূপ আওয়াজে অভ্যত্ত। অথচ হিদেশয় 
স্থরের উঠানাম! ও গ্াস্ভীর্যা ইহাদের কানে ভাল লাগিতেছে ! অধিকস্ত 
এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে হয়ত গানগুলির ভাষা বুঝিবার ক্ষমত| ইহাদের 
নাই। ভারতেও এরপ সম্ভব। , 
ছুনিয়ার ভাল জিনিষগুলি হজম করিবার ক্ষমত| এই জাতির অপাধারণ। 
১৩** বদর কাল জাপানীরা কোরিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ হহাতে খাদ্য 
সংগ্রহ করিয়াছে--বিগত ৫* বৎসর হইতে ইয়োরামেরিকা জাপানের 
পু্টিসাধনোপযোগী রসদ যোগাইতেছে। জাপানের খাঁটি নিজন্ব কিছুই নাই। 
সঙ্গীত-বিদ্যালয় হইতে হোটেলে ফিরিয়। কবি য়োনে নোগুচির জন্য 
অপেক্ষা করিতে লাগিলামূ। ইনি সম্প্রতি কেও-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী 
সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ইহার জীবন অতি বিচিত্র। যৌবনে 
আমেরিকায় গৃহস্থঘরে থাল! বাসন মাঞ্জিবার চাকরী, করিয়৷ অল্প সংস্থান 
করেন। প্রথম হইতে ইহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ দেখা যায়। বহুকাল 
স্বদেশের বাহিরে থাকায় মাতৃভাষায় অধিকার অল্প-ইনি ইংরাজীতে 
কবিতা রচন! করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইহার কবিতাবলী বিল্লাততে মুদ্রিত 
হইয়! থাকে । আমাদের দেশী তরুদত্ত, সরোজিনী নাইড়ু, মনোমোহন ঘোষ 
এবং রবীন্দ্রনাথের স্যায় নোগুচি ইংরাজী সাহিত্যে স্থান পাইতেছেন। গত 
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বৎসর বখন বিলাতে পদার্পন করি তখন নোগুচিকে লইয়া ইংরাজ-মহলে 
নানা আলোচন! হইতেছিল। নোগুচি সেই সময়ে ছয়মাস কাল বিলাতে 
কাটাইয়! জাপানে ফিরিয়া আসেন। তাহার এক বৎসর পূর্ধ্রে রবিবাবুকে 
লইয়! ইংরাজের! মাতামাতি করিতেছিল। আজকাল ইংলণ্ডে এবং সমগ্র 
জগতেই প্রাচ্য আদর্শের সমাদর আরন্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ নোগুচি রুশ- 
বিজয়ী জাতির বংশ-সভূত। আর সেই জাতি সম্প্রতি ইংরাজের মিন্্। 
ইহার আদর ত সর্বন্্ হইবেই। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--*মহাশয়, আপনি ত রুশযুদ্ধের দু-এক 
বৎসর পূর্ধে একবার বিলাত গিয়াছিলেন, তখন ইৎরাজের৷ আপনাকে 
বিশেষ সাদধে গ্রহণ করিয়াছিল কি? নোগুচি উত্তর করিলেন_-“এ 
যাত্রায় ইংরাজ-সমাজে আমি যত আদর পাইয়াছি, তাহার সঙ্গে ১০।১২ 
বৎসর পূর্বেকার অভিজ্ঞতা! তুলনা1 করাই উচিত নয়। তখন আমার 
কেন?--কোন জাপানীরই আদর হওয়া একপ্রকার অসস্তব ছিল। অধি- 
কন্ত এইবার ইংরাজের বড় বড় সাহিত্য-পরিষৎ নিমন্ত্রণ দ্বারা আমাকে 
লইয়া যান। অকসূফোর্ড, লগ্ডন ইত্যাদি নগরে আমাকে বক্তৃতা দিতে 
হইয়াছে। ইংরাজ-দমাজে আজকাল আমার পুস্তক বিক্রয় বেশ হইতেছে। 

নোগুচির সঙ্গে তাহার পল্ীগৃহে যাত্রা করিলাম। ট্রামে নগরের 
শরেষ সীমা পথ্যন্ত আসিয়। রেলে বনিলাম। পাড়াগেঁয়ে দৃশ্ঠ__চযা৷ জমি, 
চালা ঘর, বাশের বাকারির বেড়া, দরমার টাটি ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে 
একটা। গ্রাম্য ষ্টেসনে আসিয়। নামিলাম। নির্বন পল্লীপথ-_গাছের ঝোপের 
ভিতর ছুই চারিট। কুটির-_চারিদিকে শ্রামল বাগান--জুন মাসে ফুলের 
বাহার কোথাও দেখি না । জাপানে ফুল-লীল! দেখিবার জন্য মে কিনা 
অক্টোবরে আসা আবশ্যক। হোটেল হইতে প্রায় ১৭১৮ মাইল দুরে 
নোগুচির বালভবন। ইনি প্রতিদিন এইস্থান হইতে কলেজে যাওয়া 
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আদা করেন। কুগ্চবনের ভিত্তর নব নির্শিত জাপানী কাষ্ঠকুটির একখানা, 
“কাকেমনোর* উপর অঙ্কিত ছবির মত দেখাইতেছে। ঙ্থীর্ঘ গলির ছুই 
পার্থ্ে ঝোপের বেড়া । গৃহের সম্মুখে কষক-কুটির, ধানের ক্ষেত, শী 
ক্ষেত ইত্যাদি চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। অদুরে বৌদ্ধ-মন্দির | 

নোগুচি পাঁচ বৎসর হইল এই গৃহ নির্মান করিয়াছেন। খরচ 
পড়িয়াছিল প্রায় ৫০*২। বাগানের ভিতর দিয়। কাঠের মেজের নিকট 
পোৌছিলাম। বসিয়া ভূত খুলিতে হইল। ডাইনে বায়ে গড়ান কাগজ- 
প্রাচীর সরাইয়া কুঠুরিতে প্রবেশ করা গেল। এই কামর! নোগুচির 
গাঠগৃহ। কয়েকটা ছোট ছোট আলমারিতে কাব্য ও সমালোচনা 
বিষয়ক ইংরাজী গ্রস্থ সাজান রহিয়াছে । মেজেতে মাছুরের ফরান পাতা 
--দেওয়ালে জাগানীচিত্্র ঝুলান। পার্গৃহ অতিথিগণের জন্য বক্ষিত। 
ছুইয়েই এক ধরণের আসবাব । বিলাতের রাজ্রকবি ব্রিজেসের ফটো, 
কবি ইয়েটসের হস্তলিখিত অভিনন্দন পত্র, ফ্র্যান্সিম টম্পসনের ক্ষত 
“বাষ্ট' ইত্যাদি নোগুচির স্মারক বন্তসমূহ দেখিলাম । 

কথায় কথায় জান! গেল, রবিবাবু ছুই তিন মাসের ভিত্তর জাপানে 
আসিতেছেন। তিনি নোগুচিকে লিখিয়াছেন যে, জাপানী শিল্প ও 
সাহিত্য আলোচন! করাই তাহার আগমনের উদ্দেশ্য । উভয়ে পূর্বে 
.বাক্যালাপ হয় নাই__পত্র ব্যবহারও এই প্রথম। 

নোগুচির পত্তী আসিয়া! থারীতি হাটু পাতিয়া মাটিতে মাথ৷ ঠেকাইয়! 
প্রণাম করিলেন। ইহার শিশুগণও তাহাই করিল। ভাবিলাম, ইহার 
নাম "সর্বদেবময়োহতিথিঃ*। খানিকট। বিব্রত হইয়া অবন্তমস্তফে 
বলিলাম-_“আরিঙ্গাতো” অর্থাৎ "ধন্যবাদগ। 

আমি জিজ্ঞালা করিলাম--"আপনার পত্বী বোধ হয় লেখাপড়া বেশ: 
জানেন কিন্ত ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা করেন না কেন? অথচ আপনি 
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নিজে ত ইংরাজীকেই প্রথম হইতে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নোগুচি 
বলিলেন, “আমি আজকালকার “নব্য” নারী পছন্দ করি না। আমার 
স্বীও এই সকল হৃজ্ধুগ ভালবাসেন না। আমার বাল্যকাল ইংরাজি 
ভাষাভাষী সমাজে কাটিয়াছে -আমি বনুকালাবধি জাপানের খাঁটি স্বদেশী 
প্রভাব হইতে দূরে ছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয় পুরাপুরি জাপানীই রছি- 
য়াছে। আমি পাশ্চাত্য আদর্শের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন জাপানে 
চাহি না। আমাদের চিরপরিচিত্ত পল্পীজীবন, কুটিরগৃহ, নীরবত। ও 
শান্তিপ্রিয়তা বর্তমান যুগেও আমি পছন্দ করি। পাশ্চাত্যের হৈ চৈ, 
প্রগল্ভতা, নগর-নভাতা ও কুত্রিমতা আমার ভাল লাগে না। আশ! করি, 
সমগ্র জাপানে আমাদের স্বদেশী আদর্শ ই রক্ষিত হইয়! যাইবে ।” 

আমরা কাকান্থ ওকাকুরাকে জাপান-আত্মার বাণী-মুত্তিরপে গ্রহণ 
করিয়া থাকি। তাহার ভারতহিতৈষণায় আমরা তাহাকে আমাদের 
স্বদেশী একজন ভাবিতে অভ্যস্ত । এইরূপে ভগ্বী নিবেদিতা পর হইয়াও 
আমাদের নিজের লোক বিবেচিত হন। ওকাকুরার 106915 ০ 075 
185 অর্থাৎ *্প্রাচ্য জগতের আদ এবং 4১581050108 ০06 088) 
অর্থাৎ “জাপানের জাগরণ" গ্রন্থয়ে আমর! জাপানকে চিনিতে পারি 
সঙ্গে স্গে প্রাচ্য জগতের মন্্কথাও শুনিতে পাই। কবি নোগুচিকেও 
ওকাকুরার সতীর্থ সুহৃৎ দেখিতে পাইতেছি। ওকাকুর। আজকাল পর- 
লোকে-_কিন্ত নোগুচি তাহার স্থান কিছু কিছু অধিকার করিতে পারেন। 
ভারতবাসীর এই কথাট। জানা! আবশ্তক। অবশ্ত নোগুচিকে পাক! 
দার্শনিক ব প্রগাঢ় পণ্ডিত 'বিবেচন। করিবার প্রয়োজন নাই। 

বিলাতে থাকিতেই নোগুচি-প্রণীত [10৩ 90116 ০ ]819907556 
৮০৪ অর্থাৎ “জাপানী কাব্যের অস্তর-কথা” নামক সমালোচনা গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াছিলাঘ। তাহাতেই লেখককে বুঝিতে গারি। তিনি 
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জাপানী সাহিত্যের মণ্খ যে ভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইভেই 
বুবিয়াছিলাম, চিন্রসমালোচক ওকাকুর! এবং সাহিত্যসমালোচক নোগুচি 
এক গোত্রের অন্তর্গত। তবে এই সকল গ্রচার-কার্যে খানিকট। 
অতুযুক্তি ও বাড়াবাড়ি সর্বত্রই দেখ। দেয়। 

ভাবুকতা ও সংযম সমগ্র এশিয়ার প্রাণস্বরূপ। প্রাচ্য মাহি 
ও'শিল্পে তাহার পরিচয় যথেষ্ট । নোগুচি স্বয়ং এই ভাবুকত৷ ও সংযমের 
উপানক। ইহার কবিতায় ও গদ্য রচনায় এই ছুই লক্ষণ দেখিতে পাই। 
জাপানী সাহিত্যের ব্যাখ্য। করিতে যাইয়াও ইনি এই দুই দিক ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। অনেক স্থলে মাত্রা যারপর নাই বাড়িয়৷ গিমাছে! জাপানী 
সাহিত্যে যম ও নীরবত। সম্বন্ধে নোগুচি তাহার লগুনের এক বন্কৃতায় 
বলিয়াছিলেন 2. 
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অর্থাৎ "জাপানীরা স্বপ্ন ও নীরবতা! ভালবাসে । আমাদের সাহিত্যে 
ফুলের কথা, তারার কথা, টাদের কথাই বেশী। অত্যধিক হৈচৈ বা 
আওয়াজ আমরা পছন্দ করি না। খুব জোর পাখীর রব অথবা 
নির্ঝরের ঝরঝর পধ্যস্ত আমর! আদর করিয়! থাকি। ইয়োরোগের 
উৎকট উন্মাদনা! আমাদের ম্বভাববিরদ্ধ। আমর! প্রক্কৃতির সঙ্গে এক 
হইয়। জীবন যাপন করিতে চাহি।” 

বৈদ্দিক সাহিত্য হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য 
সম্বদ্ধেও নোগুচির এই কথা! প্রযোজ্য । দার্শনিক-সমালোচক কবি 
নোগুচিকে ভারতবাসীর জান আবশ্তক। ধ্যানী বুদ্ধের প্রভাব-প্লাবিত 
যামাতোদেশে প্রক্কৃতিপৃজা, অতীন্দরিয়-পরায়ণতা, অসীমে গ্রীতি প্রদর্শন 
প্রকটিত হইবে, তাহার আশ্চর্য কি? অথচ অধ্যাপক ডিকিন্সন তাহার 
নব প্রকাশিত “এগ্রিয়ার্যাব্সেজ” গ্রন্থে জাপানকে এশিয়ার সন্তান এবং 
ভারতের শি্য ও "গুরু তাই” ভাবিতে পারেন নাই। তিনি কয়েকটা 
ব্যাঙ্ক ও দোকান গৃহে ইলেক্ট্রিক লাইট, রেলওয়ে স্ট্রেসেনের আধুনিক 
বন্দোবস্ত এবং কয়েকজন হাটকোটপর! অধ্যাপক, ও ব্যবসায়ী দেখিয়া 
সমগ্র জাপানকে ইয়োরামেরিকার মফম্বেল মাত্র বিবেচন! করিয়াছেন। 
জাগানকে ডিকিন্সন বুঝেন নাই। খাঁটি জাপানকে বুঝিতে হইলে 
নোগুচির মত ব্যাখ্যাকার খুঁজিয়। বাহির করিতে হইবে। আর চোখ 
খুলিয়া হ্বাধীনভাবে জাপানী নমাজের ভিতরবাহির দেখিতে হইবে। 
ভাবুক নোগুচি “কবি*-নীর্ধক কবিতায় তাহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 


কবি. ও সমালোচক ঘ্োনে নোগুচি ১৭৫ 
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01 12505, 
৭005 [.0098” কবিতায় ভাবুক বলিতেছেন £-- 
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পা] 886 06 50010%/ 5 17685905 £৪6০, 
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শ95 ঠিভ 01 9116006 0791:59 030 50৪] %711169.8 

কবিতান্বয় “পিশ্গ্রিমেজ* পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত। এই কবিতা" 
সংগ্রহ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন £-_ 

৮015 93000101900 5617510550695 00 075 001591521 
15 8159 100011016 00100815০00 018. %11015 ০1 11. ০ 
01705 002179, ঈ্ *% ক 11135 78910696 [906 15 023910- 
10805]7 21090105017. 006 ৪%:001910 ৮6৪0০ ৪৪01 
30006601705 1001670 10. 82105 116ি) 06 016 0051 
(1710 6201) 1501061001785 0961 111] 15 06715902০00 
006 9০6 0026 175 051091565 10. 105 06200 ৪, 30229961017) 
2 50080601700 05915070217 17800906 0005 
05051001010655 06 9816017 0692800 5 16501 9 ঠিঢোথ। 
[3০291075 00০07 006 002 ০0105018601) ০07 66111 
056 8101551581 0610100 21] 06900 15 26591 94 02 
৪1076: অর্থাৎ “বৌদ্ধ আদর্শের প্রেরণা নোগুচির সাহিত্যে দেখিতে 
গাই। ইনি বিশ্ব-গ্রীতির গ্রচারক। ইনি জগতের সৌন্দধ্য উপভোগ 
করিয়। থাকেন। কিন্তু ইহার কাব্যে সাংসারিক সৌন্দর্য বিরাট বিশ্ব 
সৌন্দর্যের ইঙ্গিত মা্র। জগতের সৌন্দধ্য চিরস্থায়ী নয়। এই কথা 
ছুঃখের সহিত বার বার নোগুচি বলিতেন। কিন্তু ছুনিয়ার সনাতন 
চিরস্থায়ী সৌন্ধর্ধ্ের কথায় চিত্ত নর্বদাই প্রচুন্ন 1 

'নিউ ইয়র্কের রুশশিল্পী ও সমালোচক ম্যাকৃস্ওয়েবারকে যে স্থুর 


কবি ও সমালোচক য়োনে নোগুচি ১৭৪ 


সাধিতে দেখিয়াছি জাপানের কবি নোগুচিও দেই স্থরই সাধিতেছেন। 
এই স্বর আমাদের "গীতালির স্বর | 
“ভাব পেতে চায়, রূপের মাঝারে অন). 
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া ।* ইত্যাছি। 
১৯০৩ খুৃ্টাবে কণ যুদ্ধের পূর্বে তোকিওর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, ।নিতোবে 
নোগুচি প্রণীত 1007 016 চ:39650. 96৪. নামক. কবিতাগ্ন্থের 
ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন £_ 
17615) 0951 15 2 096৮ ৮1301) 6. ০20) 0:০1 দা 
99 ০8 1100 1001 200. 996 10 1025 9781560 ০ 0) 
০০%/59 ০6001 6০০৮০ (501010710০0 17 9০৮ এও 155৫ 
10107516700 006 10820105106 10006170552 1,005 570 নি 
51791065160 81110510110 1006 06501090 ৪17 91 ৪ 
0018170 ৩7077606* অর্থাৎ “এই কবি আমাদেরই ঘরের লোক। 
অথচ ইনি আমাদের গতানুগতিক পথ ছাড়িয়! দ্িয়াছেন। ইনি নৃতন 
কাব্যপথ খুলিয়া একট। নৃতন জগতের বার্ড আনিয়াছেন।” 
নোগুচি সম্ঘদ্ধে অধ্যাপক প্রশ্ন করিতেছেন :_- 

প[5 100 & €/০০ 06০৮৮ 1806. 0 79 736 606 ৪. ৪0116217 
+৪১:050000 21000931065 969170 001 036 59581106 ০01 0106 108101 
07001581251 100106100) 16102 ৩11 06001511012) ]879277 
09 0970061 ০91 0)859 00065010209 1 0) 1751000৫00৪ সু 
485 ০1006 ০25০1.” অর্থাৎ “নোগুচি কি জাপানে একমেবা- 
দ্বিতীয়ং থাকিয়া! যাইবেন? না| ইহার জুড়িদার এবং চেল! জাপানে 
আরও দেখা দিবেন?” 

আমি নোগুচিকে নব্য জাপানের বাণী মৃত দেখিলাম । _নোগুচি 
১২ 


জাগানীর জাপান বুঝিযাছেন-_জাপানীর 'জাপঁ প্রচারিত “করিতেছেন 
বর্তমান যুগের জাপানকে বর্ত গম্ভীর ভাবৈ বুষিব ততই দেখিতে পাইব 

যে, জাপানের সহ নই লক্ষ: নর 'নারীর দয় 'নোগুটির ভাষায় 
বই নাচিয়া উঠে। ইয়োরামেরিকার এভাবে জাপানের নিজম্ব 
নই নাই। এখনও ভারতবর্ষ এবং জাপানের নন্দ্ধ বিষয়ে 
বলিতে পারি-- 
| ঠল যেখানে বুদ মৃত করিতে মোদ্ার 

আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে ধর1% 

জাপান আজিও হৃদয়ে হৃদয়ে ভারতবর্ষের বানীই প্রচার করিতেছে_ 
জাপান বিংশ শতাবীতেও ভারত-মগলেরই অন্তগ্তি। নোগুচি রবীন 
নাথেরই সহোদর | শ্গীতাঙ্জলি ”এবং শপিল্গ্রিমেজ্ এক খনি হইতেই 
উ্ভৃত। অবস্ত কেবল মাত্র এই স্থরই এশিয়াবাসীর স্থর নয় | সন্তান 
স্রও এশিয়ারই নিজস্ব । দে দিকেও যেন দৃষ্টি থাকে। 

নোগুচি-পত্বী চা লইয়। আমিলেন। কৰি বলিলেন--” ওকাকুরার 
'ুক্‌ অব্‌ টা'পাঠ করিয়াছেন কি? তাহাতে আমাদের 'চা-মজল” 
বিবৃত হইয়াছে। জাপানী ভাষায় তাহার নাম 'ানউ?। অতি সমারোহের 
সহিত চা প্রস্তুত করা হইযা থাকে। আমার স্ত্রী ঘরের ভিতর সেই 
অসুষঠান সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কাজেই আপনার ইহা দেখা হইল না” 
বলা বাঁছল্য চায়ে ছুধ ও চিনি নাই। কাঠের পেয়ালা তিক্ত 
সবৃজ বর্ণের গরম চা পান করা গেল। জাপানে গাভীর অভাব, 
এই জন্ত জাপানীরা! ছুধ ঘি ব্যবহার করে না। আজকাল রেওয়াজ 
হইডেছে। 


নোগুচি মাতৃভাষায়ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। প্রধানত; সাহিতয- 
আগর তাজা তেজ আনি সিপ০প ০০৯ 4৯ 


কৰি ও ন্মালোচক ঘোনে নোঙচি ১৯ 


কোন কোনটা ইংরাঙজিতে অনূদিত দেখিতে পাই। 11/700৫ 8০ 
ঘৃ০ অর্থাৎ *তোরণ বারের ভিতর" নামক ইংরাজী গ্া-রথে ক 
গুলি সগিবিষ্ট রহিয়াছে। এই পুস্তকে নোগুচির দেখ ও বিদেশ, ং জাপ 
লমাজ ও সভ্যতা, প্রা, পাশ্চাত্য, ইয়েটদ্‌, রসেটি, অস্কার ওয়াইন্ড, 
ভোকিও, কিয়োতো, কাবা, শিল্প ইত্যাদি নানা! বিষয়ে সুত্র ক্র চিন্তাপূর্ণ 
রচনা স্থান পাইয়াছে। এইগুলি পাঠ করিলে নোগুচির ইঙ্গিত ও মত 
অবগত হওয় যায়। জাপানী সাহিত্যে অতিশয় সংক্ষিপ স্থত্রের আকারে 
একগ্রক্কার কবিতা আছে। তাহার নাম “হোকু"। হো্কু আমাদের 
ধহা। তবে ভারতবানীর পক্ষে এই কবিতাপদ্ধতি কিছু নৃতন। “0178 
15 006 [0100 00610 ?* এবং “4১8210 ০০. ০1:৮৯ প্রবন্ধহয়ে 
ভারতীয় সাহিত্য-প্রেমিকগণ নৃতন তথ্য পাইবেন। 

সঙ্গীত, চিত্রকলা! ইত্যাদি বিষয়ে গল্প করিতে করিতে ছুইজনে মাঠে 
বাগানে কৃষকপল্পীর ভিতর দিয়। বেড়াইতে বাহির হইলাম। বু দিন 
পরে বাশ-বনের তলদেশ চক্ষগোচর হইল। একটা মন্দিরে খানিকক্ষণ 
কাটান গেল,। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আদিলাম। আসিয়া দেখি, উঠানে 
জল ছিটাইয়। নোগুচি-পত্বী সন্ধ্া-প্রদীপ জালিয়াছেন। পরে যথারীতি 
জাপানী খানায় যোগদান করিলাম । রুই মাছের ঝোল রান্ন! হইয়া- 
ছিল--কীচ! মাছ পাতে দেওয়! হয় নাই। “চপস্রিকে* স্থবিধ! হইল 
না চামচের সাহাযা লইতে হইল। 

নৈশ-ভোজনের পর গল্প চলিতে লাগিল। মাস খানেক হইল 
205 50176 ০1 ]5080856 451৮ অর্থাৎ "জাপানী চিন্র-শিল্পের অন্তর 
কথ।* নামক নোগুচির নৃতন পুস্তক বাহির হইয়াছে। অন্থান্ত পুস্তকের 
ধূয়াই ইছাতেও আছে। নোগুচির সকল লেখাই কতকগুলি খাগছাড়! 


৯ ৮৩ পে ৬২৯. ০:5৯ 25835 উল 


১৮০ বর্তষান জগৎ 


পাঁওয়। যায়। পূর্বেই ধল! হইয়াছে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ঝ| খাটি দার্শনিকত। 
নোগুচি-লাহিত্যে দেখি নাই। 

 মকলকে "সায়োনারা” বলিয়া বিধায় হইলাম। নোগুটিপতথী জাগানা 
ভাষায় হাসিয়! বলিলেন_-“আবার আসিবেন। 

আকাশে টাদ উঠিয়াছে__বর্ষার মেঘে চন্্রালোক কিছু নিস্তেজ। 


টেক্নিক্যাল স্কুল 


জাপানের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিপশিক্ষার , 
আয়োঞন আছে। অধিকন্ত একমাত্র শিল্পের জন্তই কতকগুলি ্ 
শিক্ষাকে স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় দকলগুলিই সরকারের অধীন-- 
মরকারী শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত । রা 

তোকিওতে ছোট-বড় অনেক টেকনিক্যাল স্থূল আছে। সর্ধপ্রধানের 
নাম “হাইয়ার টেকৃনিক্যার দ্ুল*। এই বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের 
সঙ্গে নিউইয়র্কে আপিবার সময়ে জাহাজে আলাপ হইয়াছিল। তিনি 
তখন জাম্মাণি, সুইর্জাল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের তড়িৎ-কারধানা পরিরর্শন- 
পূর্বক স্বদেশে ফ্কিরিতেছিলেন। আজ তোকিওর এই শিল্পশালার 
প্রিজিপ্যালের জে দেখ! করিলাম) প্রিম্িপ্যাল একজন প্রবীণ ব্যক্তি__- 
বিশ বৎসরের অধিককাল এই কার্ধো নিযুক্ত আছেন। নাম তেজিমা 

ইনি প্রথমেই ভারতীয় ছাত্রগণের কথা পাড়িরেন। এই বিদ্যালয়ে 
এক্ষণে বয়ন-বিভাগে, রঞ্জন-বিভাগে এবং পোর্সিলেন-বিভাগে তিনচারিজন 
ভারতীয় ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে। ইহারা অধ্যাপকগণকে সন্ত 
করিতে পারিয়াছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল মহাশয় বলিলেন_*ইহারা 
গণিতে বড় কীচ।। শিল্পব্দ্যলয়ের প্রত্যেক বিভাগেই গণিতের প্রয়োজন। 
ভারতীয় ছাত্রের! এই কথা জানি পূর্ব হইতে পরস্থত হইনে হুফল লাত 
করিতে পারিবে |” বিগত ৭৮ বৎসরের ভিতর কয়েকজন ভারতীয় 
ছাত্র এই বিগযালয হইতে শিখিয়া দেশে ফিরিজাছে। তেজিমা ভাহাছের 
নাম করিলেন। ইনি বারে বারে বিশেষ করিয়া বলিলেন--"আমর! 


ভারতীয় ছাত্রগণের জন দ্বার উন্মুক্ত করিয়! বনিয়া আছি। তাহাদিগকে 
সারে গ্রহথ করিতে আমর! সর্বদাই প্রস্তত। জাপানে কোন ভারত- 
বামীর অবজ্! হইবে না।+ তোকিওর'নকল মহলেই ভারতবামীর প্রতি 
জাপানের সন্গেহদৃটি ল্য রুরিড়েছি। কাব্যবিশারদের যুগ আর নাই মনে 
 হইতেছে। যে কয় দিন এইকপ চলে সেই কয় দিন ভারতবাসীরই স্ুবিধা। 
রঞ্জন, বয়ন, তড়িৎ। চীন! মাটির কা, বাস্ত ও গৃহনির্্াণ ইত্যাদি 
নানাবিষয়ে গন্তাদ তৈয়ারি করা এই বিদ্যালয়ের উদ্দেস্ত। এই ব্দ্া- 
লয়ে শিক্ষানাড করিয়া যুবকেরা জাপান-সরকারের নান! ার্থে নি 
হয়। জাপানে যে সকল রাসায়নিক অথবা এক্িনীয়ারিং কারখানা 
আছে সেই সমুদ্য়ের কর্তারাও এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত বাক্তিগণকে 
কর্ম দিয়। থাকেন। ূ ৃ রর 
তোকিওর এই বিষ্তালয়ের প্রত্যক ছাত্রকে কতকগুবি সাধারণ বিষয় 
শিখিতে হয়। আজকাল শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল মহরেই নু[নাধিক 
গ্রিমাথে এই সমুদয়ের কাজ আবশ্তক। নিয়ে তালিকা রত হইতেছে :-. 
নীতি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, চিন্রাঙ্বণ, যন্ত্রে ছবি, ধন-বিজ্ঞান, 
কারখানার স্থাস্ারক্ষ, ফ্যাক্টরী. নির্বাণ হিসাবরক্ষা ইংরেজী ভাষা, 
ব্যায়াম-শিক্ষা। 
[.. ভেজিমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ঘুরিযা দেখিলাম। টেক্‌- 
নকযান দু দুনিয়ার সর্ধত্ই একপ্রকার__নৃতন বা বিশেষভাবে লক্ষ 
করিবার কিছু নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলাম_মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা 
খ্রচ করিয়া গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাব, যন, হাতিয়ার, 
কারখানঃ ল্যাবরেটারী ইত্যাদি ্রস্থত করিঘ়াছেন।, এত অন্নবায়ে 
ভারতবর্ষে একটা উচ্চ অঙ্গের শিল্প-বিদ্যালয় আমরা জা করিতে 
পারি না কেন? অথচ এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০* ছাঅ শিক্ষ। 


পাইতেছে।. আর এই সকল ছাত্রই জাপানী-পিল্পের ধুরদ্ধর হইতেছে ।* 
তে দিজঞাসা করিরামন“বাধিযরযর সর্বসম্ত। ক 1 ইনি. 
উদর করিলেন_'অধাপরগণের ব্রর ছিড়ে গড়ি 3:8২+৭+ 
ধর হ।র্বসয়েত রায় ১৪" শিক্ষক নিযুজ আদ্ধেন। ইহার সাধারণত, 
415৭৯ মামিক বেতন পাইয়। থাকেন , মাসিক, 588৭, টাকার 
উর্ধে কোন, ব্যক্তি বেতন ,গান ন|। এই উচ্চহারেবেতন্রাথ 
আধপকের নংখ্যা. বেশী নয়।” ছাত্রদত্ত বেতন হুইড়ে ।এই. ধরমের 
গায় অর্ধেক উঠিয়৷ আমে-বুপর অর্ধ. গবমেন্টের। কোষাথার হইতে 
পাওয়া যায়। 

জাপানে শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদির মাদিক বেতন অতি অল্প। 
প্রত্যেক দেশেই শিক্ষাবিভাগের ' ব্যক্তিগণ অন্তান্ত বিভাগের লোকজন 
অপেক্ষ! ল্প আয়ে জীবন ধারণ করিয়। থাকেন। জাপানে ইহ! বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে উকিল, ডাক্তার, মহাজন, শিল্পী, 
কণ্টাকৃটর, ব্যবসায়ী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন-_ 
অথচ ইম্পীরিয়াল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ধোচ্চ অধপকগণও তিন চারিশত 
টাকার বেশী বেতন পান না। তাহারা এই অল্প আয়েই সন্ধ্ট। 
ভারভীয় যথার্থ ত্রান্ষণগণের আদর্শ জাপানী-শিক্ষক-মহলে দেখিতে 
গা্টুতেছি। নব্য-ভারতীয় অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয়গণ এবং 
বিদেশফের্ডা “স্পেশ্যালিষ্ট” বা ও্তাদগণ সেই দ্বারিস্র্যের আদর্শ তুলিয়া! 
ষাইবেন কি? 

এক বিভাগে দেখিলাম, বছুসংখ্যক নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক তড়িতের 
যন্জাদি নিশান করিতেছে। অধ্যাপক নাকামুর৷ এই সকল বালকের 
তৈয়ারী বছসংখ্যক শিক্প-যন্জ দেখাইলেন। ইহারই সঙ্গে আট্লা্টিক- 
বক্ষে আলাপ হয়। 


১৮৪ বর্তদান জগৎ 


'জিশ বৎসর হইল এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম 
একজন' জাস্বাণকে বিদ্যালয়ের কর্ত। কয়া হুইয়াছিল | তাহার পর 
বিদেশী সাহাধ্য আবশ্যক হয় নাই। এক্ষণে একজন ইংরাজ এবং 
একজন ইয়াস্কি বিদ্যালয়ে কর্ম করিতেছেন। ইঠাদিগকে সাধারণ হইতে 
উচ্চতর হারে বেতন দিতে হয়। কিন্তু চুক্তি মাত্র তিন বৎনরের। 
জাপানীর! এইক্সপ চি করিয়া বিদেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে সিদ্ধহস্ত। 
দ্বই তিন বংসর পর ইহার! বিদেশীয় লোক বালাই থাকে । সঙ্গীত- 
বিদ্যালয়েও এইয়প দেখিয়াছি। 


নব্য-জাপানে পাশ্চাত্য মাহিত্য 

জাহাজে মচি্ুকি-পরণীত "জাপান টুডে" গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলাম। 
তাহার এক অধায়ে ওয়াসেদ! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছুবৌচির নাম 
পাই। মচিজ্ুকি লিখিয়াছেন $--]1 1889 ৪ 21006550101 1,16618- 
0016 185 80060 01010 9০81 ৪ 016 9088890100 ০1 70 
15০৮০৭০, [5 20৮000 2500 380৩ 0৩ 1:800121 
11061900100 00608080670 16 1090 30006 10£ 00- 
৮8105 01 00110 76815 11115 005 081016 [0100 ৪5 00৫&- 
0150 10) 00110091 010016105, [76 ৭185 ০017001 01101175- 
116 ০0011 78091 ৪ 100৬ 501 06 1166780016 01080112 09 
016 ০0161201706 06011017081 8100 ০0০০1060681 0111158010109, 
00087 016 £8102106 0606 72:0669501, %1)0 ৪3 870 জা 
19 076 ০1 07900161009 0191080505) 00561155200 01005 
বাকি 9021) 016 [06281076701 [.1186016 1085 002 8)00) 
0098109 1081000115106 076 00008100501 016 12836 8170 019 
1696 87 019006 0)6 90007 0 1512005 ৪10 পর 71 
18091 00 & 90010605915. 
: পাস্তা নাটা, কাবা ও গ্যা সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 
জাপানী সাহিতোর মম্ বৃদ্ধি রা চুবৌচির উদ্দেশ্য ছিল। মাতৃভাহ। 
এবং ইেশীয় সাহিত্েরসর্কাদীন উদ্তি-বিধান বিষয়ে ছুযৌচি কাউন্ট 
ওক্যার প্রিয় বন্ধু। বলিতে কি, মাতৃভাষার সাহাযো উচ্চতম শিক্ষা 


প্রধানের ব্যবস্থা করিবার জনাই ওকুম! তাহার ওয়ীসেদ! বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। সে ১৮৮২ খৃষ্টানব্বের কথা । তখন জাপানী ভাষা 
নিতান্ত নগণ্য ছিল। পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্ত জাগানী- 
দিগকে তখন করাণী, জার্থাণ ও ইংরাজী ভাষার... উপর নির্ভর করিতে 
হইত। এমন কি, তখনও জাপানী ভাষায় দুইচারি খান! উচ্চ অন্ধের 
অনুবাদ গরস্থই বাহির হয় নাই-_মৌলিক গ্রন্থ তদূরের কথ।। সেইসময়ে 
ইন্পিরিয়যাল ইউনিভারসিটিতেও বিদেশীয় ভাষার মাহায্েই বিদেশীয 
পাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি জাপানী লমাজে প্রচারিত করা হইত। 
এই যুগে দুরদরশী শিক্ষাপ্রচারক, নব্য জাপানের অন্ততম জন্মদাত। ওকুমা 
গ্রচার করিলেন যে, খাটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রবর্তন,ন| হওয়া পর্য্যস্ত 
জাপানের উদ্ধার নাই। 

0০800 0. 1390 ৪. ০00510001) 0086 005 [8478 
0670৩ 0 8.1786101) 1 15 0106 90105810050 706 18560 0007 
09০ 69০1০705৩01 16 ০) 19088826, 5০ 00৪6 ৪0) 10180৩7 
50805 70181)0 95. 01095০05017) 005 5৮670800121 00006.” 

অর্থাৎ “যে দেশের সকল উচ্চশিক্ষায় দেশীয় ভাষার ব্যবহার হয় একমাত্র 
সেই দেশই যথার্থ স্বাধীন।” কাউপ্ট ওকুমা আঞ্জকাল জাপানের প্রধান 
ন্্রী। ওয়াসেদ। বিশ্ববিদ্যালয় তাহারই নায়কতায় পরিচালিত হইতেড্ে। 
. .. হুমা মাতৃভাষাকে সকল উপায়ে ধ্ব্শালিনী করিতে প্রবৃন্ত_ 
অধ্যাপক ছুবৌচি জাতীয় সাহিত্যকে জগতের শ্রেষ্ট সাহিত্যের পদে 
উন্নত করিতে ুতসনকল্প। কিন্তু উভয়েই বিশ্বশুক্তির উপানক-_ছুনিয়ার 
সকল প্রকার উচ্চবি্য মন্থন করিতে উভয়েরই সমান্‌ অগ্ুরাগ!. বর্তমান 
জাপানের আদর্শ ও, ইহাই। .ুবক্‌ ভারতও কি. ইহাই বুঝে নাই? 
ও্কুমা ও ছবৌচি কার ্রণানী ভারতের সাই ত দেখিতে গ্াইডেছি। 


বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজতে "ছুবৌচির " বাসভবনে উপস্থিত হইলাম । 
্ী্থাবকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চুটি। ভূতা, খুলিয়া প্রবীণ 
অধ্যাপকের পাঠে প্রবেশ করিলাম. 'আন্মারীভরা জাপানী, চীনাও 
ইংরাী রসথ। জাপানী আতিথ্যেরচাপান বার! ঘারীতি আপ্যায়ন হ্ইল। 
: ছুবৌচি ফরাসী অথব! জাশ্বাণ জানেন. না-ইংরামীর সাহায্যে 
ইয়োরামেরিকার মর্ঘ গ্রহণ করেন। দর্শন বা ইতিহাসের দিকেও ঝৌঁক 
তি অল্প। খাঁটি মাহিত্যের চচ্চা করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া 
ছেন। সাহিত্যের মধ্যেও নাট্যসাহিত্যই ছুবৌচির প্রধান আলোচ্য 
বিষয়। ফরাসী ও জার্খাণ সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিবার 
অভ্যাসও ইহার আছে! বিশেষভাবে সেক্সপীয়ার খাঁটিয়াই ইার আনন্দ। 
. ইনি ইংরাজীতে কথা. বলিতে কিছু আপারগ এই জর্পুত্জের সাহাধ্য 
লইলেন। পুত্র ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্াজুয়েট-সশ্্রতি ভিন 
বৎসর বিলাত্তে কাটাইয়া, ফিরিয়াছেন। লগ্নে নাট্যকল! এবং বিশেষ 
ভাবে নৃতাবিদ্যা শিখিতেছিলেন। বড় বড় থিছ্েটারের কর্তাদের 
অধীনে অভিনয় নৃত্যাদি শিখিবার নযোগ পাইয়াছেন। 
চুবৌচির সঙ্গে ইংরাজী পাহছিতোর. নকুল যুগ সথ্ধেই ছুএক কথা 
হইল। প্রাচীনতম বীড! হইতে বার্ণাডশ পধ্যন্ত সকল স্তরের কথাই 
ইঞ্ুর জানা আছে। আময়। ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার অভিমান 
করিয়া থাকি-_ইংরাজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লইয়া, ভারত্বাসীর.. একটা 
গৌরব আছে। কিন্তু মে গৌরবের কোন মূল্য নাই। কারণ বিশ্বরিদ্যালয়ে 
অমর! অ-আ-ক-খ হইতে আরম করিয়া ১৫।২* বৎসর কাল এই দাহিত্য 
আলোচন! করিতে বাধ্য। যদি আমরা ঘরে বসিয়া রুশ কিন্বা দার্জাণ 
সাহিত্যে এই পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারতাম, তাহা হইয়ে 
সত) সত)ই বড়াই করিবার উপায় খাকিত।, ছ্ুবৌচি ঘরে বিয়া সর 


১৮৮ বর্তমান জগৎ 


বিশ্বিদ্যয়ের নিয়মে ল্যাংর্যাও, গার, ইত্যা্গির রচনা মৃখস্ করিতে 
বাধা না হইয়া এযাংলো-স্যাক্পন হইতে নবীনতম সাহিত্য পর্য্যন্ত 
অধিকার করিয়াছেন। ছ্ুবৌচির ইংরাজী সাহিত্যে পাণ্ডিত) সত্যই 
গৌরবের সামগ্রী । অথচ তিনি কখনও জাপানের বাহিরে যান নাই । 
এক্ষণে ইহার বয়স প্রায় ৬* বংনর। ছুবৌচির সংস্পর্শে আলিয়া! একটা 
অভিনব দৃষ্টি লাভ করিলাম মনে হইতেছে ।. 
 ছবৌচি জাপানী নাট্য-সাহিত্য, রঙ্জালয় ও নৃত্যকলার উন্নতি 
বিধানের জন্য প্রচুর অর্থ বায় করিয়াছেন। ইহার সমালোচনায়ও 
নাটকব্যবসামিগুণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। 
ভারতীয় সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা জানিবার জন্ত ইঠার বিশেষ 
আগ্রহ দেখিলাম। সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যের পরিচয় ইহার কিছু কিছু 
আছে। সেক্সপীয়ারীয় নাটকসমূহের মধ্যে কোন্‌ গুলি জাপানীর! পছন্দ 
করেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম--“বিষাদাত্মক নাটকগুলিত জগৎ- 
প্রসিদ্ধ । বিস্তু 50109: এবং 11103011751 [12705 01517 এর 
আদর আমাদের সমান্জে বিশেষভাবে দেখা যায়। কল্পনার খেলা এই 
গুলিতে বেশী আছে। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন “ভারতবর্ধে শুনিয়াছি 
ইযাজেডি নাটক লিখিত হইত ন1?” আমি উত্তর করিলাম, ভীষযদি 
রক্ষমঞ্চের উপর কতকগুলি আত্মহত্যা এবং খুনাখুনি দেখান 
বিষাদাত্বুক নাটকের একমাত্র লক্ষণ হয়, 'অথবা শেষ অস্কে কতিপক্জ 
নটনটার মর! লাস দেখাইয়। দর্শকগণের স্বায়ে বীভৎস রস স্থটি করার 
নাম ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক নাটক হয়, তাহা হইলে ভারতীয় 
মাছিত্ো ট্যাজেডি হয়ত দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু খুনাখুনি, 
রক্কারক্তি, বিষপান, আত্মহত্যা ইত্যাদি ন! 'দ্েধাইয়াও মানব-অগততের 
চূড়ান্ত বিষাদ দেখান যায়। সেই বিষাদে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত করুপরসে 


নব্য-জাপানে পাশ্চাত্য সাহিত্য ১৮৯ 


আব্রও হয়। গ্রীক দার্শনিক এারিষু্টলৈর ব্যাখ্যা অস্সারে ট্যাজেডি 
শব গ্রহণ করিলে বছ বিচিনতপ্রণানীতে ট্যাজেডির উৎপন্ভি হইতে, পারে 
্বীকার করিতে হইবে । যেখানে কোন প্রকার হনব, যেখানে আবৈষনের 
সঙ্গে মানব-শক্তির বিরোধ, যেখানে সমাজের বিদ্ধ বাজি, দণ্ডায়মান 
সেইথানেই ট্যাজেডির বীজ্জ রহিয়াছে । এইবূগ আদর্শের ন্, যানব ও 
্রকুতির বিরোধ, বাক্তি ও পরিবারে কলহ হিন্ুাহিত্যে অনেক আছে। 
বস্তুতঃ যেখানে এরপ দন্ব ও বিরোধ নাই সেখানে উচ্চ অজ্ের সাহতাই 
গভীর ও সুক্ষ পদ্ার্থ। ভারতীয় সাহিত্যে ই্যাজেডি নাই এ কথা বলিলে 
বুঝা যাইবে যে, ভারতবর্ধের কবিগণ জগতের গ্রভীরতম ও উচ্চতম সমতা" 
গুলির আলোচনা করেন নাই। বস্ততঃ বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস সকলেই 
অসংখ্য াজেডির নমুনা রাখিয়। গিয়াছেন। সেইগুলিতে বেশ বুঝিতে 
পারি যে, 95%68059£ 501765 878 (11096 (1196 0611 0£9890065 0১০. 
০৪৮ অর্থাৎ “মধুর সে গান যাহ! বিষাদে ভরা”। সেই সমৃদুয়ের কাহিনী 
শুনিলেই অথব! অভিনয় দেখিলেই ভ্বদয় করুণরসে অভিযিজ হইয়| যায়। 
ফলতঃ এযারিষ্টলের মতানুসারে ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডির সংখ্যা কম 
নয়স্থীলিব। অথচ ভারতীয় রজালয়ে মুর্দাফরাস অথবা শশানঘাটের 
বড়াবাড়ি হয় নাই ।৮ ্ 
গীতিকাব্য ব1 লীরিক্‌ সম্বন্ধে কিছু আলাপ হইল। ছুবৌচি শেলীকে 
ভালবাসেন । 71009107605 [0010150981004র কথা উঠিল। আমি 
জিজ্ঞাস! করিলাম, “জাপানী কাব্যে ইহার অনুরূপ কোন কাহিনী আছে 
কি শি ছুবৌচি বলিলেন-_*প্রাচীনকালে কতকগুলি বৌদ্ধ লোকসাহিত্যে 
এই ধরণের একট! গল্প পাই । সেই গল্প অতিশয় বৃহৎ। তাহার ছুএক 
অধ্যায়ে একজন লাধু বা পুরোহিতের কথা আছে। তিনি ছুই 


১৪৪ বর্তমান অগ্গৎ 


পঞ্ঝতশৃ্দের উপর, এক লেহ নথ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অরুতকার্ধ হন । 
লেইন সাধুর নাম এন” এই গল্পের চিজও পাওয়া যায়। খুহীয় অইম 
নবম শতাষীর অস্কিত চিত্রের একখানা নকল চিজ দেখিলাম | ইহাতে 
সাধু এনের মৃত রহিয়াছে। 

পু বেটি কয়েকখানা ঠেকপীয়ারীর নাটকের জাপানী অঙছবাদ রিয়া” 
ছেন। ইহার "রোমিও যাগ জুলিয়েট জাপানে রসিদ । জাপানের 
ইন্পিরিয়াল এক্যাডমি ছযেচিকে সেক্সপীয়ারের জাপানী অঙগবাদের অন্ত 
পুরস্কার দিয়াছিলেন। (বিঙাতের যেমন রয্যাল সোপাইটি, ফ্রান্সের যেমন 
প্রসিদ্ধ এক্যাডেমী, জাপানের সেইক্বপ ইন্পিরিয়্যাল ক্নযাকাডেমী। সর্ব 
শরেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও অন্তবিধ পণ্ডিতগণ এই পরিষদের সভ্য 
নির্বাচিত হন। শ্বয়ং মিকাডো। নির্বাচন করিয়! থাকেন। 


ইলেক্টিক তারের কারখানা 


আজকাল যার সর্জ ভাঁড়িতের ব্যাবহার দিন দিন বাড়িয়া চলি- 
য়ছে। স্থলগথে টেলিগ্রাফ, জলগথে কেন গাফ, টেলিফোন, অরযজান, 
রেল, ট্রাম ইত্যাদি যত বাড়িতেছে--ইলেক্‌টি মিটি প্রয়োজনীয়তা সত 
বেশী বুঝা যাইতেছে। ব্যংসায়, বাণিজা, গমনাগমন। সংবার প্রদান 
ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধো রতাই ভড়িৎশকির প্রভাব দেখিতে 
পাই । অধিক্ত বর্তমান যুগের দধবিদযার়ও ইহার স্থান অতিশয় উদ্ভ। 
্রত্যেক রাষ্ট্রের সমর-বিভাগ ও নৌ-বিভাগ এক একটা তড়িতের ফ্যাীরী 
চালাইতে অধ্ববা অধীনে রাখিতে বাধ্য। ইলেকৃটি সিটির. প্রয়োগে 
ওস্তাদ না হইলে বিংশ শতাষীতে ক্ষেতে অবতীর্ণ হওয় ধৃত মাত 

ভড়িতের ব্যবহার করিতে হইলে ছুই প্রকার বস্তার আবস্তক হয়। 
প্রথমতঃ নানা প্রকার যন্ত দিতীয়ত; তার । প্রত্যেক দেশের গথ.বিভাগ, 
রেজওয়ে-বোর্ড, সেনাবিভাগ, এবং অর্ণবযানবিভাগ এই ছুই প্রকার বস্তুর | 
প্রধান ক্রেতা। অধিকন্ধ শিল্পী, ব্যবসায়ী, টেলিফোন-কৌম্পানী, টীম 
কোম্পানী, ফ্যাক্টরীর মালিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ আলোক- 
সরবরাহ্কারিগণ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক এই ছুই বন্ধ চা 
করিতে বাধা। 

জাপানীরা বছকাব বিদেশ হইতে এই সকল বন্ধ আমদানী ফরয 
ছিল। স্বদেশে ইনেক্টিক ভার বা যন্ত্রে কোন কারধানা ছিলনা । 
িন্তু এখানকার *ৰদেশী ওয়ালারা* অলপ কয়েক বংগযের ভিতর ভুত 
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এবং টেলিফোনের জন্য তার বি8েশ হইতে আমদানি কর! হইতেছে না 
খ্থঘেশী ফ্যাক্টরীতে তড়িতের তার তৈয়ারি হুইতেছে। কিন্তু জলপথে 
সংবাদ পাঠাইবার জন্ত তারসন্বন্ধে জাপানীরা এখনও খাটি হ্বদেশী হইয়া 
উঠিতে পারে নাই । রঃ 
তোকিও সহরের অনভিদূরে দিক পল্গী। এখানে ইলেকৃটি ক 

তারের একটা ফ্যাক্টরী আছে। প্রায় বিশ বৎসর হইল এই কার্য আরন্ধ 
হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯** ত্ষ্টাব্ব হইতে কারখানার মাল বাজারে 
বি হইঁতেছে। কারখানার বর্তমান মালিক শ্রীযুক্ত মাধনথমোতো । 
সহশার জোষ্ঠ ভ্রাতা কারবারের স্থৃত্রপাত করেন। 
“'*মাৎসথমোতোর সঙ্গে কারখানা দেখ! হইল। ইহার একজন সহকারী 
ক্কারখানারসকল বিভাগ দেখাইলেন। প্রথমে রবারের রে প্রবেশ 
ফগ্িলাম। ইপ্েকৃটিক তারকে রবার পেছাইয়! লইতে হয়। এইক্ষপ না 
করিলে তারের ভিতরকার তড়িৎ বাহির হইয়া যাইতে পারে। তারকে 
এই উপায়ে বাহিরের প্রভাব হইতে রক্ষা করার নাম “ইনস্থলেশন*। 
আমর! ল্যাবরেটরীতে, টেলি গ্রাফ আপিসে, টেলিফোনের কলে, তড়িতের 
আলোকে যে সমুদয় তার দেখি মবই "রক্ষা করা” তার। তার অনেক 
উপায়ে “ইন্হলেট” কর! যাইতে পারে। রবার স্বারা ইন্হুলেটু করা 
প্রধান উপায়। 

শ্রার্শঝ বলিলেন_-“জাপানে রবারের গাছ নাই। ইকোয়েডর, 
'পেকু, বলিভিয়। ইত্যাদি দক্ষিণ আমেরিকার দেশপুঞ্জ হইতে আমাদিগকে 
ধার আমদানি করিতে হয়|” প্রথম অবস্থায় রবারের চাপ দেখিতে 
কাঠের মত। এই রবারকে কলের সাহায্যে ছেঁচিয়৷ পরিস্কার কর! 
হুইডেছে। তাহার পর গন্ধক, প্যারাঁফিন ইত্যাদির সঙ্গে ছেঁচ৷ রবার 
মিশ্রিত করা হয়। এই জন্যও কল আছে। : এই কলে দেখিলাম, 
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মিশ্রিত পদার্থের রূপ শুকৃন! কৃষ্চবর্ণ আমসত্বের মত হইয়াছে । পরে 
প্রকাণ্ড চাদরের আকারে রবারের আমসত্বকে একটা কলে গুটান 
হইতেছে) গুটাইবার সময়ে এক প্রকার শ্বেতা চূর্ণ ব্যবহার কর! 
হয়। দেখিতে উহ! ছাতু বা! ময়দার মত। প্রদর্শক বলিলেন_-“এই 
বন্ত মাইকার গুড় (বা ত্র চূর্ণ )।” বড় চাদরগুলিকে মথানিদ্দি 
বিস্তৃতি অন্থুারে কাটিবার জন্তও কলের ব্যবস্থা আছে। 

পরে এক কামরায় আদিলাম। এখানে ব্দংখাক কল চলিতেছে। 
এক একটাতে এক এক প্রকার তারের সঙ্গে রবার জড়ান হইতেছে । 
কোন কলের সাহায্যে এক সঙ্গে তিনট। রবারের পাত তামার তারের 
উপর পেছান হইয়া যায়। কোন কলে তার রবার ফুড়িয়া নিজের 
আবরণ প্রস্তুত করিয়া লইতেছে_ইত্যাদি। 

রবার-জড়ান তারের উপর আবার সুতা গেছান হইয়া থাকে। এই 
এই জন্তও বন্ৃসংখ্যক কল আছে। বয়ন-কারখানায় এই ধরণের কল 
বিশেষ আবশ্র হয়। এই সকল কলের দ্বার রেশমী অথবা তুলার সুতা 
ন্তারের সর্কবোপরিস্থ আবরণে পরিণত হইতেছে । 

তার এইরূপে ইন্মুলেট করিবার পর ৫19 ঘণ্ট। ধরিয়া তাপের ভিতর 
রাখা হয়। অত্যু্চ মাত্রায় ভাপ প্রস্তত হইয়৷ থাকে। তাপের প্রভাবে 
গদ্ধক, প্যারাফিন ও রবারের মিশ্রণ একট অবিচ্ছিন্ন নৃতন পদার্থে পরি- 
ণত হয়। এইক্নপ তাপপ্রদ্বানকে “ভালক্যানাইজ৬ কর বলে। তাহার 
পর তার ঠাগ্ডাজলে ভিজাইয়৷ পরীক্ষা করা হয়। 

এক ঘরে দেখিলাম--তারের আবরণ কাগজে প্রস্তুত হইতেছে। 
শুনিলাম, ' টেলিফোনের জন্ম রবার-জড়ান তার ব্যবহার না করিলেও 
চলে। সাধারণতঃ অল্পদূরবর্ভীঁ, ুই স্থানকে সংযুক্ত করিবার জন্ত টেলি- 


ফোনের তার আবশ্তক হয়। এই কাজের জন্য কাগজের আবরণই যথেষ্ট। 
১৩ 
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রবারের আবরণে এবং কাগজের আবরণে একটা প্রভেদ আছে। 
রবার জড়াইবার পূর্বে তামার তার গলান টিনের ভিতর দিয়! চালাইয়া 
লইতে হয়। তাহার ফলে রাঙ্গের আবরণ তারের উপর পড়ে । রাঙ্জের 
আবরণ লাগাইবার ব্যবস্থা এই কারখানাতেই আছে। এতদিন পর্যযস্ত 
তামার তার জাপানের আন্তান্ত ফ্যাক্টরী হইতে কিনিয়! আনা হইত। 
প্রদর্শক একট। ঘরে লইয়া গিয়া! বলিলেন--“এখন হইতে এই সকল ঘরে 
আমর! নিজেই তার প্রস্তত করিয়। লইব। এই দেখুন নৃতন কল বসান 
হইতেছে” 

সীসার তারও ব্যবহ্বত হইয়া থাকে । মাটির নীচে ষে সকল তার 
পৌতা হয় সেইগুলি সাধারণতঃ সীসা-নিশ্মিত। তামার তারের মত 
সীদার তারও ইন্স্থলেট করিবার ব্যবস্থ। এই কারখানায় দেখ। গেল! 
প্রণামী কথঞ্চিৎ শ্বতম্। তুলা ও রেশমী স্থতার আবরণ এই জন্য আবশ্তক 
হয় না। পাটের দড়ি বা স্ুতাদ্বারা সীসা ইন্স্থলেট করিতে হয়। অধি- 
বন্ধ রবার, “পিচ, প্যারাফিন্‌ ইত্যাদি নানা পদার্থ গলাইয়৷ এক প্রকার 
তীন্রগন্ধযুক্ত কুষ্ণবর্ণ আল্কাত্রাসদৃশ তরল পদার্থ প্রস্তুত করা হয়, 
এই তরল পদার্থে ভিজান দড়ি তারের চতুর্দিকে গেছান হইতেছে । 

মাৎস্থমোতোর কারখান। জাপানে এই কারবারের পথ-প্রদর্শক। এই 
জন্ত প্রথম প্রথম অনেক ক্ষতি হ্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্তমানে যথেষ্ট 
লাভ হইতেছে । আজকাল এখানে সর্বসমেত প্রায় ৩০* পুরুষ ও স্ত্রী 
কার্য করে । কলগুলির কোনটা বিলাতী, কোনটা জাম্মাণ, কোনট। 
আমেরিকান মাল। 


দেইকৌষা ঘড়ির ফ্যাক্টরি 


গুজরাতের মুনলমান ক্রোড়পতি জামাল ভারতবর্ষে স্থপ্রসিদ্ধ। ব্রদ্ধ- 
দেশে “জামাল-কোম্পানীর” বিরাট কার্য চলিতেছে। তুলা, চাউল এবং 
তেলের কারবারে ই'হারা গত বংসর ষাট লাখ টাকা! লাভ করিয়াছেন। 

কয়েক মাস হইল জামাল জাপানে আমিয়াছিলেন। সম্রতি তাহার 
একজন গ্রবীণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী জাগানে আপিয়াছেন। তিনি এই 
হোটেলে পারের গৃহেই বাদ করিতেছেন। জামাল-কোম্পানী ব্রদেশে 
তামার খনি খু'ড়িবার মঙ্কল্প করিয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তৃমি 
*প্রস্পেক্ট" বা পরীক্ষ। করা হইয়াছে। কারবার খুলিবার জন্ত আনুমানিক 
ব্যয় এবং কলকারধানা :ও লোকজন ইত্যাদির খসড়াও প্রস্থত কর! 
হইয়াছে। এক্ষণে বিদেশ হইতে উপযুক্ত থনিতত্ববিৎ এবং আকরখননে 
সুপটু লোকমংগ্রহ্থের চেষ্টায় কর্শাচারী মহাশয় বাহির হইয়াছেন। রেছুন 
ছাড়িবার সময় ঠিক ছিল আমেরিকায় যাইবেন। কিন্তু সেদিন “ই. 
জাগানীক্জ* থ্যামো সিয়েশনের সভায় গ্রকাশ্ত ভাবে বলিয়াছেন_-*আমি 
যে সকল যন্ত্র ও উপকরণ খরিদ করিবার জন্ত আমেরিকায় যাইতেছিলাম 
সেগুলি জাগানেই অতি সন্তায় পাওয়া যাইতেছে। স্থতরাং আমি 
এযাত্রায় আমেরিক! পর্য্যন্ত যাইব না” এই সভায় কাউন্ট ওকুম! 
উপস্থিত ছিলেন। ওকুম। এামোদিয়েশনের সভাপতি। 

কর্মচারী মহাশয় জাপানের একজন প্রদিদ্ধ মাইনিং এঞ্িনিয়ারকে 
মাসিক ১৫০০২ বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে তিন বরের 
চক্তি করা হইয়াছে। এইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ইয়ান্কি অথবা ইংরাজকে 
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নিষুক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ ৪***২*লাগিত। আকরখনন-কার্ধের 
জন্ত ইনি ১০১২ জন করিৎকর্খা পাকা লোক চালান করিবার আয়োজন 
করিতেছেন। এই উপায়ে ব্রদ্ষদেশে একটা ক্ষুত্র জাপানী-উপনিবেশের 
বীজ উপ্ত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যুদ্ধের প্রভাবে ভারতীয় বাজারে 
জাপানী মালের কাটুতি বাড়িয়া যাইতেছে--ভারতবাসী জাপানী-ব্যবসা- 
দ্বার ও শিল্পিগণের সংখ্যাও অনেক হইবে। এইক্সপেই ক্রমশঃ আরও 
অনেক নৃতন ঘটন! ঘটিতে থাকিবে। 

জামাল-কম্মচারীর সঙ্গে একট! ঘড়ির কারখান! দেখিতে গেলাম। 
ভারতবর্ষে সেইকোধ।-মার্ক! ঘড়ি আজকাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। 
মেই ঘড়ির ফ্যাক্টরীতে ঘড়ি তৈয়ার করা দেখিতে পাওয়া গেল। 
কারখানায় প্রায় ১৩০৯ পুরুষ ও স্ত্রী কাধ্য করে। আগাগোড়া কলে 
কাজ চলিতেছে । শ্রমজীবীর1 কলের সম্মুখে বসিয়া বা! দাড়াইয়া ঘড়ির 
বিভিন্ন অংশ ধরিয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যের জন্ত ভিয় ভিন্ন কল। 
কলসমূহ বিদেশ হইতে আমদানি কর! হুইয়াছে। বৎসরে ৪৯*,৯০* 
ছোট ঘড়ি ও বড় ঘড়ি এই কারখানায় প্রস্তত হয়। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, 
চীন, ট্রেটুস্‌ সেট্ল্মেন্টস্‌ ও ভারতবর্ষে প্রায় তিন লক্ষ ঘড়ি রপ্তানী 
হইয়া থাকে। 

মাথা থাটাইয়। কাঞ্জ করিবার জন্য ৪৮ জন ওস্তাদ নিযুক্ত। ইহাদের 
মধ্যে ৮ জন মাত্র সথইর্জল্যগ, জাম্মানি, ইংলও ইত্যাদি দেশ হইতে 
কার্য শিখিয়া আসিয়াছেন। কারবারে ব্রিশলক্ষ টাকা খাটিতেছে। 
হাতরি নামক একব্যক্তি ইহার মালিক। জাপানে অনেক বড় বড় 
কারবার এক এক জনের সম্পত্তি-_যৌথসম্প্তি নয়। কারখান! মাত্র 
২৩ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। 

শ্রমজীবির! দিনে ১১ ঘণ্টা কার্য করে। গৃহ হইতে খাদ্যন্ব্য সঙ্গে 
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করিয়া আন! ইহাদের স্তর । কারখানার ভিতর একটা ভোজনালয় 
আছে। পুরুষ ও ভ্ত্রীলোকের। তাহাদের চিরাভ্যন্ত কাগড়চোপড় 
পরিয়াই কারখানায় আসে । 

আজ হোটেলে একজন প্রবীন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি 
কলে মাছুর বুনিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। নিজের আবিষ্কৃত 
পেটেপ্ট কর! কল প্রায় ১৫০ প্রকার। বহুকাল নীরবে এক্‌স্পেরিমেন্ট 
করিয়! বাজারে মাল ফেলিয়াছেন। এক্ষণে ত্রিশ লক্ষ টাকা লাগাইয়া 
কারবার বাড়ান হইতেছে । 

জাপানীর! নিজের কাধ্যফল নিজে পরীক্ষা না করিয়া বাজারে বাহির 
হয় না। যতদিন পর্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় ততদিন তাহারা 
পরীক্ষা ও অনুসন্ধান-কার্ধ্যে লিপ্ত থাকে। এই পরীক্ষার জন্য সময় ও অর্থ 
ব্যয় কর! তাহার! অপব্যয় বিবেচনা করে না। এই জন্যই যখন তাহারা 
সত্যসত্যই কাজে লাগিয়! যায় তখন অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বয়জনক কার্ধ্য 
করিয়া ফেলে। পাঁচ বৎসর পূর্বে জাপানীরা যে সকল জিনিষ স্বদেশে 
প্রস্থত করিতে গারিত না আজ তাহারা সেই সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত করিয়! 
বিদেশে চালান দিতেছে। জাপানের গত দশ বৎসরের সঙ্গে আমাদের 
"স্বদেশী আন্দোলনের” যুগ তুলন! করিলে জাপানী ও ভারতীয় কার্ধয- 
প্রণালীর গ্রভেদ বুঝিতে পারিব। 

আমরা কোন এক ব্যক্তিকে ইা৩ বৎসর কাল আমেরিকায় ব 
জান্মাণীতে শিখাইয়। আনি। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওস্তাদ করিয়া স্বৃহত 
কারখানা খুলিতে প্রবৃত্ত হই। জাপানীরা এইরূপ দুএকজন ওস্তাদের 
উপর নির্ভর করে না । ওন্তাদ্দের কাধ্যক্ষমত। প্রকৃত কর্ণক্ষেত্রে যাচাই 
করিয়া! লইবার জন্ত এবং প্রয়োজন হইলে বাড়াইয়। তুলিবার জন্ত তাহা- 
দের প্রয়াস থাকে। এইজন্ত খরচপত্র করিতে তাহার! অভ্যস্ত । ভারত- 


্ 
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বর্ষে ১৯০৫ সালের আন্দোলন জাপানী-প্রণালীতে পরিচালিত হইতে পারে 
নাই__কারণ পরীক্ষা, অন্গসদ্ধান ও এক্ম্পেরিমেন্ট ইত্যাদি হইবার 
পূর্বেই বিদেশী-বর্জন স্থরু হইয়াছিল। তাহার জন্য আমাদের দুঃখিত 
হইবারও কারণ হয় নাই। যেন-তেন-গ্রকারেণ “হাতে খড়ী” হইয়া 
গিয়াছে। 


বিদেশীয় সাহিত্যে নবীন জাপান 


জাপানী পার্লামে্টের মেস্কার মচিজুকি এদেশে স্বক্তা বলি খ্যাত। 
গার্নযামেন্টে জাপানী ভাষাতেই আলোচনাদি হইয়৷ থাকে। মচিদ্ুকি 
ইংরাজীতেও গ্রন্থা্দি রন! করিয়াছেন। 

ইনি প্লিবার্যাল নিউজ্জ এজেন্সি” নামক গত্রের সম্পা্ক। দিনে 
ছুইবার করিয়। বিদেশীয় সংবাদ প্রচার এই পত্রের উদ্দেশ্ত। ইংরাজী 
ভাষায় ইহা সম্পাদিত হয়। জাপানের সংবাদও বিদ্বেশে পাঠান মচি- 
জুকির কার্ধ্য। মচিজুকির আফিসে দেখা করিলাম। কিওমনো৷ গরিয়া 
কাধ্য চালাইতেছেন। ইনি বিলাতে বন্থকাল ছিলেন--লগন বিশ্ববিদ্যা' 
লয়ে শিক্ষাঙলাত করিয়াছেন-_ব্যারিষ্টারি গাশও করিয়াছিলেন। ্ 

জাগানীর অধীনে বিদেশীয় তাষায় সংবাদ-গ্রচার জাপানে সাধিত 
হইত না। এইজন্য বিদেশীয় লোকের! জাপান সম্বন্ধে নানাগ্রকার 
কুমত ও ভুলমত পোষণ করিত। রশযুদ্ধের পর জাপান ইয়োরামে- 
রিকার রাষ্ট্রমগ্লে উচ্চ স্থান পাইয়৷ স্বকীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ যন 
করিতেছেন। দেশীয় অবস্থা! বিদেশীয় ভাষায় গ্রচার করা তাহার 
অগ্থতম উপায়। | 

মচিজুকি “ফিনালসিয়াল যাও ইকনমিক মন্ুলি* নামক মাসিক পত্রের 
মম্পাদক। ইহাতে জাপানের ধনাগমের উপায় ও টাকার বাঙ্গার 
আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে বসিয়। ইংরাজীর সাহায্যে বর্তমান জাপানকে 
বুঝিতে হইলে এই গন্ধ পাঠ কর! কর্তব্য। মচিজুবি-গ্রণীত “জাপান টুডে 
বছ তথাপূরণ গরন্থ। ইনি কিছুকাল হইল জার্ঘাণি গিয়াছিলেন। ভ্বাপানী 


হট 
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ভাষায় জার্মানি সত্থন্ধে গ্রন্থ রচনাও করিয়াছেন। প্রায় বিশ বৎসর 
পূর্বে একজন প্রিক্সের সঙ্গে রুশিযার রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার 
স্থযোগ পাইয়াছিলেন। আমেরিকা এবং জাপানের পরম্পর সম্বন্ধ 
আলোচনা করিয়া মচিজুকি একখানা ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

বর্তমান্ধ জগতে জাপানকে স্থগ্রতিষ্টিত করিবার জন্য মচিজুকি বিশেষ 
চেটিত। এই উদ্দেশ্েই ইনি লেখনী ধারণ করিয্। থাকেন। গ্রস্থব্যব- 
সায়ী এবং সম্পাদক হিসাবে ইনি জাপানে স্থপ্রদিদ্ধ। ভারতবর্ষে 
ব্যবসায় প্রবর্তনের স্থযোগ সন্বদ্ধে মচিভুকি মহাজনদিগরকে পরামর্শ 
দিতেছেন। এদিকে বিশেষ ঝৌক লক্ষ্য করিলাম । 

সেদিন ইম্পিরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নবীন অধ্যাপকের 
গৃহে অনেক্ষণ কাটান গেল। ইনি জান্মাণিতে পাঁচ বৎসর ছিলেন। লিই- 
প্জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পারেটিভ ফিলজফির অধ্যাপকের সহকারী রূপে 
কার্ধ্য করিতেন। জান্মাণ ভাষ! এক্ষণে ইার মাতৃভাষার ন্যায় সহঙ্ব। 


সম্প্রতি অধ্যাপক আনেদকি হার্তার্ডে কার্ধ্য করিতেছেন-_-এই জন্য 


নবীন অধ্যাপক তাহার স্থান অধিকার করিয়াছেন । ইহার নাম ডাক্তার 
ইশিবাসি। 

_ নিজে খুষ্টান-_কিন্ স্ত্রী শিস্তৌমভাবলহধিনী। ইশিবাসি জার্মাগ ভাষায় 
শিল্তোধশ্ সন্ধে একখান! গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন! পাওুলিপি সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। আরবী ওহিক্র ভাষায় ইহার দখল আছে। বাইবেলের 
ধর্মমত এবং প্রাচীন জাপানের ধর্মমত তুলনা করা ইহার উদ্দেস্ত! 
সম্প্রতি শিল্তোধন্মের ইতিহাস মাত্র ধারাবাহিক ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 

এব্েশে অধ্যাপকগণের বেতন অতি অল্প। ইশিবাদি ১১০৯ মান্ত 
পান--ঘর ভাড়া! দিতে হয় ২৫২1 খাঁটি শ্বদেশী ভাবে জীবনযাপন করা! 
অন্যান্য বিদেশ-প্রত্যাগত জাপানীর ন্যায় ইশিবাদিরও অভ্যাস। 
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জাপানে ইহু। সর্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি। বিদেশে দুই তিন বারে আট- 
দূশ বৎসর কাটাইয়াও কেহই দেশী পোষাক, দেশী আসবাব, দেশী খান! 
ছাড়ে না। | [ 

জাপানী নৈশভোজনে যোগদান করিলাম। স্ত্রী আসিয়৷ খাবার 
দিয়া গেলেন কিন্তু একত্র আহার করিতে বদিলেন না। ইয়োরামেরিকায় 
স্বামীর সঙ্গে এক টেবিলেই স্ত্রী-পুত্রেরা আহার করিতে বসে। কিন্ত 
জাপানে অন্য রেওয়াজ। স্বামীর আহারের পর স্ত্রী আহারে বসে। 

আমি,জিজ্ঞাসা করিলাম_-“জাপানী সাহিত্য হইতে খাঁটি শিল্তোমত 
বাহির করিবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন? খৃষ্টায় ষষ্ঠ সপ্তম শতাষী 
হইতে কোরিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের প্রভাব য়ামাতো। সমাজের নকল 
অন্থষ্ঠানে মিশিয়! রহিয়াছে । কনৃফিউনিয় ও বৌদ্ধত্তরই বা কোন্টা ? 
শিল্তোস্তরই বা কোনটা? বর্তমান কালে অবিমিশ্রিত আসল শিস্তোমত 
কোথাও পাওয়া যায় কি?” ইশিবাসি বলিলেন, “শিস্তে। ধর্মের দুইটি 
লক্ষণ প্রধান__প্রথমতঃ, পূর্বপুরুষ-পুজা, দ্বিতীয়তঃ সম্াটকে দেবতা বিবে- 
চনা করা। জাপানী সাহিত্যের যেখানে যেখানে এই দুই লক্ষণ পাইৰ 
সেখানে শিল্তোপ্রভাব স্বীকার করিব । খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর 
সাহিত্যে *ম্যানোসিউ* প্রসিদ্ধ। সেই কাব্য-সাহিত্যমালার শেষাংশে 
বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষ প্রকটিত-_কিন্তগ্রথম ও মধ্যম ভাগে শিস্তো-তত্বই 
বেশী পাই ।* 

আমি বলিলাম--"আপনি যে দুই লক্ষণের কথা বলিতেছেন তাহা 
হ্থানাধিক পরিমাণে ছুনিয়ার সকল সমাজেই কোন না কোন যুগে দেখা 
গিয়াছে। রাজার দেবতব এবং পূর্বপুরুষ পৃজা। ইয়োরোপের প্রাচীন ও 
মধ্যযুগে অবিদ্দিত ছিল কি? ভারতবর্ষেরত কথাই নাই। বালোহপি 
নাবমন্তব্যো মহষ্য ইতি বুদ্ধিতঃ। মহতী দেবত| হেযা নর রূপে 


২৪২ বর্তমান জগৎ 


তিষ্টভি॥ রাজাকে দেবত! বিবেচনা করিতে হিন্দগণ যেরূপ অভ্যত্ত 
মের়প বোধ হয় অন্ত কোন জাতি নয়। তাহা হইলে দেখিতেছি-_ 
হিন্দুর! সের! শিস্তোমতা বলম্বী! 

আর, পূর্বপুরুষ-পৃজা ভারতবাসীর মজ্জাগত। খগৃবেদের আমল 
হইতে আজ কলির সন্ধ্যা পর্য্স্ত পিতৃতর্পণ হিন্দুসমাজের বিশেষ লক্ষণ 
রহিয়াছে। পিতৃগণকে পূজা না করিয়৷ কোন হিন্দু কোন মঙ্গল অহষ্টানে 
যোগ দিতে পারেন না। জাপানীরাও বোধ হয় এতদুর পিতৃপৃজক নন।* 

ইশিবাদি ভাবিতে লাগিলেন-_-“তবে কি শিস্তোমতটাও জাপানীর! 
ভারতবর্ষ হইতেই আমদানি করিয়াছে?” ইনি সংস্কৃত জানেন ন|। 

কবি নোগুচি আসিয়া একদিন নৃতন এক নো-মণডপে লইয়া গেলেন। 
সেখানে কেও-বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইংরাজী অধ্যাপক আমাদের জন্ত বসিবার 
স্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

প্রথমে ছুইট। গৌরচন্দ্রিকা হইল। সম্মুখে পাঁচজন বালক আসিয়া 
বসিল__তাহাদের পশ্চাতে পাঁচজন প্রবীন ব্যক্তি। ইহাদের পোষাক 
আবরণ আটপৌরে । কোন বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার হইল না। বালকেরা 
একে একে মঞ্চের উপর আরদয়। স্থুর ধরিয়া দ্িল। প্রাচীন ব্যক্তির 
গান করিতে লাগিল। বালক নিয়মিত মাপ ও পদ্বিক্ষেপের রীতি 
অন্থসারে নাচিতে থাকিল। প্রত্যেক বালক খানিকটা নূতন নৃতন রীতি 
অন্ুদরণ করিল বুঝিলাম। ইহারা হাতে একথান৷ করিয়া পাখ| রাখিয়া- 
ছিল। গানের স্থুর আজও সেইদিনকার মত একঘেয়ে ও গম্ভীর। নাচে 
আজ কিছু কম্মতৎপরত! ও গতিশীলত| দেখা গেল। কিন্তু বিশেষ গ্রীত 
হইবার উপকরণ নাই। প্রথম পাল! শেষ হইয়। গেলে ছয় জন যুবকের 
পশ্চাতে দুইজন প্রবীণ ব্যক্তি বসিল। এইবারও পূর্বেকারমত যুবকের! 
বর ধরাইয়া নৃত করিতে লাগিল। কোন বাজনা নাই। 


বিদেশীয় সাহিত্যে নবীন জাপান ২৩ 


অবশেষে আঙ্জিকার পাল! আরস্ত হইল। ছুজুমিতে বেতাল টাটি 
'সেদিনকার মতই শুনিলাম। আঙ্জ লোক ছুইটি প্রায়ই বিড়ালের মত 
বিকট আওয়াজ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গাবিলাম, কে যেন 
উদগীরণ করিতেছে । এক ব্যক্তি বাশী বাজাইতেছে। বীশীতে কোন 
স্থুর বাহির হইতেছে মনে হইল না। আমাদের দেশে শিশুরা বাশী হাতে 
গাইলে যেরূপ ধ্বনিস্থষ্টির কারণ হয় নোমগ্ুপ হইতে সেইরূপ বংশীধ্বনিই 
শুনিতে পাওয়া গেল। 

একজন জেলে কর্মব্রাণ্ট পাখীর সাহায্যে সমূত্রে মাছ ধরিত। আজ- 
কালও জাপানে নানা! স্থানে এই উপায়ে মাছ ধর। হইয়৷ থাকে। পাখীকে 
মাছের নিকট ছাড়িয়। দেওয়া হয়। মাছ গিলিয়। পাখী কুলে আসে? 
তাহার পর জেলেরা পাখীর গলা হইতে মাছ বাহির করিয়! লয়। 
আজিকার নোমণ্ডপে এইরূপ এক ধীবরের “উতা” গীত হইতেছে। 
অনর্থক জীবহিংসার পাপে তাহার নরকভোগ হয়। তাহার প্রেত 
আসিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতদ্বারে শরণাপন্ন হইল। শেষ পর্যাস্ত মোক্ষলাভ 
বর্ণিত হইয়াছে । জেলে ও পুরোহিত মুখোস পরিয়৷ মঞ্চে অবতীর্ঘ। 
নোগুচি এই গল্পের এক ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন-__ 

নোগুচি তাহার “270--005080810556 1018% ০৫ 5110706” 
অর্থাৎ “নীরবণার নাট্য নো” প্রবন্ধে বলিতেছেন। 

দশু)6 110 15 006 01686100000 226. 1121, 07 ৮1606 
91015. 30001725000] 18106) 2109 90851068100 ০৫ 
90175 201175069 ৮1616602015] 10: 2116617 [1159108 ) 16500 
10100611008 17056 ০06 0]16 01579 10856 6০ 0681 10) 00095 
£7০55 ০1 735017190,* অর্থাৎ *নো-সাহিত্যের ভূতপ্রেত বৌদ্ধ 
ধন্মের আনুষঙ্গিক 1 
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এই গেল ভূত প্রেতের কথ৷। নোমণ্ডপের বাহ্‌ আকার সম্বন্ধে 
নোগুচি বলেন-__”71515 016 170056 0£ 100) 17615 01056 ৮1110 
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95%810150 06170881 0£ 07917 10921026075 অর্থাৎ “নিজের হৃদয় 
ধুলিয়া এই মঞ্চের পৌন্দর্ধ্য উপলন্ধি কর। চোখের উপর নির্ভর 
করিও না।” 

বাস্তবে যাহা! সুন্দর নয় কল্পনার দ্বারা তাহাকে সর্বাজনুন্নর বিবেচনা 
করিতে অভ্যস্ত হইয়া জাপানী “গভীরার” ভক্তের! সত্য শিব স্থন্দরের 
উপাসন! করে। 

নোগুচির মতে একঘেয়ে “উতা”্গুলি নিন্দনীয় নয়। বরং *৬17) 
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ঘেয়েমির আদর করাই ত বাহাছুরী। বৈচিত্র্যের চটকে তুলিয়া যাওয়। 
সহজ |” 

এতগুলি অস্থ্বিধা ভেদ করিয়! নাটক উপভোগ করা পাশ্চাত্য- 
গণের পক্ষে একপ্রকার অমস্তব। এই জন্য অধ্যাপক ডিকিন্সন তাহার 
* 80059150059 পুস্তকে বলিতেছেন--5/61], 166 006 10০ 7901, 
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:80706101. 10101) 59610369106. 019. 950166 0£ 1:8956517 81 
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99] 15 ০৪116] 1060 ০091237- অর্থাৎ "আমি পাশ্চাত্য লোক। 
কম্মতৎপরতা। ভাল বাসি। সাহিত্যে উন্মাদনা চাই--চলাফের! নাচ। কুদা 
চাই। শান্তিতে ডুবান, নিশ্চল কল্পনার খেলা আমার ভাল লাগে না। 
এশিয়ার লোকের! যে নিবিড় গাভীর্যের তারিফ করিবে আমি তাহাতে 
হাই তুজিব।” 

তথাপি নো-নাটককে প্রশংসা করা পাশ্চাত্যগণের ফ্যাসান। ইংরাজ 
ডিকিন্সন বলিতেছেন-_+10556 206015 ৪16 0)6 0017 0065 91110 
০০৪1৭ ৪০ 21661 019109, 01065 1085 0016 0158117 005 
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(80160172175 0)100 20810208500 ৮101]: 00001” পগ্রীক নাট্যই 
যেন নো-নাট্যে দেখিতেছি। জাপানীরা যেন গ্রীকর্দিগেরই মাস্তুত 
ভাই!” জাপান যে ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার--আর ইংল্যও যে জাপানের 
মিত্রা! 

বাঙ্গালাদেশের গম্ভীরা সম্বন্ধে কোন পাশ্চাত্য দাশশনিক এই মত প্রচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কি? এখনও দেরী আছে। 


এশিয়ার জীর্মাণি নবীন জীপান 


১৮১৫ সালে ইংরাজ্জ জাতি ওয়াটারলুর সমরক্ষেত্তরে নেপোলিয়ানকে 
পরাজিত করিয়া নিষষণ্টক বিশ্ব সাতাজ্যের অধীশ্বর হন। ইহাই উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম ঘটনা। এই শতাবীতে আর দুইটি চিরম্রণীয় সন 
আছে। প্রথম ১৮৬৮-৭* খুঃ অঃ) দ্বিতীয় ১৯০৫ খুঃ অ:। 

১৮৭* সাল ইয়োরোগে নবীন জার্ম্মাণির জন্ম দিয়াছে । ১৮৬৮ সালে 
এশিয়ায় নবীন জাপানের উৎপত্তি হইয়াছে। নবীন জাম্মাণি আঞ্জ ১৯১৫ 
থু; অবে বিশ্বদাযাজস্বর ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে মনতযুদধ ব্যাপূত। ১৯০৫ খু 
অবে জাপান খুষ্টান-রুষিয়ার দপচর্ণ করিয়া দুনিয়ায় ইয়োরামেরিকার 
অহঙ্কার ও আস্ফালন খর্ব করিয়াছেন! তাহার প্রভাবে ইংরাজও 
জাপানীকে সম্মান করিয়। চলিতেছেন। সুতরাং ১৮৬৮-৭* থুঃ অন্ধের 
ঘটনাদয় ১৮১৫ সালের ঘটনাকে মলিন ও হতপ্রভ করিবার জন্যই 
উৎপন্ন হইয়াছে দেখিতে গাইতেছি। এরূপ যে ঘটিবে তাহা৷ কিছুকাল 
পূর্বে পথ্যন্ত জগদ্বানীর জানা ছিল না। 

বিশেষতঃ নবীন জার্মানি এবং নবীন জাপানের দৌড় কতথানি হইবে 
তাহ ১৮৬৮৭০ খুষ্টাৰে কোন জাতিই আন্াজ করিতে পারে নাই। 
বন্ধতঃ জাম্মাণির জন্ম এবং জাপানের জন্ম সকঙ্গের পক্ষেই অতিশয় 
বিন্ময়জনক ঘটনা বিবেচিত হুইয়াছিল। রাষ্ট্রমগ্লে জান্বাণ জাতির 
অত্যুণয় কোন দিন ঘটিতে পারে তাহ! কোন জাতির ধারণায় আদিত ন|। 
এশিয়ার “অসভাজাপান”ও কোনদিন একটা কিছু করিবে তাহাত মদমতত 
ইয়োরামেরিক! কন্পনাতেও আনিত না। সেই সময়ে ইতরাজ রুষিয়াকেই 
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প্রধান জুজু ভাবিতেন এবং ফরাসী বিপ্লবের পাগারা কখন ইয়োরোপের, 
কোথায় গণ্ডগোল বাধাইয়া বসে সেই ভাবনায় অস্থির থাকিতেন। “ভাই 
ভাই ঠাই ঠাই” কলহপ্রিয়, একতাবিহীন, অকেজো জান্মাণ নরনারী সর্বদ। 
পরস্পর কামড় কামড়ি করিয়াই মরিবে, প্রয়োজন হইলে জাম্মাণজাতির 
কোন কোন দলকে ফরাশীদের বিরুদ্ধে ইংরাজের অর্থসাহায্যে উত্তেজিত 
করা যাইবে-_ইংরাজ রাষ্ট্রবীরগণ এইব্ূপই ভাবিতেন। জার্দাণের! ফতই 
দর্শন রচনা করুক আর কবিতাই লিখুক, গেটে, ফন্টে, শিলারের ভাবুকতা 
জার্মাণ-সমাজে যতই প্রচারিত হউক না কেন, যতই উহারা [এ [৫৩1 
13616 006 2070. 780)০11800 গাহিয়া লোকজনকে উন্মত্ত করিয়া 
তুলুক ন! কেন, উহার! একটা শরক্যবদ্ধ শৃঙ্খলীকত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে 
পারিবে না, এই মত ইয়োরোপে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই ১৮৭০ ৃষ্টাবে 
বিস্মার্ক যে কৃতিত্ব দেখাইলেন তাহা শীঘ্র শীত্ব ইয়োরোপের লোকের! 
বুঝিয়। উঠিতে পারে নাই । 

এদ্রিকে এশিয়ার জুজু ছিলেন চীন। এই বিশাল মহাদেশে ৪* কোটি 
নরনারী বাদ করে। ইহারা যদি জাগে, তাহা হইলে ছুনিয়ার কাহারও 
রক্ষ। নাই । কাজেই কলে চীনের ভবিষাৎ লইয়াই জল্পনা! কল্পনা করি- 
তেন। স্থৃতরাং ১৮৬৮ খুঃঅকে ক্ুত্র জাপানের কলহপ্রিয় "দাইমো” 
জযিদারবর্গ এবং বিলাসপ্রিয় “শোগুণ” নবাব যখন মিকাডে। সম্াটকে 
সমগ্র রাজের অধিকার প্রদান পূর্বক ছুনিয়! হইতে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের 
আহরণে পথপ্রদর্শক হইলেন, ভাহ। বিশ্ববাসীর বুঝিয়। উঠা অসম্ভব হইল। 
বিশ্বার্কের মুক্ত সমুরনূত পতকাতলে জাম্মাণ সন্তান সকলের সম্মিলন এবং 
মিকাডোর চরণতলে সমগ্র জাপানের অত্মোৎ্সর্গ-ছুই ঘটনাই বিল্মপ্- 
জনক ও অভাবিতপূর্বব। অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। যাহ! ঘটিতে পারে 
বলিয়া কোন লোক স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে নাই তাহাই ঘটিল। 


২০৮ .. বর্তমান জগৎ 


নবীন জাপান এবং নবীন জান্মাণি উভয়ের জন্ম যেরূপ অদ্ভূত ও 
অচিস্তনীয় রূপে ঘটিয়াছে__পরবর্তী কালে উহ্বার্দের বিকাশ এবং বৃদ্ধিও 
সেইরূপ কল্পনাতীত প্রণালীতে সাধিত হইয়াছে । জাপান ও জান্মাণির 
স্থৃতিকাগার এবং ভ্রণাবস্থ। যেক্ধপ বিচিত্র, উহাদের শৈশব এবং যৌবন- 
কালও সেইরূপ আশ্যধ্যজনক। আবার জাপানের ক্রমিক বিকাশই 
জান্মাণির অত্যুদয় অপেক্ষ1 বেশী কৌতুহলোদ্দীপক | কারণ জার্মাণেরা 
অন্তান্য ইয়োরোপীয় জাতির ধর, ভাষা, সাহিতা, সভ্যত। সকল বন্তুই 
চিরকাল ভোগ করিয়াছে। ইয়োরোপের বিজ্ঞান, দর্শন, পা্ডিত্য ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে জাম্মাণের। কোন দিনই অবনত ছিল না। তাহারা একমাত্র 
রাষ্ট্রীয় এক্যের অভাবে ইয়োরোপের “নমঃ শৃত্র” বিবেচিত হইত । এই 
কারণ তাহার! বন্কাল পর্যাস্ত স্বাধীনতা ও এক-বষীয়তার স্বপ্ন মাত্র দেখি- 
রাহ সন্তষ্ট থাকিত। অষ্টাদশ শতাবীর শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর 
গ্রথমার্ধ পর্য্যন্ত জাম্মাণ কবি, শিল্পী, গায়ক, দার্শনিক ও এঁতিহািক 
সকলেই সেই স্বপ্ন নানা উপায়ে প্রচার করিয়া গরিয়াছেন। সেই স্বপ্ন 
.রোমার্টিসিজ্ম বা ভাবুকতা নামে জগছিখ্যাত রহিয়াছে। নবীন 
জান্মাণির স্থৃতিকাগৃহ ও জ্রণাবস্থা বুঝিতে হইলে এই ভাবুকতার যুগ 
বুঝিতে হইবে। আজকান তাহার যথার্থ মূল্য বুঝা বেশী কঠিন নয়। 
অবশ্ত দেই সময়কার ইয়োরোপীয়েরা তাহার মন্্ম সম্যক বুঝে নাই। 

কিন্তু নবীন জাপানের অত্যুদয়-কাহিনীর সমান অদ্ভূত কাহিনী জগতে 
আর পাওয়া যায় না। জাপানীর! এশিয়াবাসী-_চীনের শিষ্কু ভারতের 
গ্রশি্ত । ১৮৬৮ খুঃ অব পর্য্যন্ত জাপানে চীন এবং ভারতের বিদ্যা, ধর্ম, 
শিল্প, সভ্যতা, সাহিত্য ছাড়া অন্ত কোন জিনিষ ছিল না। ইয়োরামেরিকার 
বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদির নাম পধ্যন্ত জাপানে শুনা যাইত না। জাপানীর! 
২৫০ বৎসরকাল সমুদ্রধাত্রীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞ! কঠোর ভাবে প্রচার 
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করিয়াছিল। বিদেশীয় নরনারীকে শ্লেচ্ছজ্জান কর! তাহাদের স্বধন্্ম হইয়া" 
ছিল। কাজেই জাপানের জবপাবস্থা৷ এবং জার্্াণির জ্বণাবস্থ। একরূপ নয়। 
অথচ শৈশবকাল ও যৌবনকাল উভয়েরই একরূপ দেখিতেছি। ১৯০৫ 
ুষ্টাবের ঘটন! এবং বর্তমান কুকুক্ষেত্রে জাশ্মীণির অতি-মানুষ বলগ্রয়োগ 
এক গোত্রের অন্তর্গত। বস্তুতঃ জাপানকে এশিয়ার জান্দাণি বলা একটা 
রীতি হইয়! ধাড়াইভেছে। 

আঙ্কালকার দিনে এরোপ্রেন, জেপেলিন, ড্রেড্নট্‌, টর্পেডো, কামান, 
গোলাগুলি ইত্যাদির ব্যবহারে যে জাতি পটু তাহাকেই লভ্য এবং 
শিক্ষিত বিবেচন! করা হয়। বর্তমান যুগের সার্টিফিকেট প্রদানের রীতি 
অন্থসারে যুবক জার্াণি যে শীর্ষস্থান পাইতেছেন তাহা নৃতন করিয়া বল! 
নিপ্রয়োক্জন। আজকাল সমগ্র ইয়োরোপের বিরুদ্ধে একাকী দৃঢ়পদে 
দণ্ডায়মান থাকা ফেসে জাতির ক্ষমতা নয়। গুগ্রাহী ইংরাজ স্বয়ংই 
তাহার শত্রুর সামরিক “কালচার” প্রশংন! করিতে বাধ্য । 

জাপানীরাও এই নব্য সভ্যতায় যথেষ্ট অগ্রগামী । রণতরী নিশ্মাণ- 
বিদ্যায় জাপান-সন্তানগণ অর্বাচীন শিশু মাত্র--তথাপি ইহার। ছুনিয়ার 
সের! জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার! মাত্র ১০।১২ বৎসর কাল 
ফরাসী ও ইংরাজ পঞ্ডিতগণের সাহাধ্য লইয়াছিল। তাহার পর হইতে 
স্বাধীন ভাবে ইহার৷ নৃতন নূতন ধরণের রণতরী নিম্মাণও করিতেছে 
এবং রণতরীর চালনায় কৃতিত্ব দেখাইতেছে। একট! বৌন্বধর্ম-শাসিত 
কুমংস্কারপূর্ণ ্রাচ্যাতি_এত শীদ্র ইয়োরামেরিকার নবীনতম বিদ্যায় 
পারদশ হইল কি করিয়া সমাজতত্ববিৎ পপ্ডিতগণ তাহার কারণ খুঁজি 
পান না! | 

কারণ যাহাই হউক, নবীন জাপানের যৌবনকাল তাহার জণাবন্থ! 
হইতেও বিস্ময়জনক, এবং উভয়ই নবীন জার্মাণির ক্রমবিকাশ অপেক্ষা 

১৪ 
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বিশ্ববাসীর পক্ষে বেণী শিক্ষাপ্রদ বন্ত। ১৯১৪ খুষ্টাবের [3৩ [290 
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দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজের! "ড্রেড্নটের* নক্ণা প্রস্তুত করিবার 
পূর্বে জাগানীরা স্বাধীনভাবে সেই ছাচের রণতরী গঠন করিয়াছিল। এ 
মময়ে জাপানী-নৌবিভাগে একজনও বিদেশীয় নাবাধক্ষ বা এপ্রিনীয়ার 
কর্ম করিতেন ন!|। ্বদেশীয় ওন্তারগণ স্বদেশী কারীগরের দাহাষ্য 
স্বদেশী ডকে একথানা নবীনতম যুদ্ধজাহাজ প্রস্ত্তত করিতে সমর্থ হন। 
আর সেই জাহাজ দেখিয়৷ ইয়োরামেরিকার ওস্তাদগণ "ধন্য ধন্য” করিতে 
বাধ্য হন। অথচ জাগান মাত্র ত্রিশ বখ্সরকাল ইয়োরামেরিকার 
শাগ্রেতি করিয়াছেন। ইহার নাম “গুরুমারা বিদ্যা*। 


. “কৌকুমিন”-সম্পীদক তৌকুতোমি 


বলা বাস্থলা ১৮৬৮ খু: অবের পূর্বে জাপানে কোন সংবাদপন্ধ ছিল 
না। অন্থান্ত বস্ত্র ন্যায় সংবাদপঞ্জও এদেশে মাত্র ৪* বনরের যুবক । 
আজকাল "হোচি নামক দৈনিক পন্ জাপানে বেশ প্রসিদ্ধ দেখিতেছি। 
১৮৭৩ খুষ্টাঝে কাউন্ট ওকুমা এই গঞ্জ প্রবর্ডন করেন। ইহার পূর্বে আর 
ছুইথান! কাগঞ্জ বাহির হইয়াছিল। তখনকার দিনে কোন কাগজেরই পাঠক- 
সংখ্যা সহমীধিক ছিল না। সকল পত্রই জাপানী ভাষায় গম্পাদদিত হইত। 

আজ একজন গার্ল যমেন্ট-সভ্যের সঙ্গে দেখা হইল । ইনি “পিয়ার” 
বা "বড় মহলের মেম্বার। জাপানে জনসাধারণের মধ্য হইতে গণ্য 
মান্ত ও লববগ্রতিষ্ট বাক্তিগণকে রাষ্ট্রীয় মহাসভার নর্ড-ৃছে স্থান দিবার 
নিয়ম আছে। এই বাক্তি সেই নিয়মে বড় মহলের সভ্য। ইনি এক- 
থান! দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। কাগজের নাম "কোকু- 
মিন”। ওশাকা নগর হইতে প্রকাশিত “আসাহি” এবং তোকিও নগরের 
“কোকুমিন* ও “হোচি” জাপানী সমাজে স্থগ্রসিদ্ধ । কোকুমিন প্রত্যহ 
৩৯৯১৪০০ ছাপ! হইয়া থাকে। কাগজের বয়স বিশ বৎসর মাত্র। 

তোকুতোমি মহাশয় বলিলেন--"১৮৯* খৃঃ ছে জাপানী রাষটীয 
মহাসভা (পার্লামেন্ট বা ডায়েট ) স্থাপিত হয়। সেই বৎসরই আমি এই 
কাগজ আরম্ত করি। জাপানের রাষ্ট্রশাদনে জনসাধারণের গ্রতিনিধি- 
বর্গের প্রভাব গ্রবঞ্তিত হইবামান্্ দেশের নানা স্থানে নান! কাগজের স্ৃত্র- 
পাত হয়াছে। জাপানে আত্রকাল যতগুলি সংবাদপঞ্জ এবং মাসিক বা 
সাপ্তাহিক পত্জ দেখিতে পান সবই এই বিশ বৎসরের শিশু ।* 


*কোকুমিন*-লম্পাদক তোকুতোমি ২১৩ 


তোকুতোমির অভ্যর্থনা-গৃহে কতকগুলি চিত্র ও হম্তলিখিত স্বাক্ষর 
ঝুলান রহিয়াছে । ইনি গ্রতোকটার পরিচয় দিলেন। কোনটা পূর্বতন 
মন্ত্রী ইনোই, কোনট! বা৷ সমরাধ্ক্ষ য়ামাগাতা, কোনটা প্রিন্স ইতে। 
উপহার দিয়াছেন। এই নকল রাষ্ট্রবীর জাপানে “গেন্রো” ব। "প্রবীণ” 
ধুরদ্ধর নামে পরিচিত। ইহারাই মধ্যযুগের রাষ্্রব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া 
মিকাডোর শাসন পুনঃ স্থাপনে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। এই জন্ত ইঠাদের 
সম্মান সমাজে অত্যধিক | রুশযুদ্ধের সময়ে পরলোকগত মিকাডে! 
ইহাদিগকে প্রত্যেক" বিষয়ে জিজ্ঞাস। করিয়া চলিতেন। কাউন্ট ওকুম! 
এইক্প "গেন্রো” ধুরদ্ধরগণের অন্যতম: প্রিন্স ইতে। কোরিয়ায় রাজ- 
প্রতিনিধির কর্ম করিতে যাইয়া গুপ্ত হত্যাকারীর হস্তে প্রাণ হারাইয়া- 
ছেন। ./এক্ষণে মাত্র ছুই তিন জন প্রবীণ রাষ্ট্রবীর জীবিত আছেন। 
তোকুতোমি যামাগাত| এবং ৬ইতোর তক্ত। ওকুম। সম্বন্ধে বলিলেন__. 
“আমি তাহাকে বন্ধু বিবেচন। করি বটে, কিন্তু তীব্র সমালোচনা করিতে 
ছাড়ি না।” 

জাপানে "পার্টিসিষ্টেম্” ব! রাষ্ট্রীয় দূল-বিভাগের কথা উঠিল। তোকু- 
তোমি বলিলেন-_-"আমি বড় মহলের মেদ্বার_-কাজেই কোন দলের 
অন্তর্গত নহি। আমার কাগজও কোন দলের পৃষ্টপোষক নয়।” 

প্রধানতঃ দ্বুই রাষ্ট্রীয় দল জাপানে দেখ! দিয়াছে । দলঘয়ের প্রভে? 
অতি সামান্ত । উভয় পক্ষীয় সত্যের প্রায় এককুপ কাধ্যই চাহেন। তবে 
এক দল কিছু মস্থরগতি, অপর দল খানিকটা ক্রুত চলিতেছেন। প্রথম 
দলের নাম সেইউ-কাই। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রিন্স ইতো। দ্বিতীয় 
দলের নাম দোষি-কাই। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাউণ্ট ওকুমা। “হোচি* 
এই জলের মুখপজ্জ। *নিচিনিচি* অপর দলের মুখপত্র । হোচি অপেক্ষা 
এই কাগজ বয়সে এক বৎসর বড়। *আসাহি" ইত্যাদি অন্ান্ত সংবান- 


২১৪ বর্তমান জগৎ 


পন্জসমূহ প্রায়ই কোন দলের অন্তর্গত নয়। তোকুতে।মি বলিলেন 
শপ্রিঙ্গ ইতে! এবং ওকুমার ভিতর যথার্থ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তাহাদের 
চেলার৷ বন্ধুত্ব রক্ষা! করিয়া রাষ্ট্রীয় দলবিভাগ রক্ষা করিতে অসমর্থ ।” 

জাপানী পার্নযমেপ্টের সভ্যেরা বার্ধিক ৩০০৯২ বেতন পান । যাতা- 
য়াতের খরচ সরকারী । 

তোকুতোমি বিলাতী পার্ল্যমেন্টের ইতিহাস বিশেষরূপেই অবগত 
আছেন। জাপানের কোন তথ্য বুঝাইতে হইলেই ইনি ইংরাজ মহা- 
সভার নজির উদ্ধৃত করেন। কথায় কথায় জাপানের শ্লাডষ্টোন,” 
“জাপানের ওয়েলিংটন” ইত্যাদি উল্লেখ করা তোকুতোমির অভ্যাস। 
ইনি বলিলেন-__“জন মর্লির সকল গ্স্থ আমি বন্ুবার আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়াছি। এদিকে জাশ্মাণির রাষ্ট্রবীর টি.ট্‌সৃকে প্রণীত গ্রস্থাদ্িও আমার 
কঃস্থ আছে।* 

তোকুতোমি কিছুকাল সরকারী চাকরী করিয়াছেন। পরে ইয়োরোপ 
ও আমেরিকায় বেড়াইতে যান। ইনি বলিলেন_-"আমি কাউণ্ট টলষ্ য়ের 
ভক্ত। তীহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত আমি ও আমার ভাই পল্লীগৃহে 
গিয়াছিলাম। আমি রুশ-দার্শনিকের উপদেশ বেশী দিন কাধ্যে পরিণত 
করিতে পারি নাই। কারণ রাষ্ট্রনীতি আমার ব্যবসায়। কিন্তু আমার 
ভাই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে । সে এক প্রকার মধ্য যুগের মঠবাসী 
বৌদ্ধ লাধু বা ভিক্কুরস্তায় জীবন যাপন করিডেছে। “অহিংসা পরমে। 
ধর্্ঃ এবং শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ' প্রচার করা তাহার একমাত্র কাধ্য”। 

তোকুতোমির ভাই জাপানের একজন প্রসিদ্ধ ওঁপন্তাসিক। ইহার 
রচনায় সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ের গভীর 
আলোচন! আছে। টলষ্টয়ের উপদেশও ইনি জাপানী ভাষায় গ্রচার 
করিয়্াছেন। 


*কোকুমিন*-যম্পাদক্ তোকুতোমি ২১৫ 


তোকুতোমি নিজেও পাহিত্যসেবী। ইনি জাশ্মাগে অথবা ইংরাজীতে 
্স্থ রচন| করেন নাই। জাগানী ভাষায় %৮ খান৷ পুস্তক ইহার লিখিত। 
একথান পুস্তকের নাম “ভবিষ্য জাপান*, এক খানার নাম “নবীন 
জাপানের যুবক সম্প্রদায়” ইত্যার্দি। তোকুতোমি ছুই খান! জাপানী 
্স্থ উপহার দিয়! বলিলেন--”এই দুই খানা কয়েক মাস হুইল বাহির 
হইয়াছে । একখান! জাপানের সঙ্গে অন্থান্ত রাষ্ট্রের বর্তমান সম্বন্ধ লইয়! 
লিখিত। অপরটিতে ১৮৭০ খুঃ অব হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ছুনিয়ার 
রাষ্ট্রীয় সম্াসমূহ আলোচিত হইয়াছে। কয়েক অধ্যায়ে চীন ও 
জাপানের সম্বন্ধ বিশদরূপে বিবৃত । ইয়াহ্রিস্থানের সাআাজ্য-বিস্তার লইয়াও 
একটা অধ্যায় লিখিত |” 

কোরিয়া আজকাল জাপানীদের শাসনে রহিয়াছে । তোকুতোমি 
বলিলেন--“আমাদের অধীনে কোরিয়া দেশের স্বাস্থা) শিল্প ইত্যাদি 
উন্নতি লাভ করিতেছে । আপনি সিউল নগর দেখিলেই বুঝিতে পারি- 
বেন.” কোরিয়ায় এক খানা জাপানী কাগজ সম্পাদিত হয়। তাহার. 
নাম “কেই জে! নিগ্লো”। তোকুতোমির একজন সহকারী উহার 
মম্পাদক। এই কাগজ তোকুতোমিরই সম্পত্ভি। 

ইনি বলিলেন__“আমি সর্ব প্রথম জাপানী সংবাদ-পত্ে “ইন্টারভিউ” 
বা বিশিষ্ট লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং কথোপকথন প্রকাশ করিতে 
থাকি। তাহা ছাড়। সামাজিক গল্প-গুজব, হাসিংঠাট্টা, সাহিত্য-দমা- 
লোচনা, রঙ্লালয়ের কথ! ইত্যাদিও আমার পূর্বে কোন সংবাদ-পত্দে 
স্থান পাইত না। 

তোকুতোমি ৬গোথ্লের নাম শুনিয়াছেন। তাহার মৃত্যু সংবাদও 
রাধেন। স্থরেজ্জনাথের কথাও ইনি জানেন। ইংরাজ ভ্যালেটিন 
চিরল ইহার বন্ধু। ইনি বলিলেন-_প্াপানী বৌদ্ধ মন্দিরের একজন: 


২১৬ বর্তমান জগৎ 


প্রধান ব্যক্তি কাউণ্ট ওভানি তুর্কীস্থান ইত্যাছি দেশে এঁতিহাসিক অন্গু- 
সন্ধান করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাতত্বও তীহার 
জালোচ্য বিষয় হয়। তিনি আমার বন্ধু। এই সুত্রে আমি বর্তমান 
ভারতের কিছু কিছু খবর রাখি” 

তোকুতোমির গৃহে প্রায় ৫*০* বৌদ্ধ পুথি ও মৃক্রিত গ্রন্থ আছে। 
ইনি বৌদ্ধ নহেন। 


ব্যবসায়ি মহলের কথা 


জাহাজের সহযাত্রিগণের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, পরায় গ্রত্েক জাপাণীই 
কোন না কোন শিল্প অথবা ব্যবসায়ের মালিক কিন্বা ওন্তাদ। ইহার! 
ইয়োরোপ ও আমেরিকার নৃতন নূতন কারবার বুঝিয়। স্বদেশে ফিরিতে- 
ছিলেন। প্রত্যেক জাহাজেই এই ধরণের র্গ্রতিষ্ঠ জাপানী ইয়ো- 
রামেরিকায় ধাওয়া-আসা করিয়া থাকেন্। তোকিওতে পৌছিয়া 
গুনিতেছি এবং কাগজে পড়িতেছি যে, দলে দলে জাপানীরা দক্ষিণ 
আমেরিকায় যাইতেছেন, ভারতবর্ষে যাইতেছেন, চীনে যাইতেছেন, এবং 
মাত্রা, যবহধীপ, বোর্ণিও, মেলিবিস, অষ্ট্লিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে যাইতেছেন। দেশ দেখাই ইহাদের একমাত্র মতলব নয়। 
কোথায় বাণিজ্যের কিরগ স্থযোগ আছে তাহা অনুসন্ধান করাই প্রধান 
উদ্দেস্ঠ। ভারতবর্ষ হইতে একদল অম্ুসন্ধানকারী ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
তাহার! গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায় বিভাগে জানাইয়াছেন_-"আমরা যখন 
ভারতবর্ধে যাই তখন মাত্র গাঁচ হাজার টাকার অর্ডার পাইব আশ! 
করিয়াছিলাম। কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, রেশম, ধাতু, 
কাপড় ইত্যাদি নান বস্তর জন্য প্রায় পাচ কোটি টাকার অর্ডার উপস্থিত ।£ 

জাপানীর! ইদ্োরামেরিকায় নৃতন নৃতন কায়দা শিক্ষা করে এবং 
ছুনিয়ার 'সর্বত্র জাপানী মাল চালান দেয়। এই জন্ত জগতের সর্ঝত্ 
উচ্চশিক্ষিত এবং ধনবান্‌ জাগানীকে পর্যাটন করিতে দেখ যায়। এই 
ধরণের পর্যটক ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে কত্তজন বাহিরে আসেন? যথার্থ 
ব্যবসামী অধবা শিল্পুরদধর কিছ বযাঙ্কার শ্রেণীর ভারতবাসী ভারতবর্ষের 


২১৮ বন্তমান জগৎ 


বাহিরে আমেন না বলিলেই চলে। প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর লোক ভারত. 
বর্ষের বাহিরে দেখ! যায়। প্রথম, পয়পাওয়ালা লোক গ্রতিবৎসর 
বেড়াইতে আসেন। ইঠাদের সংখ্যা অতি অল্প ইহার! বিলাত দেখিয়াই 
দেশে ফিরেন। দ্বিতীয়তঃ, দরিদ্র ছাত্র ও শিক্ষার্থী। ইহাদের 
আধিকাংশ বিলাতে ব্যারিষ্টারি শিখেন। শিল্প, বিভান ইত্যাদি শিখিবার 
ইচ্ছা আজকাল দেখা যায়। এই ইচ্ছা লইয়া কয়েক শত ছাত্র আমে- 
রিকা, ফান্স ও জাম্মাণীতে আছে। তাহাদের সংখ) নিতান্তই নগণ্য। 
আজকাল কয়েক লাখ ভারতীয় কুলী, মজুর, বরকন্দাজ এবং দ্বারবানও 
জগতের নানা স্থানে দেখা যায়। কিন্তু যেধরণের জাপানী আমরা জগতের 
নান কেন্দ্রে দেখিতে পাই সেই ধরণের ভারতবাসী কোথাও চোখে পড়ে 
না। এই জন্তই বিদেশ-প্রবাসী ভারতসস্তানগণ জগতের বড় বড় মহলে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন ন|। 

জাপানে আসিয়া একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখ। হইল। ইনি 
জামাল-কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারী । ইনি ব্যবসায়ের উদ্দেস্ত্ে বাহিরে 
আসিয়াছেন এবং শিল্প ও ব্যবস! পুগ্াস্থপুত্ঘরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিতে” 
ছেন। জাপানের ব্যবপায়িমহলে ইহার থাতির বেশ জন্মিতেছে। এই 
শ্রেণীর ভারতীয় পর্যটক এতদিন কোথাও দেখি নাই। 

কোটি কোটি টাক! খরচ করিয়! জামাল-কোম্পানী তাম্থনির কার্য 
স্থুর করিবেন। তাহার জন্ত একজনও উপযুক্ত ভারতবাসী নাই। বাধ্য 
হইয়! ইহার! জাপান হইতে ওত্তাদ ও কারিগর লইতেছেন। কর্খচারী 
বলিলেন__“একজন ভারতসস্তানকে নিয়োগপত্র দিয়াছি। কিন্তু ইনি 
খনি-বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্ণা হইলে কি হইবে? খাঁটি ব্যবলায়ের কার্ধ্ে 
ইনি নিতান্ত অপটু। কেবলমাত্র রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহে ইহাকে রাখ! 
ষাইবে।” . এই ব্যক্তি নাকি বিলাতের “রম্যাল স্থল অব, মাইন্দ্‌” 


বাবসায়ি মহলের কথা ২১৯ 


হইতে উচ্চতম উপাধি পাইয়াছেন। তাহাকে কারখানার জন্ত একট! 
ল্যাবরেটরী প্রস্কত করিবার আহ্ুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করিতে বল! 
হইয়াছিল। কর্মচারী মহাশয় বলিতেছেন--গ্রাজুয়েট মহাশয় এমন 
এক হিসাব দিয়াছেন তাহাতে কারখানার দশমাংশ ল্যাবরেটরীর জন্যই 
খরচ হয়! ব্যাপার বুঝিয়া আমি তাহাকে জাপানের কয়েকটা খনির 
কারখানা দেখাইতে. লইয়। যাই । অতি সামান্ত রোখো ঘরে অল্প 
সরঞ্জামে বিরাট ফ্যাক্টরীর রাসায়নিক পরীক্ষাকাধ্য চলিতেছে । এই সব 
দেখিয়৷ ইহার চোখ ফুটিয়াছে:” 

ভারতীয় শিল্প-গ্র্যাজুয়েটগণের চোখ ফুটিবার হুযোগ জী নাই। 
বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের টেবিল, চেয়ারঃ আলমারী ইত্যাদি সাধারণতঃ অতি 
মূল্যবান্‌ থাকে । সেইগুলির শতাংশও হয়ত প্রকৃত ব্যবসায়ক্ষেত্রে এবং 
শিল্প-কারখানায় আবস্তক হয় না। জাপানী! তাহ্বা বেশ বুঝে। এই 
জন্ত আকর-বিজ্ঞানে অথবা রঞজন-শিল্পে অথবা ষধগ্রস্ততকরণে পি, 
এইচ ডি, ভি, এস, দি ইত্যাদি সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিবার পর 
জাপানী যুবকগণ কুলীমজুরের মত অল্প বেতনে ফ্যাকৃটরীতে, ওয়ার্কসপে 
কাধাগ্রহণ করে। তিন চারি বৎসর এইরূপ কর্ধ করার পর তাহার! পাক৷ 
ওস্তাদ নামে পরিচিত হইয়। থাকে। কিন্তু ভারতীয় গ্রযাজুয়েটগণ কার” 
খানায় কাধ্য করিবার স্থযোগ পাইবে কোথায়? অধিকস্ত,। আমাদের 
লেখাপড়া জানা যুবকদ্দিগের চরিত্র এত অকর্মণ্য হইয়! পড়ে যে, হুযোগ 
পাইলেও অনেক সময়ে সেগুলির সন্থ্ববহার করিতে প্রবৃত্তি এবং শক্তি 
থাকে না। এই সকল বিষয়ে চোখ ফুটাইবার জন্ত উচ্চ শিক্ষিত ভারত- 
বাসীর জাপানে আম! আবশ্তক। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চাল-চলন 
দেখিয়৷ ভারতবাসীর! ম্বদেশীয় অবস্থান্্ূপ ব্যবস্থা। করিবার প্রণানী 
বুঝিতে পারিবেন না। 


২২৫ বর্তমান অঙ্গৎ 


ঘণ্টাধানেক ট্রামে ও রিকৃশতে চলিয়৷ সহরের বাছিরে একট! রবা- 
রের কারখানায় উপস্থিত হইলাম । জাপানে রবারের গাছ নাই। দক্ষিণ 
আমেরিকা, মালয় উপত্বীপ, বোধিও, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা 
হইতে জাপা নীরা রবার আমদানি করে। বর্তমান যুগে রবারের কাটৃতি 
অত্যধিক বাড়িয়াছে। ইয়ান্কি-ধনকুবের নাকি বলিয়৷ থাকেন-__“[7০ 
(600500০5000 111 9 006 ৪০০৪: ৪৪০৮ অর্থাৎ “রবা- 
রের প্রভাবেই বিংশ শতাব্বীর ভাগ্য গঠিত হইবে 1” 

কারখানার এদিক ওদিক্‌ ঘুরিয়। দেখা গেল। একজন পরিচালক 
সর্ব! সঙ্গে ছিলেন। সেদিন ইলেক্‌্টিক তারের কারখানায় রবারের 
চাদর প্রস্তুত করিবার প্রণালী পুঙ্থান্ুপুত্ঘরূপে দ্েখিয়াছিলাম। আজ 
এখানেও সেই সমুঘয়ই দেখিতেছি। তবে নানা আকৃতিবিশিষ্ট ববিধ 
রবার-সামগ্রী প্রস্তত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ছাঁচ ব্যবহৃত হই- 
তেছে। মটরকারের চাকার রবার হইতে “আইস্-বযাগ*, বগলশ, নল 
পর্য্যন্ত সকল ভ্রব্যই এই কারখানায় তৈয়ারী হয়। 

কারখান। মাত্র ১৮ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সর্বসমেত সাড়ে 
সাত লক্ষ টাকার মূলধন খাটিতেছে। দেড় লক্ষ টাক! মূলধনের সাহাযো 
কারবার আরম্ভ করা হয়। এক্ষণে ৩৫* পুরুষ ও স্ত্রী মজুর খাটিতেছে। 
সাতজন উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার ও রসায়নজ ওণ্তাদ লকল কার্ধ্য চালাইয়া 
থাকেন। প্রতিমাসে কয়ল! এবং রবার ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণ 
সমূহের খরচ প্রান্ঘ ৪৫,৯৯২ হয়। শ্রমজীবী ও কর্চারীদিগের মাসিক 
বেতন মাত্র ৫০**২| কারখানার মাল কোরিয়া, চীন ও মাক্চুরিয়ায় 
চালান হয়। প্রদর্শক বলিলেন--প্যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ হইতেও এইবার 
অর্ডার আলিতেছে।” 

'এই কারখানায় বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওত্ডাদ মাত্র ছুই জন। রাঁলায়নিক 


ব্যবসায়ি মহলের কথা ২২১ 


পরীক্ষাগৃহ অতি স্থত্র। ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ ইহাকে ল্যাবরেটরি 
বলিতে ইচ্ছ! হয় না। অথচ বিদবেশীয় রবার-সামগ্রী আজকাল জাপানে 
আর আমদানি করিতে হয় না, এবং বিদেশীয় বাজার হইতেও বিলাতী 
প্ডান্লগ্‌* কোম্পানীর মাল জাপানীরা৷ বিতাঁড়িত করিতে পারিতেছে। 

একট রাদায়নিক শিল্প-কারখানায় খানিকক্ষণ কাটান গেল। এখান- 
কার ওস্তাদ শ্রীযুক্ত কাইনোশো কিয়োতো-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
করিতেছিলেন। পরে স্বগন্ধ ্রব্য গ্রস্তত করা শিখিবার জন্ত ফ্রান্দে 
গমন করেন। এক্ষণে এই গার্ষি উমারির ল্যাররেটরিতে কর্ণ করিতে- 
ছেন। ল্যাবরেটরির টেবিলের উপর দেখিলাম, একথানা জাপানী 
মাদিকপত্্র পড়িয়া রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ইহার নাম “তোকিও 
কেমিক্যাল সোসাইটিজ জার্ন্যাল্”। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধ জাপানীতে 
লিখিত। 

. ক্কারধানার এক বিভাগে এসেন্স তৈয়ারি হয় অপর বিভাগে সাবান 
প্রস্তুত কর! হয়। সর্বসমেত বিশজন রসায়নজ্ঞ ওত্যাদ সর্বদা ল্যাবরে- 
টরিতে কাধ্য করেন। এতদ্তীত কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত সাহিত্য- 
পারদর্শী লেখক' নানাবিধ প্রবন্ধ রচন। করিয়! একখান! মাসিকপত্ত সম্পাদন 
করেন। তাহার ভ্বারা কারখানার বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এবং শিল্পজ্ঞানও সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। 

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-__সবই মূলধনের উপর নির্ভর করে। আজ- 
কালকার দিনে ছুই চারি জন ধনকুবের ব্যতীত কোন ব্যক্তি একাকী 
কোন কারবার করিতে পারেন না। সর্বত্রই যৌধ-লেনদেন, যৌধ-শিলপ, 
যৌখ-কৃষি, যৌথ-ব্যবসায় গ্রব্িত হইয়াছে। জাপানের নবধুগ মা 
৪৯ বৎসরের কথা। এই সময়ের মধ্যে এখানে বৈষয়িক জীবনের সকল 
দিকেই অভাবনীয় উন্নতি হইয্াছে। এই উন্নতি প্রচুর মূলধনের সাহায্য 


২২২ বন্তমান জগৎ 


ব্যতীত ঘটে নাই। বর্তমান যুগে মূলধন সঞ্চিত থাকে ব্যান্কে। এই 
ব্যাঙ্কসমূহ উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে খণ প্রপ্ণানপূর্্বক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের 
ধারা পুষ্ট রাখেন। বিগত ত্রিশবৎসরের ভিতর জাপানী ব্যাঙ্কমূহ এ 
দেশের ্রীবৃদ্ধি-মাধনে অশেষ লাহায্য করিয়াছে । ও 

ব্যারণ তাকাহাসি বলিলেন__“আজকাল যে সকল ব্যাঙ্ক দেখিতেছেন 
তাহাদের মধো সর্বপুরাতন “ইয়োকোহাম। ম্পেদিব্যান্ক*। ১৮৮০ খৃষ্টান 
এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইয়োকোহামা ম্পেসিব্যাঙ্ক স্থাপিত ন| হইলে 
. আমাদের বাবসা ও বহির্বাণিজ্য সুবিস্তৃত হইতে পারিত না। ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে কতকগুলি বিদেশীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে আমাদের বহির্ববাণিঞ্য 
চলিত। তাহাতে আমাদের যথেষ্ট লোকসান হইত। দেশ হইতে 
সোনারূপার টাকা (”স্পেসি') বাহিরে চালান হইত। *ল্পেসি*্র চালান 
বন্ধ করিবার জন্য এই ব্যাস্ব স্থাপিত হয়।* | 

ব্যারণ তাকাহাসি কিছুকাল এই ব্যাঙ্কের গবর্ণর ছিলেন। ইনি 
জাপানের একজন নামজাদা ব্যাঙ্কার_-এক সময়ে রাষ্ট্রের “ফিন্ঘন্স মিনি- 
ার* ( 51021006 011015657) বা ধন-সচিবের কর্মুও করিয়াছেন। 
রুশযুদ্ধের সময়ে ইহাকে বিলাত ও আমেরিকা হইতে খণ সংগ্রহের জন্ত 
নিযুক্ত কর হইয়াছিল। ইহার বয়স এক্ষণে ৬১ বৎসর । চেহারা 
দেখিলে মনে হইবে ৪* বৎসর মাত্র। 

ইয়োকোহামা স্পেসিব্যাঙ্ক বহির্ববাণিজ্যে জাপানী-মহাজনগণের বন্ধু। 
সেইরূপ দেশীয় কৃষিকম্ম্ে এবং শিল্পকারখানার কার্যে সাহায্য করিবার 
জন্য জাপানে দুইটা ব্যাঙ্ক আছে । এই ধরণের ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ জানা 
ণিতে ও ফ্রান্সে বেশী দেখ। যায়। একটার নাম "হাইপথেক ব্যাঙ্ক” 
(1728০001390), আপরটার নাম “ইপ্াস্রিয়াল ব্যাঙ্ক” (17003- 
181 3010 )। এই ছুই ব্যাঙ্ক অতি নৃতন-মাত্জ দশবার বৎসরের 
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গ্রতষ্ঠান। গবর্ণমেট কর্তৃক ফ্রান্সে ও জার্মাণিতে কর্মচারী প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের মন্কন্ধানের ফল অঙ্গারে ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছে। | 

"হাইপথেক ব্যান্কে্র উদ্দেস্ট--“0 (16 10101060016 810 
06%61000161 ০01 80110010015 ৪00 1000500, 080169] 15 
80870608৪10 186 0110661690 60 06 0810 1১৪0. | 
10101677080 80008110508109013”, অল্প হুদে টাকা ধার দেওয়া] 
হয়। অথচ ধারশোধ দিবার অন্ত দেনাদারকে যথেষ্ট সময় দিবার নিম 
আছে। তাকাহাসিকে জিজ্ঞাদা করিঙ্লাম-+্যান্ক এই কারবার সমূহের 
উপর কর্তৃত্ব করেন কি?” ইনি উত্তর করিলেন-“কৃষিক্ষেত্র এবং শিল্প- 
কারখানার মালিকের! টাক! ধার লইবার সময় তাহাদের কারবারের 
পতি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখেন। এই মিকিওরিটি (36০01) ) 
লইয়াই ব্যাঙ্ক দন্ত ॥ 


নব্য জাপানে সাহিত্য-চর্চা 


মন্ধ্যাকালে একটা রেন্তরীয় প্রবেশ করিলাম। গ্রতিমাসের প্রথম 
মঞ্জলবার তোকিওর সাহিতামেবীগণ এইখানে আড্ড| বলাইয়া থাকেন। 
ইহার! নিজ নিজ ব্যয়ে নৈশভোজন সম্পূর্ণ করিয়। নিজ নিজ গৃছে চলিয়া 
যান। কোন সভীগমিতি, বক্তা গ্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই। 
কোনরূপ আফিসী কায়দা, পন্দর-ব্যবহার, নিমন্ত্রণ, আহ্বান ইত্যাদিও 
আবশ্তক হয় না। 

আজ দেখিলাম, প্রায় বিশ জন উপস্থিত-_-একজন মৃহিলাও আসিয়া" 
ছেন। ইহার নাম কামোচা। ইনি ছোট গল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধ। শুনি- 
লাম, গ্রন্থকার ন| হইলে কেহ “মঙ্গলবারের মজলিশে” যোগ দিতে 
পারেন না। একজন চিত্রকর, একজন চিত্রসমালোচক, একজন কবি, 
একজন ওঁপন্তাসিক এবং একজন দ্রার্শনকের সঙ্গে আলাপ হইল । 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় অর্ধেকে ইংরাজী জানেন না। ধাহারা 
জানেন তাহাদের অনেকে ইংরাজী বলিতে বিশেষ পটু নন-_-অথচ 
বুঝিতে বেশ গারেন। কেহ কেহ জার্মাণ জানেন, কেহ কেহ ফরাদী 
জানেন। | 

নকলের মুখেই এক কথা-_“নব্য জাগানকে ভারতবাদীর! জানে না, 
জাপানীরাও নব্য ভারতকে জানে না” আমি বলিলাম--“জাগানীরা 
এতদিন ভারতবর্ধকে বৌদ্ধধর্থের ভিতর দিয়া জানিয়াছে-_আজকাল 
বিদেশীয় পর্ধটকগণের ভ্রমণ-বতান্তের ভিতর দিয় জানে। কাজেই 
তাহার যুবকভারতের কোন সংবাদ পায় না। এদিকে মা রূপযুদ্ধের 


নব্য জাপানে সাহিত্য-চর্চ। ২২৫ 


পর জাপান ভারতবর্ষে প্রচারিত হইস্জাছে। এই দশ বৎসরের ভিতর 
ভারতবাসীরা জাপানীকে কতটুকুই বা বুঝিতে পারে?” 

একজন খপন্তাপিক বলিলেন--“দবক্রমে রবিবাবুর গ্রন্থাবলীর 
উপর ইয়োরোগের কৃগাদৃষ্টি পড়িয়াছে। এইজন্য নব্য ভারতকে আমর! 
কথঞ্চিৎ বুঝিবার স্থযোগ পাইয়াছি। ভারতবর্ষে অবস্ত আরও অনেক 
রবীন্দ্রনাথ বর্তমান কালে জন্মিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নাম পর্ধান্ত 
আমরা শুনি নাই। সেইরূপ কোন জাপানী সাহিত্/-সেবীর নাম 
আপনার! ভারতবর্ষে শুনিতে পান না। জাপানী লেখকগণের রচন৷ 
ইংরাজীতে অনুদিত হইলে ভারতবাদীর। জাপানকে বুঝিবার সুযোগ 
পাইবেন । জাপানী সাহিত্যের ভারতীয় ভাষায় অন্গবাদ এবং ভারতীয় 
সাহিত্যের জাপানী ভাষায় অন্বাদ প্রচারিত ন! হইলে নব্য জাপানে এবং, 
নব্য ভারতে যথার্থ নহামভূতি ও নমবেদনা কষ্ট হইবে না। সম্প্রতি উভয়/ 
সাহিত্যেরই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া সহজ। তাহা হইলে 
উভয় জাতি পরস্পর পরম্পরকে অনেকটা বুঝিয়। উঠিতে পাঁরিবে।” 

রবিবাবু জাপানে আদিতেছেন শুনিয়া জাপানের সাহিত/-সংসারে 
একট! হৈ চৈ পড়িয়াছে। “দাধনা” গ্রন্থের জাপানী অন্ধবা প্রচারিত 
হইবামাত্র হাজারে হাঞ্জারে বিক্রি হইতেছে । রবিবাবুর ইংরাজী পুস্তক- 
গুলির কাটুতিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। শশুনিলাম, জাঁপানীরা। “গীতাঞ্জলি” 
পড়িয়। বেশী রস পায় না। রবিবাবুর বথ৷ প্রায় প্রত্যেক জাপানী 
দৈনিকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে । কবিবরকে কেন্দ্র করিয়া 
জাপানীর! নবীন ভারতবর্ধকে বুঝিতে চেষ্টিত। ইহার পূর্বে নব্য 
ভারতকে বুঝিবার প্রমান জাপানে যথার্থ ভাবে দেখা দেয় নাই। 

জাপানী সংবাদপত্র ইয়োরামেরিকার নিয়মে পরিচালিত হয়। নংবাদ- 
দাত! লেখক ইত্যাদি সকলেই পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। 

১৫ 
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সংবাদপত্রে অধবা মাসিকপত্ছে প্রবন্ধ পাঠাইয়। অক্পসংস্থান করা 
জাপানীসমাজে অনেক দেখা যায়। পত্জিকাগুলির পরিচালকের। ক্ষতি- 
গ্রস্ত হন না। পবুঙ্গৈক্লাব* নামক মাদিকের সম্পাদক ইশিবাদির নিকট 
শুনিলাম_তোকিওর একজন লক্ষপত্ি পত্রিকা-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ 
নিষু করিয়াছেন। তিনি একাকী ১৮ খানা কাগজের সত্বাধিকারী। 
বুদৈক্াব ১১ বৎসর হইতে সম্পাদিত হইতেছে__মাসিক প্রায় ৩১৭ পৃষ্টা 
থাকে। মূল্য বার্ষিক ৬২। প্রতি বৎসর ১৬ বার পঞ্জিকা বাহির হয়। 
প্রত্যেক সংখ্য। ৫৯০০০ ছাপ! হইয়। থাকে। বর্তমান সংখ্যার স্থচীপত্র 
হইতে বুঝিলাম, নাচ, গান, থিয়েটার, গল্প ইত্যাদিতে এই পত্রিকা পরিপূর্ণ । 
স্্ীলোকের মহলে এই কাগঞ্জের কাটুতি বেশী। | 

ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিভাগের কর্তা ডাক্তার 
শিয়োজাওয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম--“জাপানী ভাষায় ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান ইতাদি বিষয়ক পুস্তক অনূদিত অথব। নূতন রচিত হইলে কত- 
খানা ছাপান হয়?” অধ্যাপক বলিলেন-_-“এক হাজার বা দেড় হাজার 
অপেক্ষা বেশী কপি এই ধরণের পুস্তক ছাপ। হয় ন1।* একট! ছাপাথানার 
বড় কর্তা বলিলেন--“বালক-বালিকাদিগের জন্য ধে সমুদয় মাদিক পত্র 
বাহির হইয়া থাকে সেগুলির কোন কোনট। প্রায় দেড় লক্ষ ছাপা হয়।” 

বু্সক্লাব-সম্পাদক যে লক্ষপত্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার না 
ওহাসি। ওছাসি-পরিবার ছাপাখানার ব্যবসায়েই লাভবান্‌ হইয়! ধনাঢ্য 
হইয়াছেন। ইহারা এক্ষণে নানা কারবার চাঙ্সাইতেছেন। ইহাদের 
অধীনে এক বিরাট ছাপাখানা আছে। এখানে ছাপা, বীধাই, টাইপ- 
্রস্তত-করণ, মুদ্রাযনত্নির্দাণ, চিত্রাঙ্কন, ফটো গ্বাফি, লিখোগ্রাফি, ব্ক-গঠন 
ইত্যাদি সকল প্রকার কার্ধ্য হইয়া, থাকে। বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একব্যক্তি 
এই কারখানার পরিচালক । তোকিওর ইম্পীরিয়যাল বিশ্ববিস্তালয় হইতে 


নব্য জাপানে সাহিত্য-চর্চ| ২২৭ 


পাশ করা এঞ্ষিনীয়ার কয়েক জন ছাপাধানার যনত্রনির্ধাণ-বিভাগে নিষুক্ত। 
রক, লিখে। ইত্যাদি প্রস্তত করিবার জন্ত প্রায় ছুই শত শিল্পী কর্ম 
করিতেছেন। কারখানায় সর্বমমেত ১৫** লোক কার্ধ্য করে। 
ষিরিওটাইপ, ইলেক্‌ট্রো। টাইপ ইত্যাদি নকল প্রকার মুদ্রণের আয়োজন 
দেখিলাম। চীনা, জাপানী, ইংরাজী, জার্মাণ ও ফরাসী এই পাচ ভাষার 
হরপ ব্যবহৃত হয়। চীন। বর্ণমালার জন্য ৪৯** ভিন্ন ভিন টাইপ আছে। 
বলা বান্থল্য, কম্পৌজিটারদের এজন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। কর্মকর্তা 
বলিলেন__“দিনে দশ ঘণ্টা খাটিলে একজন কম্পোজিটার ইংরাজী 
হরপের ২* পৃষ্ঠা প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু চীন! হরপে ১৪ পৃষ্ঠার 
বেশী কম্পোক্জ করা অনস্ভব 1 

ছাপাখানায় আগাগোড়া কলে কাজ চলিতেছে। অক্সফোর্ডের ক্লারে- 
গুন প্রেসেও এইকসপই দেখিয়াছি। জাপানের এই মুদ্রণালয় বিদেশীয় 
মুদ্রণালয়ের সঙ্গে তুলনায় নিম্নে যাইবে না। বলা! বাহুল্যঃ ওহাসির ১৮ 
খান৷ মাসিক এই প্রেসেই ছাপা হয়। প্রতিদিন ১৫০ রীম কাগজ ছাপ। 
হইয়! বাহির হইতেছে । দপ্তরীখানায় প্রতিদিন দেড় লক্ষ খান! পুস্তক 
বাধা হইয়া যায়। একট। কলে দেখিলাম, কাগজের উপর চারি রঙ্গে 
ছাপা হইতেছে; এক সঙ্গে ছুই পীঠ ছাপা হইতেছে এবং শেষ পর্য্ত 
ভীজ কর! কাগজ পাওয়া যাইতেছে । কলের একধারে সাদা কাগজ 
দেখিতেছি_-অপর অংশে ফন্মা-বাধা মুদ্রিত কাগজ দেখিতেছি। জাপা" 
নীর! অন্যান্ত বিষয়ে ইয়োরামেরিকার বিদ্যা ষতখানি হম করিয়াছে 
মুন্রণেও ততট। করিয়াছে। শুনিলাম, প্রায় ১৫ লক্ষ টাক! এই কারবারে 
খাটিতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে ছাপাখানার কাজ চালান কিছু; কঠিন 
নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ছাপইি কাজের সকল বিভাগ-সমস্থিত বৃহৎ 
মুদ্রায় ব্বদেখয় লোকের হাতে বেশী নাই। জাপানে ছাপ! ও বাঁধান 
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পুস্তক সাধারণতঃ ভারতে প্রকাশিত পুস্তকাদি অপেক্ষা দেখিতে হুন্বর। 
আমাদের দেশে দগ্তরীর কাজে কল ব্যবস্থত হয় না। এই অন্ত পুস্তকের 
বাহু সৌন্র্য। দেখিতে পাই না। 

জাপানীরা কোন কোন জাপানী গ্রন্থে এখনও বিদেশীয় পারিভা্িক 
শব্ধ ব্যবহার করিয়! থাকে। আধুনিক জাপানী সাহিত্যে বিজ্ঞান ও 
দর্শন যাহা কিছু দেখা যায় তাহার অধিকাংশই বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ 
বা সঙ্কলন মাত্র। তবে এখানে কোন এক সাহিত্যের আধিপত্য বেশী 
নাই। জান্মাণ ফরাসী, আমেরিকান ও ইংরাজ সকল জাতিকেই 
জাপানীরা সমান আদর করে। জাপানী ভাষার সকল দেশীয় স্থধীবর্গের 
গরস্থই অনূদিত হইয়াছে । 

একদিন সকালে তোকুতোমির গ্রন্থশীল। দেখিপাম। প্রাচীন গ্রন্থ, 
মুদ্রা, সীল, হস্তলিখিত পুথি ইত্যাদি সংগ্রহ কর! ইহার অভ্যাস। এজন 
ইহার প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। 

চীনারা কুন ্ষুত্র কাঠের বাক্সের ভিতর পুস্তক রাখে। কাজেই 
বাহির হইতে চীনাপুস্তকের সারি দেখিয়! বুঝ! যায় না। তোকুতোমি 
আল্মারিগুলির ভিতর হইতে কাঠের বাক্সসমূহ এক এক খানা করিয়া 
বাহির করিতে লাগিলেন। কোন পুস্তক প্রান্ম এক হাজার বংসরেরও বেশী 
পুরাতন । এক খানা "নো"গ্রস্থ দেখিলাম। ইহ! যোড়শ শতাষীতে 
লিখিত হইয়াছিল। কাগজ নান! চিত্রে স্থশোভিত-_পুস্তকের বাঝ্সও 
স্ুচিন্রিত। এক থান! চীনাপুস্তক দেখাইয়া তোকুতোমি বলিলেন-- 
“ইহাতে বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।* মধ্যযুগের 
জাপানীর৷ তাহাদের প্রসিদ্ধ গ্রস্থদমূহ সচিত্র প্রকাশ করিত। এইকূগ 
কয়েকখান উপন্তাস দেখিতে পাইলাম। 

তোকুতোমি কোরিয়া ও চীনদেশে কয়েকবার বেড়াইতে গিয়াছিলেন। 
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প্রাচীন দ্রব্যসংগ্রহই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কাঠ, ধাতু, ল্যাকার ইত্যাদি 
নান৷ পদার্থে নির্শিত নাম-মোহর প্রায় ৩০** সংগৃহীত হইয়াছে। ছুই 
হাজার বৎসরের প্রাচীন চীন! “সীল” একটা দেখিলাম। 

৬** বৎসর পূর্বে কোরিয়ায় একখানা পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। 
তাহার *ব্ক* তোকুতোমির সংগ্রহের ভিতর রহিয়াছে। চারিশত বৎসরের 
পুরাতন চিকিৎসাগ্রস্থও কয়েক খান! এই লাইব্রেরীতে দেখ! গেল। 

তোকুতোমি সংগ্রাহক মাত্র নন। ইনি নিজেও গ্রস্থকার। পত্রিকা- 
সম্পাদন ছাড়াও সাহিত্য-সেবায় ইনি সময়র্শদয়। থাকেন। কনগ্স্থ গ্রনয়ণ 
করিয়৷ ইনি অর্থ উপাহ্ন করিয়াছেন। এই আয় হইতেই পুরাতন দ্রব্য- 
সংগ্রহের খরচ উঠিয়া আসে। তোকুতোমি ধুষ্টান। ইহার ভগ শ্রীমতী 
য়াশিম! মহিলা-সংস্কার-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন । তোকুতোমির পিতা- 
মাতাও নব্য জাপানের গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন) উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে যোশিদ! শোনিন জাপানের পাশ্চাত্য বিদ্যার অস্থুরাগী 
হন। তীহার নিকট শিক্ষ! গাইয়াই সেই যুগের জননায়কগণ নৃতন পথে 
অগ্রসর হইতে থাকেন। তোকু্তোমির পিতা এই যুগপ্রবপ্তক নৃতন-প্থী 
শোনিনের অন্ততম শিষ্য ছিলেন। ইহার মাতা সেই শিক্ষা-প্রচারকেরই 
কন্য।॥ কাজেই তোকুতোমি প্রথম হইতে নবধুগের আব্হাওয়াতেই 
গড়িয়। উঠিয়াছেন। শোনিনের জীবন-ৃততাস্ত সমন্ধে তোকুতোমির 
এক থানা বই আছে। 

লাইব্রেরী হইতে বাহির হইবার সময়ে তোকুতোমি একখান! জাপানী 
পুস্তক দেখাইলেন। উহা! োড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। এই 
পুস্তকে জাপানের ৩৬ জন কবির চিত্র আছে। জাপানী সাহিত্যের সর্ব- 
গ্রথম কবির নাম শিতোমারে1। ইহাদের রচনাবলী হইতে কয়েক পংক্তি 
চিত্রের নিষ্বে বা উর্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩৬ জন কবির মধ্যে কয়েক 
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জন স্ত্ী-কবির চি্রও দেখিলাম । একটি রমণীর কবিতা অস্থ্বাদ করিয়া 
তোকুতভোমি শুনাইলেন--পা 9 £1859 হাট 00. ৮৪007, 1]1 
90511071৮15] ০0010 20 ৮710) 9051৮ অর্থ “জলে 
জাত তৃণ আমি, জলের সঙ্গেই ভাস্তে চাই |» 
মঙ্গলবারের মজ্লিসে সাহিত্যসেবিগণ স্বদেশী পৌষাকে আসিয়াছিলেন। 

কিন্তু খান! খাইলেন বিদেশীয় কায়দায়। "জাপান এ্যাসোসিয়েশন কন্কর্ডিয়া 
বা জাপানী শাস্তিপরিষদ্দের এক অধিবেশনে দেখিলাম, সভ্যগণ বিদেশীয় 
পোষাকে আলিয়াছেন। নৈশটতোজন পাশ্চাত্য রীতিতেই হইল। 

অধ্যাপক হাত্বরির সঙ্গে এইখানে আলাপ করিলাম। ইনি চীনা- 
সাহিত্যে ও দর্শনে সুপ্ডিত | ইম্পীরিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চীনা গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পিকিৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাত্তরিকে পাঠাইয়াছিলেন। 
সম্প্রতি ইনি আনেসাকির স্থানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেছেন। 
আনেসাকি ছুই বৎসর সেখানে ছিলেন। ছু-এক দিনের ভিতরেই 
জাপানে ফিরিবেন। হাত্বরি কন্ফিউপিয়াস্‌ এবং তাহার ধর্মমত মুস্বন্ধ 
হার্তার্ডে বক্তৃতা করিবেন । প্র 

অধ্যাপক উড্স্‌ু ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় অধ্যাপক প্রতিবৎসর 
হার্ভার্ডে মামদ্রানি করিবার উপায় আলোচনা করিতেছিলেন। দেখা 
ষাউক, কতদুর কার্ধ্য অগ্রসর হয়। জাপানী অধ্যাপকগ্ণ যে ভাবে 
হার্ডার্ডে যাইতেছেন তাহাতে খরচ বেশী হয় না। সেই পরিমাণ খরচ 
বহন করিবার শক্তি বছু ভারতবাদীরই আছে। 
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গ্রায় ছুই ঘণ্ট। রেলে চলিয়। সাকুর। নগরে উপস্থিত হইলাম। লহর 
ছাড়িবার পর হইতে দুই দিকে ধান্তক্ষে্্ দেখিতেছি। নর্বন্্ মমতল ভূমি, 
বর্ধার জল ও ক্ষেতের কাদা । কচি কচিধান গাছ,_অদূরে চেরি ব! 
মেপ্লের সারি-স্থানে স্থানে কলার ক্ষেত। চাষীদের ধরণধারণ, গতি- 
বিধি দবই প্রাচ্য ধরণের । ইয়োরামেরিকার গন্ধ কিছুমাত্র নাই। মামুলি 
হালে পুরাতন কায়দায়ই আবাদ হইয়।৷ থাকে। এই আব্হাওয়ায় দূর 
হইতে লোকজনকে দেখিলে বাঙ্গালা দেশের দৃশ্ঠই মনে আসে। মাছ- 
ভাত-খাওয়া, খড়োঘরনিবামী, অনাবৃতমন্তক, হাতি বাঙ্গালীকে 
জাপ।নীদের সন্ধে তুলন! করিতে সহজেই প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন 
তারতবাধী বলিয়া থাকেন--"জাপানীর। যখন নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় 
কথ। কহে তখন অনেকটা বাঙ্গান| ভাষার মতই শুনায়।” ভারতীয় 
অন্ত প্রদেশের অধিবাপিগ? জাগানীদিগকে দেখিয়। কি ভাবিবেন জানি 
না। আমি ত বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের জাপানী বিবেচনা! করিতেছি। 

মাকুর| নগর বা গন্ধী আমাদের মফস্বলের পহর ব| বড় হাটের মত। 
এখানে তোকিওর স্বদেশী মহারা! ঝ| প্রাচীন অংশই বিরাজমান। তবে 
বাক্জারের ভিত্তর দিয়! চলিতে চলিতে দৌকানের ভিতর আধুনিক কল, 
যন্ত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি অনেক দেখিলাম। দ্বিগ্রহরে পাঠশালার 
বালকবালিকারা গৃহে ফিরিতেছে। জাপানের শিক্ষার্থীর বিশেষ এক- 
প্রকার পোষাক পরিতে বাধ্য। দেখিবামান্্ তাহাদিগকে ছাত্র বলিয়! 
বুঝ! যায়। | 
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রিক্‌শ ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমির উপর উঠিয়াছে। দেঁধিতে দেখিতে 
খানিকটা গাহাড়-সদৃশ অঞ্চলে আসিয়৷ গড়িলাম। ইহারই একস্থানে সেই 
হোতা! একটা কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন । এই ক্ষেত্রে 
একজন কৃষিতত্ববিৎ জাপানী দশ মর হইতে কর্ম করিতেছেন। ইনি 
ইম্পিরিয়যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট । 

কষিতত্ববিৎ বলিলেন-__“হোতার পূর্বপুরুষগণ শোগুণী আমলে 
জ্াইমো ছিলেন। সেই যুগে তীহারা শোগুণকেও কর দিতেন না_ স্বয়ং 
মিকাডোও ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। বস্ততঃ দাইমো- 
গণ একপ্রকার স্ব-্গ্রধান নৃপতিশ্বর্ূপ ছিলেন। হোত্তা-পরিবারের অধীনস্থ 
মামুরাই এবং গ্রজাবর্গ অন্ত কোন দাইমে| বা শোগুণ বা সম্রাটের অধী- 
নতা স্বীকার করিতেন না।* 

ভারতবর্ষের মধ্যযুগেও রাষ্ীয় অবস্থা অনেকটা এইব্ূপই ছিল। ইয়ো- 
রোপে যাহাকে “ফিউড্যাল”*যুগ বলে তাহার আমলে কি ইংল্যা্, কি 
ফ্রান্স, কি জার্দাণি সর্বত্রই এইবূপ রাষথ্ীয় অনৈক্য বিরাজ করিত। 
জাপানের শোগুণী আমল ছুনিয়ার একটা সষ্টি-ছাড়া জিনিষ নয়। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--“শোগুণের|! মিকাডোকে ত কিয়োতোর 
রাজপ্রাসাদে একপ্রকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অনান্য 
দ্বাইমোদিগকে স্ববশে রাথিবার জন্ত তীহার। কি করিতেন ?* কৃষিতত্ব- 
বিৎ বলিলেন-যুদ্ধের সময়ে দাইমোর! সালবলে শোগুণকে সাহায্য 
করিতে বাধ্য ছিলেন। অধিকস্ত বশ্ঠতার চিহুম্বক্ূপ তাহাদিগকে 
শোগুণের ইয়েদে। (বর্তমান তোকিও) হরে গৃহ ও বাস্তভিট। রক্ষা! করিতে 
হইত। এই গৃছে তাহারা বৎসরে ছয় মান আসিয়৷ বাস করিতে 
বাধ্য হইতেন।* দাইমোর! নিজেদের জমিদারী ছাড়িয়া শোগুণের 
আওতায় আমিয়। বান করিতে ভাল বাসিতেন না। তাহাদের বিরক্তি 
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সমসাময়িক কাব্/-সাহিত্যে বুঝিতে পারা যায়। ডিকিন্স, কর্তৃক সঙ্কলিত 
ও অনুপ্দিত 1910906561৩: গ্রন্থে এই বিরহ-কাব্যের নিদর্শন উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_“শোগুণী আমলে হোতা! দাইমোদিগের 
আয় কিরূপ ছিল? স্বয়ং শোগুণের আয়ই বা কত ছিল?” উত্তর পাই- 
লাম--“হোত্তারা বিশেষ ধনশালী ছিলেন না। তাহাদিগের আয় 
ছিল মাত্র এক লক্ষ “কোকু” চাউল।” চারি মণে এক কোধু হয়। এক 
লক্ষ কোকুর অর্ধাংশ মাত্র দাইমোর সম্পত্তি ছিল। 

হোত্ব!-পরিবার অপেক্ষা শক্তিশালী ও ধনবান্‌ দাইমো অনেক 
ছিলেন। দাইমো-পরিবারের আয় ছিল দশ লক্ষ কো, মাতস্থুমা- 
পরিবারের সম্পত্তি হইতে মাত্র ছয় লক্ষ কোু আমদানি হইত । স্বয়ং 
মিকাডে। সম্রাট অতি দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তোকুগাওয়। বংশীয় শোগ্- 
ণেরা৮* লক্ষ কোন্কু চাউলের মালিক ছিলেন। এই জন্যই তাহারা 
অন্তান্ত সকলকে অধীনে রাখিতে পারিতেন। অথচ এই বংশ ষোড়শ 
শতাবীর শেষে নিতান্ত দারিদ্র্য হইতে শোগুণীপদ লাভ করে। 

শোগুণের "নবাবী আমল”ও আর নাই-_দাইমো-রাজন্বর্গের জমি- 
দ্বারীও আর নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেই জাপানী ফিউড্যাল যু'গর নির্বাণ 
হইয়াছে_-সমগ্র দেশ মিকাডো সম্রাটের অধীনে এক্যবন্ধ হইয়াছে। 
১৮৬৮ খুষ্টা পর্যন্ত যে জনপনে বছ জাপান দেখা যাইত তখন হইতে 
নেখানে একচ্ছত্র সাত্রাঙ্জা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে প্রায় এই 
সময়েই জাশ্মাণীতেও এইক্প একরান্্ীঘতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু 
জার্খবাণ-জাতির এক্যবন্ধনের পূর্ববর্তী! ইতিহান রক্তাক্ষরে লিখিত। ফ্রান্সে 
এবং ইংলাণ্ডেও বহু রক্তারক্তির পর রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ঘুচিয়াছে। কিন্ত 
জাপানী ফিউড্যাল যুগ এক প্রকার বিনারক্কপাতে অন্তুহিত হইয়াছে। 


২৩৪ বর্তমান জগৎ 


ইহাই জাপানী “রেষ্টোরেশনের (বা রাজ্জ-ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার ) 
বিশেষত্ব । জগতে আর কোথাও এইকপ বিপ্লব দেখা যায় 
নাই। 

প্রবল-প্রতাপ শোগুণ দবার বিনা আপত্তিতে তাহার ঘরবাড়ী, প্রাসাদ, 
দুর্গ, সৈম্তসামন্ত, রাজন্ব, ইত্যাদি মকলই মিকাডোর পদতলে সমর্পণ করি 
লেন। দাইমোগণও তাহাদের নিজ নিজ জমিদারী বিনা বাক্যব্যয়ে 
মিকাডোর সম্পত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়! দিলেন। ছুনিয়ার আর কোন 
রারাজড়ার বংশে এইবপ আত্মবলিদান ঘটিয়াছে কি? 

দাইমোগণ বৃটিশ বান্সীলার জমিদার অথব। যুক্ত প্রদেশের তালুকদার 
ইত্যাদির সমান নন। তীহারা বুটিশ ভারতের রুলিং চী্, অর্থাৎ করদ- 
নৃণতি অথবা ইয়োরোগীয় মধ)যুগের ডিউক এবং মোগল আমলের রাণা, 
ম্হারাণা, নবাব ইত্যাদি পদস্থ ব্যক্তি। স্বদেশের এক অতি বিপজ্জনক 
অবস্থায় এই সকল নৃপতিবর্গ নিজ নিজ রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহ! 
কল্পনা করিয়াও রোমাঞ্চিত হইতেছি। কথাটা বিশ্বাদ করিতে ইচ্ছ! হয় 
না। অথচ ঘটন! সত্য--সেদিন মান ঘটিয়াছে। সেই যুগের বহুলৌক 
এখনও বীচিয়া আছেন। 

এই যে হোভাবংশীয়দিগের কৃষিক্ষেত্র দেখিতে আসিগাছি, তাহারা ও 
স্বার্থত্যাগের আন্দোলনে যোগ দরিয়াছিলেন। কৃষিতত্ববিৎ বলিলেন-_ 
“অন্ান্ত দাইমোর ন্তায় হোত্বাও একসঙ্গে দুইটি স্বার্থত্যাগ করিলেন। 
প্রথমতঃ তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমত। ও অধিকার বিসঙ্ন দিলেন। তাহার 
সামুরাই ও প্রজ্ঞাবর্গ মিকাভোর অধীনত! শ্বীকার করিল। হোত্তা স্ব 
জনসাধারণের একজন হইয়। রছিলেন। দাইমোতে এবং সামুরায়ে কোন 
প্রভেদ থাকিল না। দ্বিতীয়তঃ হোত। এবং অন্থান্ত দাইমোগণ দকলেই 
ঘারিদ্রাব্রত অবলম্বন করিলেন। বিষয়সম্পত্তির এক কাণীকড়া পর্যন্ত 


জাপানের আধুনিক জমিদার ২৩৫ 


কেহই স্বহস্ডে রাখিলেন না । তুমি, ছুর্গ গৃহ, আসবাব সমস্তই মিকাভোর 
সম্পত্তি হইয়া গেল।* 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--“তাহা হইলে বিগত ৪* বৎসরের ভিতর 
জাপানে তৃম্যধিকারী বাঁ জমিদার উৎপন্ন হইল কোথা হইতে?” হোত্তার 
কর্শচারী বলিলেন-_“মিকাডে। প্রত্যেক দাইমোকে কিছু কিছু নগদ টাকা 
দান করিতে থাকিলেন। কাহাকেও জমি প্রদান করা হুইল ন1। দ্বাই- 
মোরা কাচ! টাকা মাত্র পাইলেন। বোধ হয় মিকাড়ো শতকর! ৪০ ভাগ 
সাম্রাজ্যের জন্য রাখিয়া ১ ভাগ দাইমোদিগকে ফিরাইয়া দ্িলেন। 
দ্াইমোর। তাহা পাইয়াই সন্তষ্ট |” 

শোগুণী আমলের সঙ্গে সঙ্গে দ্াইমো সামুরাই ইত্যাদি নামও 
জাপানী সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে! দাইমোদিগের বংশধরের! কেহ 
ব্যবসায়ে, কেহ শিল্পে, কেহ কৃষিকশ্ধে নগদ টাকা খাটাইভে লাগিলেন। 
কেহ কেহ ভূমি ক্রয় করিয়া জমিদার হইলেন । এই নবীন জমিদারবর্গ 
সেই দাইমোবর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। দুয়ের মধ্যে কোন সনদ্ধ নাই। 

কোন কোন ক্ষেত্রে দাইমোগণ মিকাভোপ্রদত্ত টাকাদ্বার। জমিদারী 
ক্রয় করিযাছেন। স্থৃতরাং কোথাও কোথাও প্রাচীন দাইমোবংশীয়েরা 
আজকাল জমিদ্রার। কিন্তু এই জমিদারী বর্তমান জগতের অন্যান্ত দেশের 
ভূম্যধিকার মাত্র । 

হোত্বা-দাইমোরা জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তীহারা যে নকল 
জন্পদে রাজত্ব করিতেন তাহারই কিয়দংশ ঘটনা$ক্রে এক্ষণে নব্য 
জমিদারীর অন্তর্গত 1 কিন্তু রাই়তদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ অন্যবিধ। তীহাদের 
প্রাচীন দুর্গে আজকাল দাম্রাজ্যের সৈম্গণ বাস করে। 

রাইয়তের! গবর্ণমেন্টের খাজান। শ্বয়ং দেয় না-_তাহাদের সকল কর্তব্য 

জমিদারের পালন করেন। ভূমি হইতে উৎপন দ্রব্যের অর্ধাংশ রাইঘত- 


ও বণ্তমান জগৎ 


দিগের প্রাপ্য, অপরার্ধ জমিদারের প্রাপ্য । ভূমিতে ধে ভ্রব্যই উৎপন্ন 
হউক না কেন, জমিদার চাউল গ্রহণ করিবেন। কিন্তু জমিদার গবর্ণ- 
মেপ্টকে টাক! হিসাবে কর প্রদান করিয়া থাকেন। জমিদারে রাইয়তে 
ভাগবাটোয়ারার নিয়ম একপ্রকার চিরস্থায়ী । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট করের হার 
মাঝে মাঝে পরিবর্তন করেন। 

হোতা! জমিদারী ক্রয় করিবার পর হইতেই প্রজাবর্গের উন্নৃতি বিধানে 
মনোযোগী হন। ইয়োরামেরিকার সকলপ্রকার বিদ্য| জাপানী সমাজে 
প্রবর্ভন করিবার জন্ত হোত্বার! যংপরোনান্তি যত্বু লইয়াছেন। নব্য 
বিজ্ঞানদম্মত কৃষিকার্ধয প্রচলিত করিবার উদ্দেশে এই পরীক্ষাক্ষেত্রের 
উৎ্পত্তি। কৃষিবিষয়ক পরীক্ষাক্ষেত্রে যে সকল কার্ধয চলিয়া থাকে তাহার 
অনেকগুলিই এখানে দেখিলাম । এই ক্ষেত্র প্রধানতঃ বিদ্যালয়ভাবে 
ব্যবস্ৃত হয়। নৃতন নৃতন শাকশজী, ধান ও গম, ফল ও মুল যাহাতে 
পল্লীর ভিতর প্রব্তিত হয় সেই লক্ষ্য সর্বদা রহিয়াছে। বক্তৃতা, প্রবন্ধ- 
প্রচার, নিয়মিত বিদ্যাদান ইত্যাদির ব্যবস্থ। আছে। নব নব কৃষিপ্রণালী 
এবং যন্ত্রও কলের ব্যবহার জনগণকে দেখান হইতেছে । শুনিলাম, 
জাপানে ষে সকল ফসল পূর্ব্বে উৎপন্ন হইত না দেই সকল ফসলেই 
কুষক্ষেত্রের একতৃতীয়াংশ ভরিয়া গিয়াছে । 

খ্যাম্প্যারেগাম, শাকআলুঃ কুমড়া, নাসপাতি, শসা ইত্যাদির ক্ষেত 
দেখিলাম । নাশপাতির গাছে বাশের মাচ৷ আবন্তক হয়। ধান্য রোপণের 
বিভিন্ন প্রণালীর প্রভেদ্দ পরীক্ষা করা হইতেছে। বিভিন্ন সারের ফল 
নিরীক্ষণ করিবার আয়োজন আছে। প্রায় ৩* বিঘা জমির উপর কার্য 
চালান হয়। খরচ হয় বারধিক ১০১৭**| কেরাণী ও ওস্তাদের সংখ্যা ১০ 
জন-_মজুর লাধারণতঃ ১০ জন--প্রয়োঞ্জন হইলে বাড়াইয়া লওয়া হয়। 

উচ্চ পাহাড় হইতে নামিয়। নিয়তৃমিতে আসিলাম। এখানে কু 


জাপানের আধুনিক জমিধার ২৩৭ 


বৃহৎ বুসংখ্যক ধান্তক্ষেত্র দেখ গেল। কোথাও জলের প্রভাব পরীক্ষ]! 
করা হইতেছে-_-কোথাও ভূমির প্রকৃতি পরীক্ষ কর! হইতেছে-_-কোথাও 
ভিন্ন ভিগ্ন সারের ফল শ্বতনত্রভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে। 

উদ্ভিদ হইতে ধান ব গম ছাড়াইবার জন্য জাপানীরা পণ্ড ব্যবহার 
করে না। মন্ত্রের! লাঠির ছারা! শস্যের ত্তপে আঘাত করে। 


্ 


ভারতীয় জাপানী 


মাস তিনেক হইল জাপানী সন্তান রিউকান কিমূর! ভারতবর্ষ হইতে 
স্বদেশে ফিরিয়া আদিয়াছেন। কিমুরা বাঙ্গালাদেশে প্রায় আট বংসর 
ছিলেন। * জাপানের গবর্ণমেন্ট তাহার খরচ বহন করিয়াছেন-_আরও 
ছুই বৎমরকাল কিমুরা গবর্ণমেণ্র বৃত্তি পাইবেন, এইবণ শুনা যাইতেছে। 

কিমুরা গণ্যমান্য অনেক বাঙ্গালীকে চিনেন-__বঙ্গের বু জননায়কও 
কিমুরাকে আপনার লোক বলিয়া জানেন। গতবৎসর কল্পিকাতায় 
অন্থঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনে কিমুর! বঙ্গভাষায় বন্তৃত। গ্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তখন হইতে কিমুরার নাম ভারতবর্ষে ছড়াইয়া গড়ে। সম্প্রতি 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কিমুরাকে অভিণনন প্রদানপূর্ববক সমগ্র বঙ্গসমাছে 
ইার নাম প্রচার করিয়াছেন। 

কিমুরা! মাহেন্ক্ষণেই জাঁগানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইয়োরোগীয় 
মহাসমরের স্থযোগে জাপানীর| ভারতবর্ষের বাজার দুখল করিবার আয়ো- 
জন করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোকজনের রুচি অন্গসারে মাল সর- 
বরাহ করিবার জন্য ইহার! উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। “ইন্ু-জাপানীজ্‌ 
এ্যামোনিয়েশন” এত দিন নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। এক্ষণে এই 
সমিতি নিয়মিতরূপে কার্ধয সুরু করিয়াছেন। কিন্তু জাপানীদের কেই 
ভারতরবর্ধকে বিস্তৃত ও গভীরভাবে বুঝিয়া দেখেন নাই। কাজেই কিমুরা 
জাপানে পদার্পন করিবামান্র দেশবিশ্রত হইয়া পড়িলেন। ব্যবসায়ি-মহলে, 
ছাত্রমহলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সম্পাদক-মহলে, সর্বত্র কিমূরার খাতির। 
ইহাকে কোন কোন দিন সাত আট ঘণ্টা পর্যন্ত বৃত| করিতে হই়্াছে। 


_ ভারভীয় জাপানী ূ ২৩৯ 


জাপানে ভারতীয় আন্দোলন কিমুরার আগমনে বিশেষ শক্তি লাভ 
করিয়াছে। ইংরাজী দৈনিক গঞ্জে তাহার ল্পমাত্র পরিচয় পাই। কিন্তু 
জাপানী পত্রসমূহে ভারতবর্ধস্বদ্ধে নানা কথ! প্রায়ই বাহির হইতেছে। 

এদ্দিকে রবিবাবু আমিতেছেন শুনিয়া জাপানীসমাঙ্গ নিশেষ আগ্রহের 
সহিত ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা! করিতে ব্যগ্র। কিমুরা রবিবাবুকে: 
চিনেন--তীহার জন্য তোকিওতে বাসগৃহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। 
এই কারণে কিমুরার আদর সাহিত্যসংসারে যথেষ্ট বাড়িয়াছে। 

কিমুরার নাম কোন ইংরাজী কাগজে দেখি নাই। সেদিন "মঙ্গলবারের 
মজুলিশে” একজন সাহিত্য-সেবী ইহার সংবাদ দিয়াছিলেন। দেখা হইবা- 
মাত্র কিমুরা বলিলেন--“আমি আজকাল জাগানে মোষ্ট ফেমাস্‌ ম্যান 
'খুবই নামজাদা লোক'। আমাকে সকলে 'ইত্ডিয়ান কিমুরা” বলিয়া 
ডাকে। বক্তৃতা করিতে করিতে আমার গল! ভাঙ্গিয়। গিয়াছে ।” 

কিমুর! বাঙ্গালাদেশের অলিগলি, খু'টিনাটি, নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানেন। 
আমাদের ধুরদ্ধর ও জননায়কগণের হাড়ীর খবর ইনি রাখেন। আমাদের 
কাহার পেটে কত বিদ্যা, তাহাও ইহার বেশ জানা আছে। এমন কি, 
বঙ্গদেশ-স্দ্ধে কিমুর! যত জানেন বহু বাঙ্ালী তত জানেন না । কিমুরা 
বঙ্গীয় নেতৃগণের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। ইনি যে কত 
লোকের নিকট শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়া কত বিষয় শিখিয়াছেন, তাহার অস্ত 
নাই। কেহ বেদাস্তদর্শন, কেহ সংস্কৃত ভাষা, কেহ ব্যাকরণ, কেহ পালি, 
কেহ বাঙ্গালা-সাহিত্য শিখাইয়াছেন_-এই কারণে ইনি বছ ব্যক্তি কর্তৃক 
পরিবারস্থ একজন বিবেচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং জাপানীসমাজে 
বাঙ্গালাদেশকে উন্মুক্ত করিবার-পক্ষে কিমুরার যোগ্যতা অসাধারণ । 

কিমুরার অধ্যবসায় এবং বিদ্যান্থুরাগ দেখিয়া বাঙ্গাল। দেশের বু 
পত্ডিত মুগ্ধ হইয়াছেন। তোকিওতেও দেখিতেছি, ইহার বাঙ্গাল! সাহিত্া- 
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চর্চ। বন্ধ হয় নাই। রবিবাবুর “বিচিত্র প্রবন্ধ” হইতে ছুইট! প্রবদ্ধের 
কোন কোন স্থান বুঝিবার জন্ত কিমুর। হোটেলে হই দিন আসিয়। উপস্থিত। 

জাপানীর! বিদেশীয় ভাষার উচ্চারণে বিশেষ পটু হয় না। কিমুর! 
আট বৎসরে বাঙ্গলাদেশের একাধিক জেলায় ভ্রমণ করিয়া বহু পল্লীতে 
বান করিয়। যতখানি বাঙ্গাল! শিখিয়াছেন, কোন ভারত সন্তান পেই পরি- 
মাণ পরিশ্রম করিলে জগতের যে কোন ভাষা তাহা অপেক্ষা! বেশী আয়ত 
করিতে পারে। এমন কি ছয় মাস মাত্র জাপানে থাকিয়! একজন বাঙ্গালী 
যুবক খাটি জাপানীভাবে জাপানীতে কথ। বলিতেছে। জাপানীরা হ্বয়ংই 
তাহার বুৎপত্তি দেখিয়! বিশ্মিত হয়। অথচ দে এখনও জাপানী পুস্তক 
পাঠ করিতে পারে না। 

কিমুর। ভারতবর্ষ হইতে নানা! গ্রন্থ লইয়া আলিয়াছেন। জাপানী- 
দিগকে ভারতবর্ষের গৃহস্থালী ও জীবনযাত্র। বুঝাইবার জন্ত নানা! ভ্রব্যও 
সঙ্গে আনিয়াছেন। হুক, কল্‌কে, পান, স্থপারি, ধুতী, গামছ! ইত্যাদি 
কোন পদার্থ বাদ গড়ে নাই। শুনিলাম, কূলিকাতার বিশ্ববদ্যালয় ইহাকে 
দর্শনবিভাগে একট! পদ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ শীলের সঙ্গে 
একভ্রযোগে ইনি কার্য করিবেন। এই জন্য জাপানী ও চীনাদীর্শানিক 
গ্রন্থ সংগ্রহ কর। কিমুরার বিশেষ উদ্দেশ্া। ইনি বলিলেন-_-”বৎদরধানেক 
মধ্যে বিবাহ করিয়। ভারতবর্ষে সন্ত্রীক যাইবার ইচ্ছা আছে। 

কিমুরার ঘরে যাইয়া তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে জপানী-আহার করা 
গেল। নান! কথার পর একট! নোট বুক দেখিলাম। ইহাতে কিমুরা 
তাহার ভারতীয় বন্ধুগণঘা রা বিদায়পত্র স্বহন্তে লিখাইয়। লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় হইতে স্ত্বাওয়াদি এবং ধর্মপাল পর্যন্ত বছ বক্তির 
স্বহস্ত-লিখিত মঙ্গলকামনা দেখিলাম । কেহ সংস্কতে, কেহ ইংরাজীতে, 
কেহ বাঙ্গালায়, কেহ উ্দা.তে লিখিয়াছেন। 
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প্রথম পৃষ্ঠায় কিমুরার নিবেদন পঞ্জ এইরূপ :-- 

"আমি নিন হইতে আমিয়া আজ ছন্ন বৎসর যাবৎ আপনাদের 
আশ্রয়ে এই ভারতবর্ষে বাস করিয়াছি এবং আপনার্ধের অস্গ্রহে সংস্কৃত, 
পালি এবং বাঙ্গাল ভাষ! অধ্যয়ন করিয়াছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশের 
দর্শন ও ধর্মমসন্বন্ধেও কিছু জান লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি 
বড়ই কৃতজ্ঞ আছি। অবস্ত নিজের অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিতে আরও 
খাও বৎনর সময়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু শারিরীক উন্নতিসাধন মানসে 
ও অন্তান্ত বিশেষ কারণে এবার সাধারণের নিকট হইতে বিদায় লইয়! 
স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছি। অতএব প্রার্থনা যে, আপনার অন্ুগহ- 
পূর্বক এই পুস্তকে নিজ নিজ নাম ধাম সহ আপনাদের স্ম্ৃতিচিহ্ম্বরূপ যে 
কোন ভাষায় কিছু লিখিয়৷ আমাকে সুখী ও বাধিত করিবেন। ইতি ১ল! 
ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ । বিনীত আর কিমুরা%। 

রবি বাবু লিখিয়াছেন_ 

“একদিন এসেছিলে, হে অতিথিবর, 

ধনে ধান্তে পূর্ণ ছিল ঘর। 
আজ দরিদ্রের গৃহে, নাই মণি হেম, 

আছে দুঃখ আছে শুধু প্রেম ।” 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন_ 

“এক বৎসর আপনার মহিত সংলাপে এবং আপনার এঁকাস্তিক 
বিদ্যাস্থরাগ ও একাগ্রতার পরিচয়ে বিশেষ প্রীতি লাভ করিতাম। মনে 
হইত ভারতবর্ষ যখন আমাদের স্বতৃমি ছিল,আমরাও বুঝি এঁরূপই ছিলাম ।* 

শ্রীযুক্ত রামেঙ্্নুন্দর জিবেদী লিখিয়াছেন_ 

"আপনার নিকট বছ বিষয় আমার শিখিবার ছিল। চীনে ও জাপানে 
আমাদের ধর্ম, দর্শন ও আচার কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও কিন্ধপ 
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আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে, জাপনার মত পঞ্জিতের নিকট তাহা৷ শিখিয়। লইব, 
আমার এই আশ! ছিল। ইংরেজি পুস্তকে ষাহ৷ পড়িতে পাই তাহাতে 
পিপাম| মিটে না। & * * তখন যদি বাচিয়া থাকি এবং স্যোগ পাই, 
আপনার নিকট ছাত্র হইয়] বসিব। 

যুক্ত ধর্মপাল আপনাকে লিখিয়াছেন_£[71019 19 %/10)006 1178 
11810 01 012 80001)8 তাহার এই কথা আমি শ্বীকার করিলাম না। 
ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধের জ্যোতি অন্ত হিত হয় নাই এবং কখনও হইবে না।* 

যুক্ত হরপ্রসার্ধ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন--. 

“তুমি বেশ বাঙ্গাল! শিখিয়াছ। বিদেশী লোক এমন বাঙ্গাল! কহিতে, 
লিখিতে এমন কি ব্ৃতা পধ্যন্ত করিতে পারে, ইহা আমি পূর্বে কখনও 
দেখি নাই। তোমার বৌদ্ধধর্দমবিষয়ক প্রবন্ধ গড়িয়া আর বছরের 
সম্মিলনীতে অনেক লোক মুগ্ধ হইয়াছিল।* 

যুক্ত স্বহাওয়ার্দি লিখিয়াছেন_ 
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ভারতবর্ধে কিমুরা যে ভাবে ও ষে উদ্দেস্টতে জীবনযাপন করিয়াছেন 
পৃথিবীর ন্তান্ত দেশেও অসংখ্য নিগন-সন্তান ঠিক সেই ভাবে ও সেই 
মতলবে ঘুরিতেছেন। জীবিত জাতির কর্ধগ্রণালী এইরপ। কিমুরার 
মত লোক জাপানে অনেক আছে বলিয়াই এবং এই সকল লোকের অঙ্গ 
বস্ত্র জোগাইবার সহজ ব্যবস্থা কর! হয় বলিয়াই জাপান আজ প্ফার্ ক্লাস 
পাওয়ার ।” এইজদ্বই জাপানীর! এশিয়ার জার্খবাণ। সম্ীব ভারতও 
এইরূপই ছিল। হীরেন বাবু সংক্ষেপে আসল কথাটা বলিয়াছেন-_ 
“ভারতবর্ষ খন আমাদের স্বতৃমি ছিল, আমরাও বুঝি এইরূপই ছিলাম ।* 

কিমুরাকে দেখিয়া যুবক ভারত নব্য জাপানের মুল-মন্ত্ বুঝিতে 
পারেন নাই কি? 

জাপানীদের মধ্যে কিমূরার নিন্দুকসংখ্যাও কম নয়। তীহার! বলেন-. 
“কিমূর! পি, এইচ ডি উপাধি পাইল কোথা হইতে? সেত জাপানের 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট নয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি 
জাপানের যে কোন যুবককে ধর্শনাধযাপক পদে নিষুক্ত করিতে ব্যগ্র?” 
কিমুরা-বিদ্বেষীরা এই বলিয়। ভারতীয় পণ্ডিতগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও 
বিচক্ষণতা সম্বন্ধে অগ্রত্।। প্রকাশ করিতেছেন। কিমুরা বোধ হয় 
জাপানে প্রচার করিয়াছেন যে, এই পি, এইচডি উপাধি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রনত্ত। 


ব্যবসায়--মেনাপতি ব্যারণ শিবুমাওয়৷ 


বিদ্বেশীয় লোকেরা জাপানের আর কাহাকে না চিনিলেও গ্রিক 
ইতোকে চিনিত। সেইরূপ জগদ্ধাসী অন্ত কোন জাপানীর নাম না| 
গুনিনেও কাউণ্ট ওকুমার নাম শুনিয়াছে। ওকুম। আজকাল এদেশের 
প্রধান মনত্রী_-কিন্তু এই গদলাভের বনপূর্ব হইতেই তিনি ছুনিয়ায় জাপা- 
নের প্রতিনিধি। অথচ তিনি কোন বিদেশীয় ভাষায় কথাও কছেন না, 
বন্ৃতাও করেন না, গ্রস্থও লিখেন না। বর্তমান জগতে অস্্ীয়ান 
সম্রাট জোসেফ ছাড়! বোধ হয় ওকুমার সমান বুদ্ধ রাষ্ট্রবীর আর কেহ 
নাই। ইনি জাপানের শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজসংস্কারে, শিল্পের আন্দোলনে, 
সাহিত্যের আসরে সর্বত্রই বিরাজমান। মন্ত্ীগিরি না করিলেও ওকুমার 
অবসর থাকে না। কাজেই বিদ্বেশীয় কোন ব্যক্তি জাগানে আদিলে 
ওকুমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়! যান। 
জীবিত জাপানীদিগের মধ্যে অধ্যাপক নিতোবে ইয়োরামেরিকায় 
খানিকটা এইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ষোল সতর বৎসর পূর্বে 
তিনি *বুশিদো* নামক ইংরাজী গ্রন্থ আমেরিকায় গ্রচার করেন। তখন 
মবে মান্ত চীনাসমরে জাপানে বিশ্বরামীর দৃষ্টি আৰষ্ট করিয়াছে। নিতো 
বের এই গ্রন্থ জাপানীলিধিত জাপান-চিত্রের প্রথম পুস্তকন্বরূপ দুনিয়ার 
শেতাঙ্গমহলে সমাদৃত হইল। আজকাল রবীন্ত্রনাথের 'গীতাঞ্জলি* ইয়ো- 
“রামেরিকায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। নিতোবের “বুশিদো” গ্রস্থও ঠিক 
এইকপ জাগানগ্রতিনিধিদ্ধপে বিবেচিত হইত। নানা ভাষায় এই গ্রন্থের 
অন্থবাদ বাহির হইয়াছে। আমাদের মারাঠি ভাষায়ও অনুবাদ আছে। 


ব্যবদার়--সেনাপতি ব্যারণ শিবুসাওয়া ২৪৫ 


ফলতঃ ধাহারা জাপানের নাম শুনিয়াছেন তাহারা নিতোবের - নামও 
শুনিয়াছেন। নিতোবের পুস্তক লইয়াই জাপানস্বন্ধে বিদেনয়গণের 
প্হাতে খড়ি হয়। 

ভারতবর্ষে দেখিতে পাই, কয়েকজন নামজাদা লোক প্রায় সকল 
অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে বাধা। জাপানের জাতীয় জীবনে ওকুমা, 
নিতোবে ইত্যাদি ধূরদ্ধরগণ এই ধরণেরই কর্ণধার। এমন কোন 
আন্দোলন নাই যাহাতে ইহাদের সংশ্রব নাই। এইরূপ আর একজন 
প্রবীন ব্যক্তিকে প্রায় সর্ধঘটেই দেখিতে পাই। ইনি শিল্প-সেনাপতি 
ব্যবসায়-ধূরদ্ধর ব্যারণ শিবুসাওয়া। বগনসে ইনি ওকুমার সমান প্রাচীন। 
শোগুনী আমল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইনি নব্যজাপানের জন্ম, 
শৈশব ও যৌবনকাল গঠন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। 

শিবুলাওয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল “জাপান এ্যাসোসিয়েশন 
কঙ্করর্ডিয়া*র সভায়। জাপানে ও আমেরিকায় সন্ভাব বর্ধন এবং জগতে 
শাস্তিপ্রতিষ্টা ইত্যাদির আন্দোলনে ইৰি জাপানের একজন বড় পা্ড]। 
কয়েক বৎসর হইল ইস্ার উদ্দ্যোগে জাপান হইতে ৫€* জন প্রধান ব্যর- 
নায়ী আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিল্প-কেন্ত্র পরিদর্শন করিতে বাহির ভ্ইয়া- 
ছিলেন। ইনি স্বয়ংও সহযাত্রী ছিলেন। ইনি কোন বিদেশীয় ভাষায় 
কথা কহেন না। ইহার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে ইণ্টারপ্রেটার ব 
ফোভাষী সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কাউণ্ট ওকুম| তাহার নিজের 
দোভাষীর সাহায্যে বিদেশীয় লোকজনের সঙ্গে কথোপকথন করেন। 

শিবুসাওয়াকে একাধিকবার রাজপ্ব-চিবের পদ প্রদত্ত হুইয়াছিল। 
ইনি একবারও তাহা গ্রহণ করেন নাই। স্বাধীনভাবে নানা ব্যাঙ্ক ও 
শিল্পের গ্রবর্তনে ইনি শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। মিউনিনিপ্যালিটি এবং 
চেম্বার অব কমান”হত্যাদির কাধ্যে ইহার বথে& উৎসাহ। 


২৪৬ বর্ডমাম সৎ 


-শিব্মাওয়ায় আফিলে একবার সাক্ষাৎ করিলাম। ইনি ্বলিলেন__ 
“খোগ্তনী আমলে শিল্পা ও বাণিজয নিকৃষ্ট ফার্ধায বলিয়া! সমাজে নিচ্ছিত 
হুইত। বণিকগণের মর্ধ্যাদ দেশে নিতান্ত নগণ্য ছিল। দাইমোর! বাজ 
ডালাইতেন-_দামুরাইগণ ক্ষাজধপ্থের উপানক ছিল | কৃষকেরা জমি 
চধিত; ভাহাদ্দের জীবনের কোন মৃলা দেওয়! হইত না। সমগ্র সাজে 
জড়াই করাই সর্বোচ্চ নীতির মধ্যে পরিগণিত ফিল ৮ 

কাজেই শিল্প, বাবসায়, কৃষিকণ্ম ইত্যাদি ধনাগমের উপায়সন্বদ্ধ 
জাগানীদিগের বিদ্বেষ ও কুসংস্কার নিবারণ করা উন্নতিকামী নৃতনপন্থী 
ত্বদেশ-সেবকগণের লক্ষ্য হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টান্বের বিপ্লবে জাপানীসমাজ ও 
রাষ্ট্র রূপান্তরিত হইয়াছে । সেই সঙ্গে এখানকার বৈষয়িক জীবনও 
আগাগোড়। ব্দলাইয়া গিয়াছে । মিকাভোর সাত্রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বাইমোর প্রতাপ এবং সামূরাইয়ের আম্কালন তিরোহিত হইল। পুরাতন 
কর্শক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া! দেশবাপী নব নব কর্মক্ষেত্রে শক্তি নিয়োগ 
করিতে বাধ্য হইল। কৃষি, শিল্পা ও ব্যবপায়ের দিকে অন্ত্রব্যবসায়ী 
সামুরাইগণও ক্রমে ক্রমে ঝুঁকিতে লাগিল। ফলতঃ একট! বৈষয়িক 
বিপ্লবের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। জাপানের এই রেষ্টোবেশন (বা 
রাঙ্গক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠ। ) কাল সকল দ্রিক হইতেই যুগান্তর আনিয়া 
দিয়াছে। এই জন্ত জাপানী ভাষায় ইহাকে “মেজি” বা “নবাভূৃাদয়নের 
যুগ বলে। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--"সর্বপ্রথমে কোন্‌ শিল্পে বা ব্যবসায়ে 
বাপানীরা মনোনিবেশ করেন ? সেই কার্ধে; পথপ্রদর্শক বা প্রবর্তক 
ছিলেন কাহারা ?* শিবুলাওয়া৷ বলিলেন__“প্রথমেই আমাদিগকে টাকার 
বাজার গড়িয়া তুলিতে হইল। দাইমোদিগের ভূসম্পাত্তর পারবর্ে 
সাম্ত্রাজা হইতে টাক! দেওয়া হইতে থাঁকিল। রেলপথ ও জাহাজ নির্বা 


ব্যবসায়-_সেলাপতি বারণ শিবুসাওয়। ন্৭ 


খের জন্ত পাশ্চাত্যবিদ্যার আলোচন। সুক্ষ হইল। ' বিদেশীয় লোক ও 
যন্ত্রের আমদানি ক্রুতবেগে চলিল। স্বদেশেও নানা এক্জিনীয়ারিং ওয়ার্াস্‌ 
প্রবর্তিত হইল। এই সকল কার্ধো সলধন যোগাইবার অন্ত ব্যসথ প্রতিষ্ঠা 
কর! সর্বপ্রথম কর্তব্য বিবেচিত হয় । গধর্ণমেন্ট স্বয়ং চেষ্ট! করিয়া! এই 
সকল নূতন নৃতন বর্শের স্থত্্পাত করেন। ক্রমশঃ দেশের জনগণ নৃতন 
বিদ্যায় পারদর্শী হইতে থাকে এবং একট! একট! কারখানা বা ব্যবসায়ে 
ধন খাটাইতে গ্রবৃত হয়। কিন্তু ১৮৯৪ সাল পর্ধাস্ত অর্থাৎ চীনানমরের 
আমল পধ্যন্ত জাপানের নব্য শিল্প ও বাবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে 
নাই। তখনও জনসাধারণ স্বাধীনভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইগ্না ধনবৃদ্ধির 
আন্দোলনে যোগদান করে নাই । পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর কাল গবর্ণমেষ্ট 
জনগণের পিতান্বব্ূপ নব নব কার্যের পথপ্রদর্শক ছিলেন।” 

আঙ্গকাল জাপানে যে সকল বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র, অঙ্গ- 
টান বা প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তাহার অধিকাংশই চীনাসমরের পরে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে। জাপানী-সমাজে স্বদেশী শিল্পের আন্দোলন সত্যসত্যই 
মাত্র বিশ বৎসরের শিশু। ইতিমধো প্রাচীনতর ব্যান্ক গুলির সংশোধন ও 
পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছে। ক্ষত স্তর স্থানীয় ব্যাঙ্কগুপির কাধ্য সহজ ও 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিবার জন্ড তোকিওতে “ব্যান্ক অব. জাপান” নামক কেন্ত্র- 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । এই ব্যাস্ক ছাড়। আর কোন ব্যাঙ্ক আজকাল 
নোট বাহির করিতে পারে না । বহির্ববাণিজ্যে সাহা করিবার জন্তু 
“ইয়োকোহাম। স্পেনি ব্যাঙ্ক* স্থাপিত হইয়াছে । এদিকে দেশের ভিতর 
কি ও শিল্প গ্রবর্তনে সাহাষা করিবার জন্য “ইপ্াটট্িয়াল ব্যাঙ্ক* এবং "হাই- 
পথেক ব্যাস্ক* স্থাপিত হইয়াছে । প্রত্যেক ব্যান্কেই গবর্ণমেণ্টের পরিচালন! 
ও কর্তৃত্ব নৃ'নাঁধিক রহিয়াছে । নানা তাবে গবর্ণমে্ট জনগণের পিতান্বরপ 
ক্্দ করিতেছেন। জনসাধারণ আজকাল অনেকটা নিজ পায়ের উপর 
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ঈাড়াইয়! শিল্প ও ব্যবসায় চালাইতেছে সত্য-_কিন্তু গবর্ণমেন্টের *সংরক্ষণ- 
নীতি" এবং অভিভাবকত্ব এধনও চলিতেছে । জনগণকে নৃতন কোন 
কষ্টে ব্রতী করিতে হইলে গবশমেপ্ট দ্বয়ংই আজকানও পথপ্রদর্শক হন। 
সকল দেশেই এইকূপ দেখা যায়। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--"ওসাক! নগরীর শিল্পসম্পদ কিন্ধপে গড়ি 
উঠিয়াছে ?* শিবুদাওয়! বলিলেন--“নব্যজাপানের সকল বিভাগের 
গোড়াপত্তন তোকিওতে হইয়াছে । তোকিওকে দেখিয়াই অগ্তান্ত স্থানের 
জনগণ কার্ধ্য করে। তোকিওর বৈষয়িক ইতিহাস যাহা, অন্থান্ত ব্যবসায়- 
কেন্দ্রের ক্রমবিকাশও তাহাই । সর্বত্রই গবর্ণমেন্ট অগ্রগামী ও প্রবর্তক 
এবং জনসাধারণ পম্চাদগামী ও শিষ্য ।” 
ব্যাস্কগুলির দ্বার| কৃষক, মহাজন এবং শিল্প-সেনাপতিদিগের যাহাতে 
স্থবিধা হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেদিন "হাই- 
পথেক ব্যাস্কে্র গবর্ণরের সঙ্জে আলাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন__ 
“কোন কোম্পানীর ষদি একটি মাত্র পয়সাও মূলধন না থাকে অথচ 
তাহাদের বিদ্য! ও চরিত্রবল থাকে তাহাদ্দিগকেও বিনাবন্ধকে আমর। কর্জ 
দিতে পারি।” এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক জাপানে ৪৬ট।-_ প্রত্যেক জেলায় একটা। 
এই নকল ব্যাস্কের কার্ধ্যকারিত। বাড়াইবার জন্ত গবর্ণমেপ্ট কতকগুলি 
বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহার স্বকীয় মূলধনের দশগুণ 
মূল্যের ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারে। তাহার ফলে অল্প টাকাতে 
বেশী কাজ চলিয়া ষায়। অবস্ঠ এই কার্ধ্যে ঝুকি অত্যন্ত বেশী। তবে 
স্বষ্বেণী আন্দোলন চালাইবার জন্য পিতৃতুল্য গবর্ণমেপ্ট দায়িত্বপূর্ণ কর্্দ 
প্রবর্তন করিয়াছেন । ব্যাঙ্কের কর্মচারীর! যাহাতে ব্যভিচার না করে 
তাহার জন্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। এইজন্ভ গবর্ণমেপ্টের রাজন্ব-বিভাগ 
ব্যাক্ষগুলিকে সকল বিষয়ে শাসন করিয়া! থাকেন। 
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এক সপ্তাহে অর্ধ জাপান 
নিক্‌কে। পাহাড় 


জাপানী সমাজে একটা! প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহার ইংরাজী 
অন্থবাদ এই_-+[00 00138) [09100 (10960160607 31361010, 
90061 ) 06001 908 368 13100 অর্থাৎ যে ব্যাক্ত নিকে। দেখে 
নাই সে "কেক" বা মনোমোহন সৌন্দর্য উপরন্ধি করে নাই। জাপানী- 
দের চিন্তায় নিষ্কে। অপরূপ সৌনর্যের খনি। আজ সেই নিষ্কে। 
দেখিতে চলিয়াছি। 

উয়েনে। ষ্টেসনে গাড়ীতে বসিলাম। মহা গরম গড়িয়াছে। ধূলা 
বালুর দৌরাত্ম্যে গাড়ীতে স্থিরভাবে বদিয়৷ থাকা অসপ্তব। সহর 
ছাড়াইয় কষত্ব সুদ্র পল্পী ছুইধারে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। 
একন্থানে স্থমিদা নদী এবং অপর স্থানে ভোলে নদী পার হইলাম। 
দ্বিতীয় নদী জাপানে প্রশস্ততম নদীর অন্ততম। সাধারণ সমতল ক্ষেত্রের 
উপর দিয়। রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। প্রান্তিক দৃষ্ঠের কোন বিশেষস্ধ 
এই অঞ্চলে লক্ষ্য করিতেছি না। 

সাড়ে ভিন বা চারি ছণ্টা পরে উৎস্থনোমিয়া ষ্টেগনে পৌছিলাম। 
এই নগর একটা "গ্রেফেক্” ব| জেলার কেন্্। সমগ্র জাপানে এইক্বপ 
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৪৬টা গ্রেফেক্ট আছে। গাইড বলিলেন,--* এই সহরের লোকসংখ্যা 
৪০১০০০।৮ এখান হইতে গাড়ী একট! শাখা লাইনে চলিতে থাকিল। 
পথে একট! জেলা-স্ুল দেখিলাম্গ। ভাহার পর হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর 
ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। কুমড়া, কচু. ধনে ইত্যাদির আবাদ 
রেল পথের ছুই ধারে দেখিতেছি। ক্রমশঃ পার্বত্য বনজঙ্গলের ভিতর 
আলিয়! পড়িলাম। মাঝে মাঝে সরল বা! "পাইন" তরুর ঝাড় দেখিতে 
পাইতেছি। [ও 

অদূরে পাহাড় দেখ। যাইতেছে । উহাই নিষ্কে৷ পাহাড় । আকাশের 
কুয়াশায় পর্ববতগাত্ররের নীলিমা কথঞ্চিৎ ঢাকা পড়িয়াছে_কিন্তু গাড়ী 
হইতে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সবৃন্ধ তৃণপত্জ, উদ্ভিদের আবেষ্টনই চোখে 
পড়ে। পাহাড় দেখিতে ঠিক যেন উন্টাভাবে রাখা করাত। পর্বতের 
সমাবেশ একটা পাতলা তীক্ষু মস্তবিশিষ্ট নীল মৃত্তিকান্ত পের মত বোধ 
হইতেছে। ত্রিতৃজ্জাকার পিরামিভদদৃশ গিবিশৃঙ্জ দেখ! যাইতেছে না। 
সমতল ভূমি হইতে পাহাড় খাড়া মাথা তৃলিয়াছে । 

এই অঞ্চলের রেলষ্টেসনে দেখিতেছি, কাঠের ব্যবসায় বেশ প্রবল। 
পার্বত্য প্রদেশে এইরূপ হইবারই কথ! । পাইন গাছের সঙ্গে সে আর 
একপ্রকার তরুবরের সারি ক্রমশঃ দেখা গেল। দেখিবামান্র গাইড 
বলিলেন,__“এই সকল বৃক্ষের নাম কৃপূটোমেরিয়া। তিনশত বৎসর 
পূর্বে এইগুলি নিক্কো৷ অঞ্চলে রোপিত হইয়াছিল । ছুই সারি বৃক্ষের 
ভিতর দিয় পথ নির্মিত হইয়াছে । উৎস্থনোমিয়া হইতে নিক্কে। প্যান 
এই এযাভিনিউ ঝ। কুঞ্ধপথ দেখিতে পাইবেন” আঙ্র এই বৃক্ষগুলিকে 
আকাশম্পর্শী বোধ হইতেছে। ছুইদিকের শীখ। প্রশাখ। উর্ধে মিলিত 
হয়! সন্কার্ণ পথের একটা আবরণ প্রস্তত করিয়াছে। তাহার ভিতর 
দিয়! হুধ্যরস্ি কোথাও কোথাও উঁকি মারে ষাঁজ। 
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২১৫২২ ৯৮৮2৮০))২।২১০) 1 ০১ 





'দিকে। প্বাফড় 'ই৪১ 


গাড়ী স্টেসনে আলিয়া দীড়াইল। তোকিও হইতে একশত মাইল 
উত্তরে আপিয়াছ। এইস্থান সমুস্তরের স্তর ছুইতে ২৯** কিট উচ্চ। 
ব্র্থাৎ হিমালয়ের টিপ্টেরিয়ায় বা ছোটনাগপুরের হাজারিবাগে ষেন 
উপস্থিত হয়াছি। 

ট্রামে চাঁড়য়া হোটেলে পৌছিলাম। ক্ষুত্র পল্লীগ্রাম। সঙ্ধীর্ব পথের 
ছুই ধারে জাপানী ঠোটেল, সরাই, বা গৃহ ও ক্ষত ক্ষুত্র মনোহারি দোকান 
অবস্থিত। দায়। নামক একটা পার্বতা ঝোরা বা নদী পার হইলাম। 
দুইটা সেতু আছে। একটা সেতু রক্তবর্ণ ল্যাকারধাতুনিশ্মিত। ইহার 
উপর দিয়া দাধারণ গাড়ী বা লোকজন যাতায়াত করিতে পারে না। 
বাধিক উৎমব উপলক্ষ্যে যখন মিকাডোর প্রতিনিধি নিক! মন্দিরে আসেন 
তখন এই সত একমাধ্র তীহার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আজ সেতুর হবার 
রুদ্ধ। অপর পেতৃ পাএ হুচয্া নদীর পার্শ্ব দির ট্রাম চলিতে লাগিল। নিঝ- 
রের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে হোটেলে উপস্থিত হইলাম। দায়া উপত্যকা! 
ছুই সমস্তবাল পর্বত প্রণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। হোটেলের গৃহে 
বমিয়া সম্মুপের পাহাড় দেঁখিতেছি। পর্বতের একট] দেওয়াল যেন 
দৃষ্টিপথে বাধ। দিতেছে। নদীর অনন্ত ঝর ঝর শব অবিরাম শুনিতে 
পাইতেছি। 

আকাশ মেঘে অ'চ্ছন্ন হইয়া আঁদল। অদুরের পাহাড় আর দেখিতে 
পাইতেছি না। ভয়ঙ্কর “মঘগঞ্জন ঘণ ঘন শুনিতে পাওয়া গেল। বাজালা 
দেশেও আজ শ্রাবণের বর্ষাকাল চলিতেছে । এক পশলা খুব বৃঠি হইয়। 
গেল। ধরিত্রী অপেকট। ঠাণ্ডা হইল। 

আজ ১৪ই জুলাই । ১৭৮৯ খুষ্টাব্বের এ তারিখে ফরাপীর! তাহাদের 
অষ্টাদপ লুঈয়ের ব্যাষ্টিল দুর্গ ধ্বংস করিয়া! ইয়োরোপে নবধুগ আনয়ন 
করে। এই দিনে ফরাসী “শরপান্রিক* বা স্বরাঁজের জম্ম । কাজেই 
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ফরাসী সমাজের আজ প্রধান উৎসব-তিথি। এই সন্ধে নিয়লিখিত তথা 
ইংরাতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে 

৭ [০-0010৮ 1010 140) 9 016. 5150000800091 001. 
087 10 10000101019 91] 01016 08311116270 10121) 01015 
111 106 96 019 0508] 06160186107 ৪11 110 10000101910 
101 010 07811807 3018619 9915 86106 ৪68109 (6 
13011) ০6 701006 আ1]] 900 01963100900 0) 009 0190127 
06108010181 1965. £90901911) এ1]] 086 0০০99100099 (09100 
67 005 31169080018 50016005 010%)91 ৪1150 70%615 09 
910 00617 165]606101 810 37110810 সা) 016 16৪ 0০ 
09110101701 10176 0: 016 05600000101 0110. 

ফরাসী-বিপ্লবের নর্বপ্রধান শক্ত ছিলেন ইংরাজ। অথচ আজ ইংরাঁজ 
সেই বিপ্লবতিথি সম্মান করিতে অগ্রসর । চিরম্মরণীয় ১৪ই জুলাইয়ের 
ঘটনায় ফরাসীকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজ ও জার্শাগ জাতিয় ব্রতবন্ধ 
হইইয়াছিল। অথচ আজ সেই তারিখের উৎমবে ফরাসীকে সাহায্য 
করিতেছেন ইংরাজ ! | 
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নিক্কোতে গাহাড় আছে, নদী আছে, উপত্যকা আছে, ছোট বড় 
মাঝারি উদ্ভিদ আছে, কুয্াশা-মাথা নভোমগ্ডল আছে, নিবিড় বন জঙ্গল 
আছে, নীরবতা ও শাস্তি আছে, আর এই শাস্তিভঙ্গকারী জলম্মোতের 
কল কল নিনাদ আছে। প্রার্কতিক হিসাবে নিক! নিতান্তই রমণীয় 
সন্দেহ নাই-চিত্রে আকিবার অথবা কবিত| লিখিবার যোগ্যব্ত। 
্রককতিদেবী নিক্কোকে সত্য মত্যই “কেক করিয়। নির্মাণ করিয়াছেন। 

বর্ষার দিনে আমিয়াছি_-এধন না! আছে শীতের শুভ্রতৃষার, না৷ আছে 
মে মাসের চেরিক্নম, না আছে শরৎ কালের স্ব্প্রত। | নীল গিরি এবং 
সবুজ উদ্ভিই এখন চোখের সহচর 

বৃটিতে ভিজ্সিতে ভিজধিতে কপটোমেরিয়া গ্যাভিনিউএর ভিতর দিয় 
ইয়েযন্থ শোগুণের মমাধিক্ষেন্্ দেখিতে বাছির হইলাম। ইয়েন তোকু- 
গাওয়৷ বংশের শোগুণী বা নবাবী স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাৰীর 
প্রারস্তে তিনি গ্রাছুভূর্ত হইয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছান্থারে নিষ্কো! 
পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে তাহার কবরের ব্যবস্থা করা! হইয়াছে। এই 
সকল সৌধ ১৬১৭ ধ্্টাে নির্দিত। 

তোকিওর শিবা-পার্কে শোগুণী সমাধিক্ষেত্র দেখিয়াছি । এই স্থানেও 
অবিকল তাহাই দেধিতেছি। মেই তোরী বা তোরপন্ার, সেই 
গ্যাগ্োডা, সেই প্রস্তরগ্রদীপ, সেই কাষ্ঠগৃহ, সেই ত্রিভদ্ধিম বন্্গতি 
ছাদ মমাবেশ, মেই হ্্মশল্প ও ক্যাকার-শিলপ। ই হুচিজিত অন্ধকার 
গৃহাভান্তর--সবই প্রথম তোকুগাওয়৷ শোষণের সমাধিক্ষেত্রে বিরাজ 
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করিতেছে । শিবাপার্কের সৌধসম্পদ দেখা থাকিলে নিক্কোর হশ্ম্যাবলী 
না দেখিলেও চলে। 

তোরী, ফটক আত্তাবল, প্যাগোডা, ভাগারগৃহ, চৌবাচ্চা, ঘণ্টাগৃহ 
ইত্যাদি গ্রতে)কটার জাপানী নামে এক একট! এঁতিহাসিক তথ্য অবগত্ত 
হওয়া যায়। কোনটা দাইমোদিগের দান, কোনটা কোরিয়া নৃপতির দান, 
কোনটা ওলন্দাজ গবমেন্টের দান ইত্যাদি। ভাগ্ার-গৃছে উৎসবের 
জিনিষপঞ্জ রক্ষিত হয়__বৎসরে দুইবার করিয়। এই গৃহ হইতে শোভা- 
যাত্রার সাজসরঞ্াম বাহির কর! হুইয়া থাকে । আত্তাবলে শোভাযাত্রার 
ব্যবহৃত ঘোড়া রাখ। হয়। সমাধিক্ষেত্রের সকল গৃহই ল্যাকারমণ্ডিত এবং 
স্থুচিত্রিত-_কিন্তু আস্তাবলে কাষ্ঠের উপর কোন কাকুকার্ধ্য নাই। এই 
ঘরের প্রাচীরের দ্রিকে দেখাইয়া গাইড বলিলেন-__-“বানরের সারি 
দেখিতেছেন--উহ্নাদের একজনের মুখ ঢাকা, একজনের চোখ ঢাকা, 
একজনের কাণ ঢাকা। ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, কুদৃটি দেখ! 
উচিত নয়, কুকথ। বল! উচিত নয়, এবং কুকথা শুন! উচিত নয়।” 

কোন্‌ গৃহ নিশ্মাণ করিতে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহার তালিক! 
কোন কোন স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে । শুনিলাম, তিন শত দাইমো-জমিদার- 
গণের গৃহে যুদ্ধের জন্য যতটাক। সঞ্চিত ছিল তাহার সম্তই এই ভবন 
নিশ্ধাণে খরচ করা হইয়াছিল ! রুপটোমেরিয়! বৃক্ষের কুগ্জপথ সন্বব্ধে 
গাইড বলিলেন-_“মাসাৎস্থনা দ্বাইমে। বিশ বৎসর. কাল চেষ্টা করিয়া 
এই এ্যাভিনিউ প্রস্তত করিঘাছেন। এই পথ প্রায় ২২ মাইল 
বিস্তৃত ।* 

 ইয়েযন্থ বু উপদেশ বাণী প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তীহার 

্বত্তে লিখিত একটি উপদেশেষ ইংরাজী অবাধ উদ্ধৃত হইতেছে-_ 

পতি 8111৩ 0706 102 1001865 অপ 5 85857 102৫. 
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*১। ঘাড়ে মন্ত বোঝ! নিয়ে লম্বা পথ চল! যেরূপ, জীবনকেও 
সেইরূপ বুঝিও। 

২। হোঁচট, খেয়ে মুখ থুবড়ে পড় না। সাবধানে ধীর পদ 
বিক্ষেপে অগ্রসর হও । 

৩। এই নশ্বর মানবজীবনে পৃরাপূরি সম্পূর্ণত। লাভকরা অসম্ভব । 
দূর্ধ্োগ, কষ্ট এবং দোষ ছাড়াই! থাক! রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে 
অনাধ্য। কাজেই দুঃখ কর! বেকুবি_হতাশ হওয়াও মুধূমি। 

৪। অত্যধিক লম্বাচৌড়া আকাঙ্ষ। মনে আদিলেই তখন একবার 
তোমার কোন ছুঃখ, ছুর্বববাক ও কষ্টের কথা মনে জানিবে। তাছা। 
হইলে স্থির ও সংযতভাবে জীবনে অগ্রসর হইতে পারিবে । 

&| লৌকফকে ক্ষমা করতে শিখ। ইহাতেই জীব্যন শান্তি পাই, 
আগ মনের, জো বাড়িবে। কোধ্যে বশীভূত; হওয়াটা ক্োসার। 
দুন্ছম্‌ ক্ষয়গ জাদ করিকে।, 
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৬। ফেবল জয় লাভ কর্তে পারাটাই বাহাছুরী নয়। পরাজিত 
হওয়া, হেরে যাওয়! কাহাকে বলে ভাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। ছুই 
দিকেই তোমার চোখ ন| থাকিলে ছুনিয়ায় সাহদভরে চলিতে 
পারিবে ন1। 

৭। পরের দৌষ দবেখিও না__নিজের দোষ খুটি বাহির কর। 

৮1 অনেক সময়ে কম-পাওয়াটাই বেশী-পাওয়ার চেয়ে বেশী 
উপকারী ।* 

ইহা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া! জঙ্গলে পলাইবার উপদেশ নয়। ইয়েয়স্থ 
কম্্বীর ছিলেন। তাহার বাহুবল ও চরিজ্রবল জাপানের সংখ্যাতীত 
দ্াইমোগণকে তাহার বস্তা শ্বীকার করাইয়াছিল। কার্য্যোপযোগী পাি- 
তোর প্রভাবেই তিনি নিতান্ত নগণ্যপদ হইতে জাপান রাজ্যের শোগুণী- 
পদ অঞ্জন করেন। এইরূপ আত্মগ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী বীরপুরুষই কর্ণ- 
যোগের অন্ুশামন প্রচার করিতে অধিকারী । 

একটা ফটকের ভিতরে-বাহিরে-উপরে কারুকার্য, খোদাই ও চিত্রণ 
এত বেশী ষে সমন্ত দিন দেখিলেও সব শেষ কর! যায় না। নয় লক্ষ 
টাকায় এই ফটক নির্মিত হইয়াছিল। এই ফটকের জাপানী নামে 
ইংরাজেরা বুঝিয়। থাকেন--105 2865 17515 0206 9057105 016 
ফ1)016 020. 

একটা ফটকের নাম “চীনা ফটক।* সিংহ ও ড্রেগন এই ত্বারের 
বিশেষত্ব। এগুলি চিত্রিত নয়-+কাঠ্ঠদ্বারের উপর আল্গাভাবে বদান। 

প্রধান গৃহের অত্যন্তর দেখিয়। মোটের উপর শিবাপার্কের ভবন মনে 
পড়িল। সাজসজ্জা আসবাব পত্র ইত্যাদি এখানে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন। 
ভিতরকার ছাদ এবং প্রাচীন গাত্রের চিত্রাঙ্কনও স্বতন্র। দেওয়ালে 
জাপানের ৩ জন প্রসিদ্ধ কবিবরের চিন্জ ঝুলান আছে। সে দিন 
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তোকুতোছির ' পংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকের মধ্য এই সকল চিত্র দেখি. 
য়াছি। এক প্রকার মোনালি -ক1গজের পাত্র 'গৃহের মধ্যভাগে, রঞফ্ষিত 
হইতেছে। এইগুলি নাকি ধন্থকর্শে লাগে_প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম 
না। এতদ্্যতভীত ফুল, ফল, জানোয়ার, গাছ ইত্যাদির খোদাই: অথবা 
চিত্র শিবাপার্কের মৌধাবলীতেও দেখ! যায়। কতকগুলি গৃহে 
সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। 

একট! কাষ্টদ্বারের নিকটে যাইয়া গাইড বলিলেন--“উপরে দৃষ্টি- 
গাত করুন। পিয়নি ফুলের নীচে একটি বিড়াল নিন্ত্রা যাইতেছে। 
কাঠের খোদাই-কাধ্যে ঠিক যেন জীবিত বিড়াল দেখিতে পাইতেছি।» 
আর একট! ফটকে খোদাই কর! ব্যাঙ্্বয়ের তারিফ করিতে করিতে 
গাইড বলিলেন--“কাঠের উপর কারিগর কাজ করিয়াছেন--কিন্ধু 
ঠিক যেন জীবন্ত জানোয়ারের লোম দেধিতেছি।* 

ইয়েয়স্থর মন্দির পূর্বে বৌদ্ধ সরঞ্জামে পূর্ণ ছিল। স্বর্ণ মু, 
বর্ণ পন্মপত্র, প্রকাণ্ড বাতিদান ঢাক, কীশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, পতাকা, 
ধ্পান্র ইত্যাদিতে ঘর ভরা ছিল। কিন্তু *মেজি*-ুগে বৌদধধর্দের 
পরিবর্তে শিস্তোমতের প্রতি জাপান গবমেন্ট নয় হইয়াছেন। 
স্বয়ং মিকাডো একবার ইয়েয়সুর মন্দির দেখিতে আমেন। তখন 
হইতে একটা দর্পন এবং কাগজের পান্জ গৃহাডান্তরে স্থান পাইতেছে 
--বৌদ্ধ সরঞ্জামণ্ডলিকে দুরীভূত কর! হইয়াছে 

এই মন্দিরে বৎসরে ছুইবার করিয়া উৎসব অস্থষ্টিত হয়। 
উৎমব' প্রধানতঃ শোভাধাত্রার আকার ধারণ করে। এক মন্দির 
হইতে অন্ত মন্দিরে তিনট! স্থত্্র মন্দির বহন করিয়। লইয়া যাওয়। 
হয়--আবার লেইগুলি ফিরাইয়া। আনা হয়। অসুষ্ঠানটিকে অনেকটা! 
রখযাত্রার মত বিবেচনা করা যাইতে পারে। সম্রাটের দূত আলিয়া 
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পুজার অর্ধ্গ্রদান করেন। সেই লময়ে দয়ার উপরকার রক্তবর্ণ 
জ্যাকার-সেতু খুলিয়। দিষার নিয়ম আছে। 
জুন মালে সাধারণতঃ যে শোভাষাত্া বাহির হয় তাহার বিভিন্ন 
অঙ্জ নিয়ে বিবৃত হইতেছে। ঠিক যেন 'রামলীলা'র মিছিলের ফর্দি। 
১০০ শ্বেত পৌষাকাবৃত ব্যক্তি পবিজ্র বৃক্ষ বহন করে। 
তাহাদের পশ্চাতে একটি দ্বেবত। শোভাধাত্রার দলপতি হনু। 
ঢুইটা সিংহের মুধোস বহন করিয়া ছয় জন লোক যায় 
তিনজন শিল্তোবাদক। 
তিনটি শিস্তো৷ পুরোহিতপত্বী। 
ছুইজন শিল্তো৷ পুরোহিত অশ্বপৃষ্ঠে দলবলসহ অগ্রনর হুন। 


তিনটি অশ্ব । 
১৯০ গোলন্দাজ। 


১৩০ তীরন্দাজ । 

১০০ বল্পমধারী সৈন্য। 

১৯০ সশন্ত্র সৈনিক পুরুষ । 

১২জন যুবক পুরোহিত ফুলের টুপি মাথায় পরিয়! থাকেন। 
১৯ বিভিন্ন মুখোসপরা| মৈস্থ ৷ 
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অশ্বপৃষ্ঠে শিস্তে! পুরোহিত তরবারি ধারণ করেন। 

অস্বপৃষ্ঠে শিল্তে! পুরোহিত ধ্বজা ধারপ করেন। 

তিনটি বিভিন্ন পতাকা ধারণ করিবার জন্য শ্বেত পোষাকাবৃত্ 


ব্যকি। 
চাক বহন করিবার অন্য তিনজন শ্বেত গোষাকধারী ব্যক্তি। 
ঘণ্ট| বহনকারী। 


জাপানের তাজমহল ২৫৯ 


৩* জন বালক বানরের মুখোন পরিয়৷ চলে। 

বানর ও তাহাদের পালক। 

৬ শিস্তে। পুরোহিত প্রাচীন সন্ত্াস্তবংশীয় বেশে। 

৫০ শিস্তে। পুরোহিত প্রাচীন বেশে। 

১২ বাদক। 

১০ ব্যাধ পক্ষীহন্তে। 

২মঞ্চ। 

মোনালী কাগজের পত্র বহন করিবার জন্য শিস্তে। পুরোহিত । 

অশ্বপৃষ্ঠে শিস্তে৷ পুরোহিত। 

এই শ্োভাযাত্র। দেখিলে মধ্যযুগের জাপানকে বুঝিতে পার! যায়। 
নিকোর মন্দিরগুলির ভিতর বাহির ভাল করিয়৷ দেখিলেও জাপানের 
শোগুণী আমল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। সৌধগুলি সেই ঘুগের 
মিউক্দিয়াম বিশেষ । জাপানের বাস্তবিস্তা, চিত্রবিষ্তা, স্থাপত্যবিদ্যা, 
রগুনশিল্প, কাষ্টশিল্প, ল্যাকারশিল্প, সকলই এই সমাধিক্ষেত্রে পুর্ধীরুত 
হইয়াছে । শিস্তো-বৌদ্ধ জাপানের ধর্শভাব এবং সামাজিক জীবন 
এই মুষ্ঠি গ্রহণ করিয়া দীড়াইয়া আছে। এইখানে আঙিলে ৩ 
বৎসর পূর্বেকার সোগুণী আমলের আবহাওয়! ফিরিয়া পাওয়া যায়। 
অন্্তা, সাঞ্চি, সারনাথ, ভারুত ইত্যাদি অঞ্চলের কারুকার্ষে; যেরূপ 
প্রাচীন ভারতের আধিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মবিষরক অবস্থা 
বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিক্কোসৌধগুলির চিত্রাঞ্চন, খোদাই কার্ধ্য এবং 
মুদ্তিমমূহ নিরীক্ষণ করিলে মধ্যযুগের জাপানী-জীবন আমাদের সম্মুখে 
ভাসিতে থাকে । 

তোকুগাওয়াবংশের প্রবর্তক, য়েছে৷ ( তোকিও ) নগরের স্থাপয়িতা, 
বীরবর ইয়েয়স্থ ১৬১ খৃষ্টাবে গ্রাণত্যাগ করেন। ১৯১৫ সালে এই 
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ঘটনার তিনশত বর্ষ কাল হইল। এই উপলক্ষ্যে গত জুন মাসে 
নিক্কোতে মহা সমারোছে শোভাযাত্রা, নো-নৃত্য, মহোৎসব, পান- 
ভোঙ্ন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । হোটেলের 
কর্তা বলিলেন_-“ব্যারণ শিবুসাওয়া৷ এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। 
তোকুগাওয়া শোগুপদিগের অনুচরবর্গের মধ্যে শিবুলাওয়া! সর্বপ্রধান 
এবং আজকাল বিশেষ লক্বগ্র তি্ট। 


তোকুগাওয়াযুগের বাস্তুশিপ্প 


ভ্রীযপথের শেষ পর্যন্ত দেখ! গেল। নিক্কো-পন্নীর পর আর একটা 
পল্লীতে আদিলাম। এইখানে একটা তান ধাতুর কারখানা-_তাম? 
পরিষ্কার কর! হয়__গ্রায় আটশত লোক কণ্ম করে। দশ-এগার মাইল 
দুরস্থিত এক পাহাড়ে তামার খনি আছে। 

দায়! নদীর কিনারা দিয়া ্রাম পথ বিস্তৃত । নীরব জনপদের মধ্যে 
নির্বরের ঝর বার সর্বঘাই শুনিতেছি। হাটিয়া খানিকর যাওয়া! গেল। 
পার্বত্য উপত্যকার দৃষ্ত অনেকটা আল্মোড়ার পথের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়। গাইড বলিলেন_“এখান হইতে চারি মাইল দুরে একটা হর 
আছে। সেই হণ নিকে। গল্পী হইতে ২০** ফিট উর্ে_অর্থাৎ সমূক 
হইতে ৪৯০৯ ফিট উচ্চ । হুদ হইতে একট! বিগুল জলগ্রগাত পড়িয়! এই 
দায়া শ্রোতম্বতী হ্যা করিয়াছে” শুনিলাম, জলরাশি হদের ২৫* ফিট 
নিয়ে লাফাইয়া পড়িতেছে। বলাবাহুল্য) তাহা হইরে এই প্রপাতে 
নায়াগ্রাঝোরার গৌরব উপলব্ধি কর! যাইতে পারে। সকল দিক হইতে 
নিষোঅঞ্চন ও তাহার সন্নিহিত তূথওড প্রাকৃতিক হিসাবে “কেক্কো” 
পদবাচ্য। 

বন্ধতঃ এখানে প্রকৃতির মহিমা দেখিয়া ও শুনিয়াই মুদ্ধ হইতেছি। 
মানুষের কীর্তি দেখিয়া! মনে হইতেছে, দেই ওয়ার্ডনওয়ার্থের দীরঘশবান_ 
"810 9 0015 ৪10৭ 1” "এই কি সেই ইয়ারো দরিয়া ? নিক্কোর 
বাস্শিয্প আমার চোখে কেক্কো৷ বোধ হইল ন]। এখানকার মৌধপ্তলি 
কাষ্ঠময় তাজমহল সন্দেহ নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাৰীর ভারতীয় গ্রস্তর- 
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শিল্প দেখিয়! কখনও “এই কি সেই ইয়ারে! দরিয়। ?” বলি নাই। সধী- 
বশ শতাব্দীর জাপানী কাষ্টশিল্প দেখিয়া আশান্রূপ আনন্দ উপভোগ 
করিলাম না। মিশরের লুক্পর-কার্াক দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি__ 
প্রাচীন মিশরীয় শিল্পের সম্মুখীন হইলে «কেক্কো” বা চমৎকার না বলিয়। 
থাকা যায় না। কিন্তু নিক্কোর সৌন্দর্ধ্য-ভাগারের লাবগ্য দেখিয়া চক্ষু- 
পীড়। পাইতেছে__মরমে বিশ্ময়লা্ভ করিতেছি না । 

শিবাপার্ক এবং নিক্কো৷ উভয় স্থানের হস্খ্যনমূহেই সর্বপ্রথম চোখে পড়ে 
জ্যাকারমণ্ডিত প্রাচীর, কবাট, ছাদ ইত্যাদি। সোনালি কাজের প্রভা 
দর্শকমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই ছুই শিল্পের নিদর্শন প্রত্যেকটার এত 
বেশী সঞ্চিত হইয়াছে যে, চোখ ঝলসিয়। যায়। ভিতরকার মৃত্তি এবং 
অস্থিত চিনত্রগুলি শ্বতন্তরভাবে দেখিলে অতি উচ্চ শ্রেণীর কারুকাঁধ্যই 
বিবেচিত হইবে--কিন্তু গৃহের ভিতর এগুলির সমাবেশে ইহাদের মূলা 
অনেকটা কমিয়াছে। ঘরের বাহিরে অন্ত কোথাও এগুলি আল্গ! করিয়া 
গ্রদশিত করিলে চিত্রকর ও ভাস্করের কৃতিত্ব প্রশংসিতই হইবে। কিন্ত 
গৃহনিষ্মাণকারী বাস্তশিল্লিগণ অলঙ্কার-সংস্থানের মাত্রা! ছাড়াইয়া গিয়া- 
ছেন। পর্ধমত্যন্তং গঠিতং হইয়! পড়িয়াছে। 

এক কথায় বলিতে পারি ষে, তোকুগাওয়াফুগের বাস্তশিল্লে সংযমের 
অভাব ঘত্পরোনান্তি। অল্পপরিনর স্থানের ভিত্র নান! প্রকার উচ্চতম 
সৌন্দর্যের বন্ত রাশীরুত কর! হইয়াছে । .এখানে কারিগরদিগের বিলাদ 
অত্যধিক দেখিতে পাই। কিন্তু এই যুগের ভারতীয় হন্যে বাস্তশিল্লের মধ্যে 
সং্ঘমের সহিত সৌন্বধ্য-ভোগের নিদর্শন আছে। তাঙ্রমহল একট। 
উচ্ৃঙ্খল সৌনরধ্য-পিপাসার প্রতিমুদ্তি নয়। ইহার ভিতরকার স্কল 
অন্ধের পরম্পর সম্বন্ধ অতি নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বাস্তশিল্পীর 
ক্ষমতা এই বিষয়েই বিশেষরূপে প্রকটিত। তাজমহলের অসংখ্য প্রকার 


তোকুগাওয়াধুগের বাস্তশিল্প ২৬৩ 


প্রস্তরকে বত স্বতন্ত্র ভাবে নিরীক্ষণ করিলে কোথাও হয়ত লাবণ্য পাইব 
না-__সকলগুলির মিলনেই তাজমহলের গৌরর ও মহিমা । এই মর্্বর- 
শিল্পের আত্যন্তরীণ অলঙ্কার এবং বাহ্‌ গঠন উভয়ই চুড়ান্ত সামঞজন 
ও অগ্পাত-জ্ঞানের সাক্ষ্/গ্রদান করে। কিন্তু জাপানী শিল্পের সকল 
অঙ্গে সামগ্রন্ত পাইলাম না-_গ্রত্যেকটাই অত্যধিক দেখিতে পাই_- 
কাজেই নয়ন তৃপ্ত হয় না। তাজমহলের শিল্পী নানাবিধ কারুকার্ধোের 
সাহায্যে একটা ভাবই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু জাপানের বাস্তশিল্পে 
সকল কারিগরই নিজের নিজের চরম দেখাইতে ব্যন্ত। 


রেলে বারঘণ্টা 


সকার হইতেই অত্যধিক. গরম পড়িয়াছে। হখাসম্ধে রেলে 
বমিলাম। ষ্টাধানেকেন্ন মধ্যে একটা ছোট ষ্টেসনে নাম! গেল। এই. 
খানেচট। তোয়ালে, জিন ইত্যাদি তৈদ্বারী করিবার কারান! আছে। 
এতদিন কোথাও লিনেন্‌ ফ্যাক্টরি দেখি'নাই। আঁজ দেখিবার স্থুঘোগ 
হইল। অবস্ত ভিতরে সকল বয়ন-কারখানাই একরূপ | সৃতা প্রস্তুত করা 
এবং কাপড় বুনা এই দুই কাজের জন্ই কল আছে। গশম, তুনা, পাট 
ইত্যাদির বয়নেও এইরপ। কারখানায় সত্রীজুরের সংখ্যা বেঈী বোধ 
হইল। জিনেন ডিশি গাছের খড় হইতে প্রস্তত করা হয়। 

ক্েসনের নিকটে একটা! মরাইয়ে আহার করা গেল। নিষ্কে| হোটেল 
হইতে ভাত, তরকারী, ভূট্টাসিঘ, বেগুন ও কুমড়! ভাজা ইত্যাদি আন 
হইয়াছিল। দরাইটা যেন গোয়ালন্দের একটা হোটেল বিশেষ । চৌকি 
সদৃশ মেজের উপর মাছুর বিছান রহিয়াছে_মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে-_ 
উঠানে জলের গামলা সাজান। আহার করিবার সময়ে ঝী বিয়। পাখার 
বাভান করিতেছে। প্রাচযদেশ ছাড়া ছুনিয়ার অন্তত্ধ এই সকল মৃত 
দেখিবার জো নাই। 

মরাইয়ে লোক অন রান্রিবাসও করিতে গারে--ইচ্ছা! করিলে কয়েক 
দিবদ কাটানও যায়। শয়ন-গৃহ আছে। জাপানীরা খাট বা চৌকি 
বাবহার করে না। মেজেতে মাছুর বিস্তৃত থাকে। তাহার উপর বিছান 
পাতিয়৷ গুইতে হয়। | 

এই ধরণের সরাই বা৷চটি টেনের নিকট অনেকগুলি দেঁধিলাম। খড়ে। 
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রেলে বায় ঘন্টা ২৬ 


অথব!/টিনের ছাষ, ক্ষাঠের বেড়া, অপরিষ্কার উঠান, ইত্যাৰি ভারতীয় 
সয়াইসমূহেরও প্আহহহিক নহে কি? নবদেগী* জাপানে ও “নথদেশী” 
ভারতে প্রভের খু'ঁজিয়। ত পাই না? 

হিগ্রহরে উৎনৃনোমিয়া। &্রেশনে গাড়ী আমিল। গরম এভবেশী ঘে, 
রেল-কোম্পানী প্লাটফর্মে এবং সনের সকল ঘরে জল ছিটাইবার হুকুম, 
দিয়াছেন। প্রাটফর্মের উপর কয়েকটা! আল্মারিতে দেখিলাম, এই' 
প্রেফেক্ট ব৷ জেলায় কৃষিজাত ও শিল্পন্জাত যত প্রকার দ্রব্য উৎপক্ন হয় 
তাহাদের নমূন! সংগৃহীত রহিয়াছে। রেলযাত্রীরা সহজেই সেগুলি 
দেখিয়! লইতে পারে। 

নিকে। হইতে শাখা লাইনের গাড়ীতে আসিয়াছি-_বড় লাইনের 
গাড়ীর জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তোকিও হইতে গাড়ী 
আসিলে তাহাতে বসিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছি। জাগানের উত্তরাষ্ধ 
অপেক্ষ! দৃক্ষিপার্ধই এঁতিহানিকতায় প্রাচীনতর ও প্রদিদ্ধতর। 

ধানের ক্ষেত ছুই ধারেই দেখিতেছি--তৃট্র। ও তু'ঁতের চাষও স্থানে 
স্থানে দেখিলাম । কয়েকট। পার্তত্য নদী পার হইলাম। নদীতে জল 
ল্প--প্রস্তরশিলার রাশিই বেশী দেখা যায়। এই নদীগুলি পূর্ব হইতে 
পশ্চিম দিকে ধাবিত। পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়গুলি ইহাদের উৎপত্তি- 
স্থান। জাপানে স্থদীর্ঘ ও কুবিস্তূত নদী নাই । 

ক্রমশঃ খাঁটি পার্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে। ফেন 
আমেরিকার নেভাডা অঞ্চল দেখিতে দেখিতে বাইতেছি। অঙ্জজাবৃত 
পর্বত পৃষ্,সনধীর্ঘ কৃষিভূমি, নিবিড়বন, সুদীর্ঘ তরুবর অথবা, ঘন ঝোপ 
এই নয়ই চোখে গড়িতেছে। চারিন্নিকেই পাহাড়ের সমাবেশ। সন্ধ্যা" 
কালে ফুকুশিষ! নগরের নিকটে আসিতে জাদিতে জতিশয় রম্য মৃষ্ 
দেখিতে পাইলাঞ। পাহাড়ের উর্ধদেশ হইতে পাদদেশ পথ্যন্ত কৃষিক্ষেত 








রেলে বার ঘণ্টা ২৬৭ 


পল্লীর “চটি” বা মুদীথানা দেখা! গেল। মেজেতে শুইয়। খালি গায়ে 
লোকজন নিদ্ত্া যাইতেছে । কোথাও জনপ্রাণীর মাড়! শষ নাই__মাঝে 
মাঝে দুই একটা গাড়ীর কৌকর কৌকর শুনিয়া ভাবিলাম, বোধহয় গরুর 
গাড়ী আসিতেছে। দেখিলাম, এগুলি অশ্ববাছিত শকট বটে কিন্ধু গরুর 
গাড়ীর সঙ্গে এক শ্রেণীর অন্ততৃক্তি । নিজ্ন নীরব প্রান্তর ও গল্পীর 
মধ্যে একমাত্র সহচর পাইলাম ব্যাঙের ভাক। বর্ষাকালে আমাদের 
দেশের মত জাগানেও ভেক জাতির কনৃনার্ট বাজিতে থাকে । নিয়ে 
মহত সহম্র ব্যাঙের গান এবং উর্ধে আকাশের “ছায়াপথ” ও তারকারাজি। 
অদূরে নাতি উচ্চ অম্পষ্ট পাছাড়, আর সর্বত্র অন্ধকার ও ছুইচারিটা 
জোনাকী পোকা। উচ্চ কঠে গান ধরিয়। দিলাম :_ 

“সাধ হয় মনে, তারকারি মনে, 

ধীরে উঠে চলি স্থনীল গগনে, 

ললিত লহরী তুলিয়! স্থতানে” ইত্যাদি। 
মাৎস্থসিমার বাজার-পাড়ায় বৈদ্যুতিক বাতির বাহার দেখিলাম | দৌকান- 
দারেরা ঘরের ভিতরে অথব! বাহিরে শুইয়া বিয়া গল্প গুঙ্গব করিতেছে। 
ভারতীয় মফঃম্বের নৈশ দৃশ্ত। তফাৎ কেবল বিছ্যাতে। 


উপমাগরের কুলে 
বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা বাতান-কিন্ধু ঘরের ভিত্তর যেন অগ্রিকৃও্। 
রাত্রি প্রায় ১টা পর্যন্ত এইভাবে গেল। বমিয়। বসিয়। কয়েক সংখ্যা *]৪- 
097 015285175, নয়েসু (41750 [০755) প্রণীত £ 91৩ 06010 
18008] নামক কবিতা, এবং [30170750 53563 00 ০1 7209 
নামক প্রাচীন জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ কর। গেল। 
পুরাতন জাপানী উপন্তাসে, গল্পে, কাব্যে এবং নো-নাটকে বৌদ্ধ গ্রভাব 
বেশ বুঝিতে পারা যায়। নির্ববাণ-তত্ব, পরকালবাদ ইত্যাদির চিন্ন সেখানে 
পাই। জাগানীর! গ্রেমসাহিত্যেও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 
এমন কি অষ্টম নবম দশম শতাবীর কবিগণও নব্য ইয়োরামেরিকার 
রীতিতে রোমা্টিক প্রণয়-কবিতা রচনা করিত। ইহা বিশেষ 
বিশ্ময়ের কথা। | 
নৰম শতাব্বীর এক রাজকুমার প্রেমে পড়িয়া আত্মহত্য| পর্যয্ 
করিতে প্রস্তত। কবিত! নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে ৫ 
গুবও) 1) 015 01501595, 
165 9]] 009 59076 60179 ১ 
5০) 060, 15 51096 
চড০0 00০09081010 09305 10 11 
[0006 7387 01 [8012০ অর্থাৎ 
পছায়। নিদারুণ কষ্ট এবে,_ 
মর! বীচা সমান এখন । 
অতএব হো"ক্‌ মোদের মধুর মিলন । 
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উপমাগরের কুলে ২৬৯ 


এতে গেলই ব৷ প্রাণট! চ*লে, 
নানিওয়! সাগর জলে ।” 

ওসাকার এক নাম "নানিওয়া* ৷ এখানে “বসুনাসলিলে সই অব তন 
ডাবর*_ ইত্যাদির স্থর শুনিতে পাই। এই সম্বন্ধে অন্বাদক ভান্ত 
করিতেছেন” [015 01691 হি) 00500610 039£ 10৮6 ৪ 101০00- 
98170 6815 289 ৪5 10001) 0৩ 38005 10 00৩7 210 017- 
5%611035 ৪9 119 ০98). অর্থাৎ প্প্রেম চিরকালই এক ধরণের। 
হাজার বৎসর পূর্বেও প্রেমিকের! সংসারের কন্টকে নিবিড় দুঃখ 
অনুভব করিত ।” 

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে এই 
রূপ গীত রচিত হইত কি? কালিদাস ও বিদ্যাপতির মাঝামাৰি যুগ এটা । 
তখন ইংল্যও, ফ্রান্স, জান্মানীতেও এই ধরণের গীতি-কবিতা দেখা 
গিয়াছিল কি? 

নৈশ অদ্ধকারকে দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্ঠই যেন জোনাকি পোকা- 
গুলি মিটি মিটি করিয়া জলিতেছে। ঘরের ভিতরে মশকের জালাতন 
যৎপবোনাভ্তি। মশারির ববহার হোটেলে প্রচলিত! চারিটার সময়েই 
উষার আবির্ভাব হইয়াছে। ছয়টার পূর্বে ঘরের ভিতর নৃর্ধ্যের উ্ণ কিরণ 
দৌরাত্ম্য আরস্ত করিল। বিছানা হইতেই দেখিতে পাইলাম, একট। 
ইদসদৃশ জলাশয় সম্মুখে বিভ্ৃত রহিয়াছে । তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটা 
সুত্র পাঙাড়। 

মাৎসথশিম! জাপানী সমাজে প্রাকৃতিক দৃষ্টের জন্ত বিখ্যাত । জাপ।- 
নীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে__“আমাদের বেশে ভিনট! অতি 
রী স্থান আছে। তাহার মধ্যে মাৎসথশিম! অন্ততম |" “মাংস্থ* শব্ের 
অর্থ পাইন ব! সরল বৃক্ষ, “শিমা” শব্দের অর্থ স্বীপ। ইহাকে পাইন 


২৭ ' বর্তমান জগৎ 


বা সরল দ্বীপ বলা যাইতে পারে। এই জনপদে পাইন বৃক্ষের সংখা। 
অগণিত। একটা উপসাগরের চারিদিকে পাহাড়-_বস্তত্ঃ পার্ক 
গ্রদ্দেশের অভ্যন্জরেই যেন একট। হুদ অবস্থিত। এই জলাশয়ের ভিতর 
স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুত্র ক্ষুত্ব ঘ্বীপ। এই ্বীপঞ্জলি পর্বতশ্ 
বিশেষ । সর্বত্রই সরল বৃক্ষের ঝাড় বিরাজমান। নিক্কো-গাহাড়ের 
কৃত্রিম কুপটোমেরিয়া এভিনিউ হইতে সাগর-কুলের এক প্রাকৃতিক 
পাইন-কু্জে আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছি। 

মাৎস্থশিমার সৌনর্ধ্য মধ্যযুগের জাপানীরাও উপলন্ধি করিয়াছিল। 
সেণ্ডাই জনপদের দ্াইমোগণ এইখানে একট। গ্রীন্মভবন নিশ্মাণ করিযা- 
ছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাতন একটা “ভিলা” আমাদের 
হোটেলের পার্ষেই অবস্থিত) গাইড বলিলেন__*নর্ড দাতে যখন 
সেগ্তাইরাজ্যের দাইমে! ছিলেন তখন এই গৃহ নির্মিত হয়।” সেদিন 
থিয়েটারে "সামুরাই ও বারাঙনা” নাটকের অভিনয়ে দাতের পরি$য় 
পাইয়াছি। | 

মাতস্থৃশিমায় এতদিন পর্য্যন্ত জাপানী রাঁতির হোটেল, পাস্থশা লা, 
নরাই বা চটি মাত্র ছিল। ইয়োরামেরিকার পর্ধটটকগণ এই মকল গৃহে 
বাস করিয়া স্থখ পাইত না। অথচ বিদেশী টুরিষ্টেরা এইখানে আলিতে 
আরন্ত করিলে স্থানীয় লোকজনের ধনসম্পদ বুদ্ধি পাইবার কথা। 
এইরূপ ভাবিয়া মেপ্ডাই প্রেফেক্টের কর্তৃপক্ষ একটা উচ্চশ্রেশীর গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছেন। সরকারী খরচে এই ভবন নিশ্মিত হইয়াছে। 
নৃতন একটা পার্ক বা উদ্ভান রচিত হইতেছে। উপসাগরের কুলে 
সর্ধধাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক স্থানে এই উদ্যান ও গৃহের সমাবেশ। সকল 
প্রকার পাশ্চাত্য আহার বিহারের ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটা হোটেল- 
কোম্পানী গবমে্টের নিকট এই গৃহ ভাড়া লইয়াছেন। ছুই এক 
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বৎসরের ভিতর এই *পার্ক-হোটেলের” সাহাষ্যে মাতস্থশিম। বিদেশীয় 
পর্ধযটকগণের মন্ধায় পরিণত হইবে। 

মধাযুগের ইতিহাস মাৎসশিমার পর্বতগাত্রে ও পর্বতকন্দরে অনেক 
দেখিতে পাইলাম ৷ সেতু পার হইয়! একটা! দ্বীপে পদার্পণ করা গেল। 
ইহার ভিতর একটা কাষ্ঠময় বুদ্ধমুর্ঠি এবং বু প্রস্তরময় শিশু-সংরক্ষক 
জিজোদেবের বিগ্রহ রহিয়াছে । কোদ কোন স্থানে দেখিলাম, ভারতীয় 
কার্লাভাজা ইত্যাদি পর্ববত-গহ্বরের ক্ষীণ অস্থুকরণ করা রহিয়াছে । মৃত 
নরনারীর স্বৃতিচিহ্ন স্বরূপ নানা প্রস্তরস্তুপ, কতকগুলি পর্বতকনারে 
সন্িবেশিত হইয়াছে। এই প্রস্তরশ্তুপের উপর চীনা অক্ষরের লিপি 
পাঠ করিয়া বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যায়। এই ধরণের কন্দর 
মাতস্থুশিমার নান! অঞ্চলেই দেখিতে পাইলাম। স্মৃতিন্তভ্ের সর্বনিয়নে 
চতুদ্বোণ প্রস্তর, তাহার উপর গোলাকার প্রন্তর-_তাহার উপর আবার 
চতুষ্োণ__তাহার উপর আবার গোলাকার এবং সর্বোচ্চস্তর শিখরসদৃশ। 

মাৎস্থসিমার বাজার-পাড়ায় আদিলাম। এইখানে একটা! ফটকের 
ভিতর দিয়। কপটোমেরিয়। বৃক্ষের কুগ্নপথে প্রবেশ করিলাম। এই পথে 
একটা বৌদ্ধ মন্দিরে আসা যায়। দাতে-বংশীয় প্রথম দাইমো এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । শুনিলাম, পরলোকগত মিকাডো মৎন্থয়িতো 
পাইন-্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই মন্দিরে বাস করিয়াছিল্ন। 
আজকাল যত জাপানী পধ্যটক মাতস্থশিমা ভ্রমণে আসেন তাহার 
মকলেই এই মন্দির দেখিয়া যান। গাইড বলিলেন--“এই পল্লীতে 
স্বদেশীয় লোকজনকে দাহাধ্য করিবার জন্ত এক শ্রেণীর গাইড আছে। 
তাহারা তীর্থযাত্রী অথবা স্বাস্থ্যান্বেষী জাপানীগণকে নকল দর্শনীয় স্থানে 
লইয়া যায়।” আমি বুঝিলাম, ইহারা আমাদের দেশে পাণ্ড। নামে 
পরিচিত । 
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এখানকার পাহাড় বিশেষ শক্ত নয়, নিতান্ত নরম) ল্লাওযষ্টোন বা 
বালুকা-প্রস্তরে এই অঞ্চল গঠিত। ঘুঘুঃ হাস, ইত্যাদি পাধীর ঝাক 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গবর্মেপ্টের আইনে এই নকল শিকার 
করা দওনীয়। শীতকালে বরফ পড়ে তখন এই অঞ্চলে লোকজনের 
গতিবিধি একপ্রকার বন্ধ থাকে। উপসাগরে শ্রোত বা তরঙ্গ নাই। 
প্রত্যহ বৈকালে জোয়ার হয়, তখন জলের পরিমাণ কিয়ংকালের জন্থ 
বাড়িয়া! যায়। সাধারণ নৌকা, তড়িচ্চালিত নৌকা, বাম্প-চালিত স্টামার 
ইত্যাদি সর্বদা যাতায়াত করিতেছে । কিন্তু স্থুবিস্তূত বাণিজোর কেন্ত্ 
এখনও মাৎস্থুশিমায় গড়িয়া! উঠে নাই। কোন কৃষি বা শিল্পকর্মের 
পরিচয় এই জনপদে পাইতেছি না। এমন কিঃ সাধারণ শাকশজী, 
ফলমূল, মাংস, মাছ, ভিম, দুধ, মাথন ইত্যাদির জন্তও হোটেলের কর্তা 
সেপ্তাই-নহরে জোক পাঠাইয়। থাকেন। 

মাতস্শ্িম। ভারতবাসীর পুরী বা ওয়াপ্টেয়ার। গ্রীষ্মের সময়ে 
পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে কিছুকাল কাটাইতে ভালবাসেন। ইহা 
অর্থব্যয়ের স্থান__টাকা রোজগারের পথ এখানে নাই । ঘন সবুজ পাইন 
তরুর হাওয়া খাইয়! যাহাদ্দের পেট ভরে অথবা মর্খবর-ধ্বনি শুনিয়া 
যাহাদের চিত্ত উৎফুল্প হয়, তাহার। প্ররুতির এই বিলাসক্ষেত্রে সুখ পাইবে। 
অথব। যাহারা সাগরকুলে বমিয়। বিরলে লহরমাল! দেখিতে চাছে, তাহা- 
দের পক্ষেও এই স্থান প্রশস্ত। দুঃখের কথা, লহরমাল। এখানে দেখিতে 
হইলে নৌক! করিয়া কিছুদূর যাইতে হয়। 

কোম্পানীর ট্টামীরে দ্বীপ হইতে স্থীপান্রে যাইবার ব্যবস্থা আছে। 
কিন্তু গাইডের পরামর্শে একট। আল্গ। নৌক! ভাড়া করিয়া উপসাগর- 
বিহারে বাহির. হইলাম। প্রাচীনকাল হইতে জাগানীদের ধারণা এই যে, 
স্বীপগুলি ক্ষুদ্র কুত্র পাহাড়ী “চর* মাজ্জ। একটা! দ্বীপের নাম সৌভাগ্য- 
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দ্বীপ। কোন স্বীপ দেবতার নামে অভিহিত, কোনট! ব৷ প্রসিদ্ধ স্্রীকবির 
নামে বিখ্যাত। হোটেলের নিকটে সাগরে গানের সুবিধা নাই, জলের 
ভিতর জঙ্গল অত্যন্ত বেশী। আধ ঘণ্টা খানেক নৌকায় চলিয়া একটা 
দ্বীপে আসিলে স্নানের ঘাট পাওয়! যায়। একটা দ্বীপে একপ্রকার বাশ 
পাওয়া যায়_-উহা পুরাপুরি নিরেট । পু 
সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরিয়া আদিলাম। ভোজনালয়ে বসিয়া আহার 

করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, ২০২৫ জন জাপানী বালক ও বালিকা 
বারান্দায় আমিয়। দেখিতেছে। ইহার! রঙ্গিন “চারখানা* বা ছিটের 
কিওমনো পরিয়াছে, পায়ে কাঠের খড়ম, মাথায় কোন আভরণ নাই। 
ইহাদিগকে দেখিতে আমাদের স্বদেশীয় শিশুগণের মত । বোধ হয় ইহা- 
দিগকে বঙ্গীয় মৃসলমান সন্তান বলিয়। ভ্রম হইতে পারে। ঘরের বাহিরে 
আসিবামান্্র সকলে দুরে পলাইয়া গেল। আবার ভিতরে প্রবেশ 
করিলেই উহার! ফিরিয়। আসিতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশের শিশুগণকে 
এই ধরণের সঙ্কোচ বোধ করিতে দ্বেখি নাই। পরে এক এক টুকর! 
রুটি প্রদ্ধান করিয়া ইহাদিকে বিদায় করা গেল। উহার! এই জিনিষ গ্রহণ 
করিবে পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। গাড়ীর সময় হইয়া! আসিল-_-সকলকে 
"সায়োনারা” বলিয়৷ রিকৃশতে বসিলাম। তাহার পর আবার সেই 
বাজারের পথে মুদদী-দোকানদারের জটলা, জোনাকীর রোশনাই, ব্যা্ডের 
কনসাট” অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত । 

গাইডকে প্রতিদিন ৭॥* করিয়া দিতে হইতেছে । তাহার উপর 'যাঁতা 
য়াতের খরচ আছে। এই ব্যয়কে জাপানী ভাষ! না জানার মূল্য বিবে- 
চনা করিতেছি। মিশরেও গাইডের খরচ আবস্টক হইয়াছিল। কোন মতে 
বেল-জাহাজের মাসুল মাত্র লইয়। আলিলে বিদেশ ভ্রমণ করা চলে না।. 


১৮ 
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ফলত:, ইহার! রেলওয়ে, ্রীমার ইত্যাদি বিষয়ে পাক! ওত্তাদও হইতেছে 
-অথচ কোন বিষয়ে নিজন্ব পরিত্যাগ করিতেছে না। এদিকে 
ভারতবানীর! এতদিনে স্বাধীনভাবে বাম্পশকট বা বাপক্ষাহাজ্জ তৈয়ারী 
করিতেও পারিল না, নিজ নায়কতায় চালাইতেও শিখিল না-_অধিক্ত 
রেলে জাহাজে চলিতে হইলে ভারত-সন্তানকে নিজ শ্বভাব ও অভ্যাদ 
বর্জন করিতে হয়। ভারতীয় ন্নানাহারের নিয়ম অথবা সময় এবং 
মলমৃত্র ত্যাগের আয়োজন জলাগুলি না দিলে ভারতবর্ষে চলাফেরা করা 
'আসভ্ভব। কাজেই ট্রীম-এঞিন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে (45517115150 
বা) অন্দীত্বৃত হইবে কেন? 
আমরি ষ্টেসনের বিশ্রামগৃহে কয়েকটা আলমারি দেখিলাম। এই 
সহরে যে সকল দ্রবা উৎপন্ন হয় সেগুলি এইখানে প্রদর্শিত হইতেছে। 
এক প্রকার বেতের বাক্স, চুপড়ী, ট্াঙ্ক ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে স্থানীয় 
' লৌকেরা সিদ্ধচন্ত। এত্বযতীত ল্যাকারের নান! প্রকার জিনিষও এই 
সহরে গ্রস্ত হয়। 
পাঁচ ঘণ্টা জাহাজে কাটিন। জ্রাহাজ্ে পাশ্চাত) ধরণের খানাঘর 
আছে-কিস্ত কোন জাপানী এখানে আহার করিল না। জাহাজের 
রদ্ধনালয়ে জাপানী খাদাই প্রস্তুত হইতেছে--একমান্র আমার জন্ত 
নূতন থাদা গ্রস্ত হইল। রুইমাছ ভাজার সঙ্গে ভাত আহার 
করা গেল। 
জাপানীদের এইকপ স্বাতন্ত্রা দেখিয়। ভাবিতেছি--ইযঘ়োরামেরিকার 
লোকেরা এইজন্যই জাপানের উপর বিরক্ত । পৃথিবীতে জাপানই এক- 
মা দেশ যেখানে পাশ্চাত্য নরনারীদিগের স্থবিধার জন্ত বিশেষভাবে 
স্বিধা সি কর! জাবস্ীক বিবেচিত হয় না। কাজেই সেই জাপানের 
ধ্যংল না হইলে ইয়োরামেরিফা সন্ধষ্ট থাকিতে পারে কি? যাহার! ছুনিয়ার 
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সর্বন্ত্ হ্ভীকর্তাবিধাতার ন্তায় বিচরণ করে, তাহারা জাপানে আমিয়। 
দেখে ষে শ্বেতাঙ্গের কর্তৃত্বে একটাও হোটেল নাই-_রেলগাড়ীতে 
শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্বস্থ। নাই-_ওয়েটিংরুমের পারখানায় কোথাও 
কোথাও কমোড নাই! 

হাকোদাতে বন্দরে আসিয়া জাহাজ থামিল। সমুদ্রের ঞিনারা হইতে 
পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের গান্রে গৃহসমূহ সুরে স্তগে সাজান । সেনা- 
বিভাগের ভবনাদি এঠখানে অবস্থিত__এই জন্ত ফটোগ্রফফ লওয়া নিষিদ্ধ। 
রিকশতে করিয়া নগর দেখিতে বাহির হইলাম । নগর অনেকাংশে ইয়ে 
কোহামার মত বোধ হইল । কুশভাষায় এবং রুশ অক্ষরে বু দোকানের 
মাইনবোর্ডে বিজ্ঞাপন দেখিপাম। বাজারে বঙ্গদেশের সকল প্রকার শাক 
শজী এবং ফলমুল পাওয়। যায়। অধিরিক্ত কিছু না দেখিয়। বিস্মিত 
হইলাম। কচু, আলু, আদা, লঙ্কা, কুমড়া, লাউ, শসা, বেগুন, কড়াইগটি 
মকরকন্দ, তরমুজ, নাসপাতি, কলা, মূলা, লকেট ইত্যাদি সবই বাঙ্গালীর 
স্থপরিচিত। বোধ হয় চেরিফল আমাদের পক্ষে নৃতন। ট্রামও আছে, 
ভড়িতের বাতিও আছে-_কিন্তু ঘরবাড়ী পবই আমাদের পল্লী কুটারসমূহের 
অনুরূপ । 

হাকোদাতে হইতে ১৮* মাইগ দুরে স্কাগ্নরোনগর | পুরা নয় ঘণ্টার 
পথ। এই রেলে ডাইনিংকার অথব৷ শ্লীপিংকার নাই । ছুহধরে পাহাড় 
_ লোকালয় কোথাও চোখে পড়ে পা। কৃষিক্ষেত্রও আত বিরল। 
সর্বত্র বনজঙ্গল দেখিতে পাইতেছি খানিক পরে কিছুকালপধান্ত সমু 
পরের কিনার! দিয় রেল চলিল__বাম (দিকে বৃক্ষাবৃত পর্ববত। স্থানে 
স্থানে কতকগুলি হ্রদ দেখিতে পাইলাম। এই নকল ত্র পার্বত্য ঝোরার 
জলে গঠিত। সন্ধ্যার সময়ে গাড়ী অতিশয় রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্ধের | 
ভিতর চলিতে লাগিন। রেলপথের চারিদিকে পর্বতশৃঙ্গ। মন্্বীর্দ 
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উপত্তাকার উপর সন্বীর্দতর রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে । বক্রগতি পার্বত্য 
নদী ঝর ঝর বহিয়া যাইতেছে । নিবিড় বনের উপর ক্ষীণচন্দ্রের কিরণ 
এক অপূর্ব আলোক বিকীরণ করিতেছে । ঝরণার শব্দের সঙ্গে আওয়াজ 
মিশাইয়। গাড়ী গঞ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে । জনপ্রাণী 
জীবজস্তর সাড়া-শবা কোথাও নাই । 

একটা! ট্টেসনে কিছু দুধ পান কর1 গেল। জাপানে দুধ পাওয়া একটা 
সৌগাগ্য বিশেষ জাপানীরা দিনে অন্ততঃ ৫€* বার চা পান করে__ 
কিন্তু ছুধ কখনও চোখে দেখে না। খানিক পরে একট] বড় ষ্টেসনে 
আসিলাম: নাম ওভারো। উহ! একট! সমুদ্র-বন্দর। 

ষ্টেমনের ফেরিওয়ালাদের ডাক শুনিয়া মনে হয় যেন ভারতীয় 
রেলে ভ্রমণ করিতেছি । 

রাজি বারটার সময়ে স্তাপ্নরো। পৌছিলাম। ট্টেসনে অধ্যাপক স্যাতোর 
পুত্র আদিয়াছিলেন। ইনি এই বৎসর এখানকার কৃষিম্হাবিদ্যালয়ের 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ইংরাজী বেশ বলেন। শুনিলাম, 
এখানকার প্রায় সকল অধ্যাপকই ইংরাজী ও জাশ্মাণ জানেন। অধ্যাপক 
সংখ্যা প্রায় একশত । 

স্তাতো! জাপানের একজন নামজাদ। লোক- স্তাপ্নরোর মহাবিদ্বা- 
লয়ের সর্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে পরিচালক ও অধ্যক্ষ হইয়া- 
ছেন। ইনি পাচ বৎসর জার্মানিতে ছিলেন__ইংল্যণ্ড, আমেরিক। ইত্যাদি 
দেশে ভ্রম হইয়াছে। গত বৎসর যখন বিলাতে ছিলাম, তখন 
ইনি আমেরিকার বর্তমান জাপান সন্ধে ব্তৃতা করিতেছিলেন। 
ইয়াঙ্ছিস্থানের ধনকুবের কার্ণেগির হুজুগে একটা শাস্তি-পরিষৎ স্থাপিত 
হইয়াছে । সেই পরিষদের আয়োজনে জাপানের ধুরদ্ধরগণ আমেরি- 
কায় বদ্ধুতা করিতে যান এবং আমেরিকার নামজাদা লোকেরা 
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জাপানে বক্তৃতা করিতে আসেন। গণ বৎসর শ্তাতোর পালা ছিল। 
তাহার পূর্ব বপর 'বুশিদো-লেখক নিতোবে নিমস্ত্িত হইয়া 
ছিলেন। স্যাতো। স্তাগ্নরে। বিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক ধনবিজ্ঞানের অধ্যা- 
পন করিয়া থাকেন। 

ভাবিয়াছিলাম, তোকিও হইতে বু উত্তরে আপিতেছি-বোধ হয় 
শীত পড়িবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কলিকাত| হইতে দক্ষিণ ইতালী 
ও দক্ষিণ ম্পেন ইত্যাদি দেশ যত উত্তরে হোল্কাইদে। দ্বীপ মাঝ 
তত উত্তরে। কাজেই যদিও তোকিওতে আঙ্জকাল “ডগ. ডেজ্” 
চলিতেছে, এবং নকলের মুখেই “একি গ্রীত্ম ভাই, প্রাণ আই ঢাই, 
ঠাই নাহি পাই কোথায় জুড়াই” শুনিয়াছি, শ্যাপ্নরোতে পৌঁহিয়া 
আমাদের দেশী বসন্তের মলয় মারুৎ পাইলাম। ধুলা উড়িতেছে। 
রাস্তায় বাহির হুইঝ/মাত্র যুবক স্যাতে৷ বলিলেন-_*শ্যাগ্নরোর রাস্তা" 
গুলি সবই এইক্ূপ প্রশস্ত । আমেরিকার অনুকরণে এই নগর 
গঠিত হইয়াছে । সোজা! সমান্তরাল ভাবে ছুইদিক হইতে পথ নির্টিত 
দেখিতে পাইবেন।* 

একট! হোটেলে আশ্রয় লইলাম--ইহ! জাপানীদের স্বদেশী সরাই। 
তবে বিদেশীয় পর্যযটকগণের জন্ত পাশ্চাত্য ধরণের কয়েকটা কামর! 


আছে। 


মরকাঁরী পশুশালা 


গ্রবেশদ্বারে জুত! রাখিয়৷ যথানি্ধিষ্ট ঘরে আদিয়! উপস্থিত 
ইইলাম। এক জোড়া চটি জুত! নীচ হইতেই পাওয়া! গেল। 

মকালে উঠিয। দেখি--সেবিকারা জাগানী ধরণের গৃহসমূহ হইতে 
বিছানাগুলি বাহির করিয়া আনিতেছে। দিবাভাগে গৃছের মধ্যে 
বিছানা রাখিবার নিয়ম নাই। আমার ঘরে কোনরূপ নড়ন চড়ন 
হইল না। আমার ঘরে বিদেশী আস্বাব। কিন্তু পায়ধান! সেই 
ভারতবর্ষের খাস জিনিষ । 


আমরা বাহির হইতে শুনিতে গাই যে, জাপানীরা ৪০1৫৯ 
বত্মরের ভিতর অভাবনীয় রূপে সকল বিষয়ের পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছে। এই বিন্ময়জনক রপান্তরপরিগ্রহ সত্যভাবে বুঝিতে 
হইলে একবার হোক্কাইদোতে আসা আবশ্বক। আমর! সংবাদপন্ধে 
গড়িয়া জাগানীদের পোর্ট-আর্থীর-কীঙ্ভি মাত্র বুঝিয়াছি। বস্তরতঃ 
_গোর্টআর্থার ইহাদের হাজার কীহির এক কীঠি মাত্র। জীবনের 
এমন কোন বিভাগ নাই যাহাতে জাপানীর। যুগান্তর প্রবর্তন করে 
নাই। অর্থ শতাব্ষীর ভিতর দেশটার চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে। 
এমন কি, জীবন্ত, শাকশজী ইত্যাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলেও 
বুঝতে পারি থে জাপানের যুগান্তর সত্য-সত্যই বিন্ময়্নক ও অদ্ভুত । 

হোষ্কাইদে। দ্বীপের কথা ধরা যাউক। ১৮৬৮ ধুষ্টাঝের পূর্ব 
র্য্যস্ত এখানে মাত্র আদিম আইনোদিগের বসতি ছিল--আজ রেল 
পথে যে সকল বনজঙ্গন দেখিতেছি তাহার দশগুণ ছুর্গম কানন, 
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মরকারী পশুশালা ২৮১ 


ছিল__আর পণ্ডর মধো ছিল টাটুঘোড়। এবং কুকুর। আজ এখানে 
১৫ লক্ষ সভ্য শিক্ষিত জাপানীর বাস। গ্রোমহিষ, বলদ, অশ্ব, মেঘ, 
শুকর, খরগোশ, বিড়াল, মূরগী, হাস, তিত্তির, ঘুঘু ইত্যাদি জানোয়ারের 
বংশ বিশেষ সমৃদ্ধ হইতেছে। এদিকে গোধুম, যব, আলু, ধান, 
লবঙ্গ, ভূট্রা, নাশপাতি, আপেল, চেরি, আঙগ,র, ষ্রবেরি, কপি, 
পোয়াজ, কড়াইহুটি, মটর, শিম, কুমড়া, টোমাটো, এ্যাম্পারেগাস 
ইত্যাদিতে হোক্কাইদব! আজকাল “সকল দেশের দের11” হোক্কাইপদোর 
অধিকাংশ তূথগ্ুই পতিত রহিয়াছে । দেশটার বাহ আকৃতি বদ্‌- 
লাইয়া যায় নাই কি? 

হোটেল হইতে সরকারী পণ্ডশালা বহুদূরে । ইহার কর্থা গাড়ী 
পাঠাইলেন। ধুলা, হাওয়া ও গরম ভোগ করিতে করিতে যথা 
স্থানে আগিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে চাষ আবাদও হয়, কিন্তু 
উত্পন্ন দ্রব্য পশুগণের খানের জন্ঞ বাবহৃত হইয়া থাকে৷ এগুলি 
বাজারে বিক্রয় করা হয়না। অভ্যর্থনা-গৃঠে এখানকার সকল ত্রব্য 
প্রদর্শিত দেখিলাম। 

একপ্রকার গোধুমের গরম রস পান করিতে করিতে ছু্ধ-বিভাগের 
ওন্তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প কর! গেল। ইনি আমেরিকার উইস্‌ 
কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন-্পূর্ব্বে তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এই পশ্ডশালার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন 
ওস্তাদ নিযুক্ত। ওস্তাদের সংখ্যা ছয় জন; ইহাদের কর্ত। ও পরি- 
চালক একজন। ইনি কয়েকবার ইয়োরোপে ও আমেরিকায় গাভী, 
বলদ, মেষ ইত্যাদি ক্রয় করিতে প্রেরিত হই্াছিজেন। 


জাপানে মেষ ছিলনা । ১৮৭২ ত্ষ্টান্জে আমেরিক। হইতে তিন 
জোড়া, স্পেন হইতে ভিন জোড়! এবং বিলাত হইতে তিন জোড়া 
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মেষ আমদানী করা হয়। মেষ-পালন এখনও জাপানী সমাঞ্জে 
ফ্রাড়াইয়। যায় নাই। গবধেন্ট ইহাদের স্তপ্রতিষ্টিত করিবার জন্ট 
এখনও যথেষ্ট অর্থব্যয়ে পরীক্ষা! ও অনুসন্ধান করিতেছেন। সাাগ্- 
রোর এই পশ্ুশালায় সম্প্রতি প্রায় ১৩*টি মেষ রক্ষিত হইতেছে। 
বর্ভমানে বৎসরে একবার করিয়৷ মেষের লোম কাটা হয়। পশখের 
কাটাই, বাছাই, বুনাই ইত্যাদি জাপানীরা জানে ন/। তাহ শিখাইবার 
জন্য গবর্মেট এই পশুশালায় ক্ষুদ্রভাবে আয়োজন করিয়াছেন। 
জাপানে পশমের বন্ত্র তৈয়ারী করিবার জন্য কয়েকট। ফ্যাক্টরি 
আছে-_ফ্যাক্টরির মালিকেরা অষ্ট্রেলিয়। ও বিলাতের পশম আমদানি 
করে। জাপানের ভিতর মেষ-পালন এবং পশম-ব্যবসায় স্থপ্রচলিত 
হইলে এই কাচা মালের জন্য জাপানকে বিদ্বেশের উপর নির্ভর 
করিতে হইবে না। নিজ পায়ে দলীড়াইবার জন্য গবর্মেন্ট ৪* বৎসর 
হইতে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্বক ফল-পরীক্ষায় নিযুক্ত । এই 
নীতি প্রয়োগ করার ফলেই অল্লকালের ভিতর জাপানের বূপ 
বদলাইয়! গিয়াছে । 

জাপানে আসিয়া অবধি দেধিতেছি, দুধ অতি বিরল। মাত্র 
আল্লদিন হইল জাপানীরা ছুধ মাখন বাবহার করিতে শিখিয়াছে। 
কাজেই গাইড একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন-_প্মহাশত, আপনারা 
ভারতবর্ষে ইংরাজ আমলের পূর্বে মাখন খাইতেন কি?” উত্তর 
দিলাম--“আজন্মকাল আমরা জানি 'আয়ুবৈ দ্বতম্‌। 

জাপানে গোপালন-বিদ্যাও অনেকটা নৃতন--গোপালন-ব্যবসায়ও 
অনেকটা নৃতন। হোক্কাইদো ্বীপ স্ব্ধে এ কথা বিশেষ ভাবেই 
খাটে। এদেশে আমেরিকা, জার্মাণির হুল্টাইণ জেলা, স্থইজর্লযা, 
ইংলাও ইত্যাদি দেশ হইতে গোবলদ আমদানি কর! হইয়! থাকে। 
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ঘোড়ার আমদানিও আমেরিকা হইতে হয়। যেখানে যে জীব 
ভাল পাওয়া যায়, জাপানীর৷ সেইখান হইতে সেই সমুদ্ধ জীব 
আমদানি করিতে স্থপটু। এইরূপেই দেশের গ্রী বদলাইয়া যায়। 

স্যাগ্নরোর পশ্তশালায় প্রায় ২৭*টি বিদেশীয় গোবলদ আছে। 
প্রত্যেক গাভী প্রতিদিন প্রায় আধ মণ করিয়! ছুধ দেয়। বলদ- 
গুলি মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলায় চালান করা হ্য়। এই উপায়ে 
জাপানী গোজাতির বংশোন্নতি সাধিত হইতেছে । 

গোশালা। মেষশালা, ছৃগ্ধশাল! ইত্যাদি দেখিলাম। শীতকালে 
পশ্তখাদ্যের অনটন সকল দেশেই হইয়। থাকে। তখন ভারতবর্ষে 
শুকৃনা ঘাস ব্যবস্থত হয়। কিন্তু ইয়াঙ্কির বর্ষার ঘাস বহুকাল পর্যাস্ত 
তাজ! রাখিবার জন্ত এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটা 
বায়ুহীন স্থানে এইগু্ি পু্ধীকৃত ধরা হয়। পরে আবশ্ককমত এইগুলি 
বাহির কর! চলে। জাপানীরাও সেই কৌশগ গ্রবর্ন করিয়াছেন। 

জাপানীরা৷ ছুধ দুহিবার সময়ে বাছুরকে দিয় গাভীর বাট 
চাটায় না। গোয়াল। স্তনে হাত বুলাইয়! দুধ বাহির করে। জাপানীরা 
আমেরিকার রীতি অস্থনরণ করিতেছে । দুপ্$শালায় দেখিলাম, দুধ 
বাম্পে গরম করিয়া বন্ৃক্ষণ পর্যন্ত তাজ। রাখা হইতেছে। কলে 
মাখম প্রস্তত করা হয়। প্রথমে "জীম* বা দুপ্ধপার তৈয়ারি কর! 
হইয়া থাকে__পরে ছুপ্ধসার হইতে মাখন তৈয়ারী হয়। ১** ভাগ 
সাধারণ ছুধ হইতে ১০ ভাগ মাত্র দুপ্ধনার পাওয়া যায়। আবার 
১০* ভাগ ছুগ্ধসার হইতে ২৮ ভাগ মাখন প্রস্থত হইতে পারে। 
দুপ্ধসার বাহির করিয়! লইলে ছুগ্ধের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে 
তাহা হইতে “কন্ডেন্স্ভ, মিক” ধা ঘনীভূত ছুধ, “মিষ্ক পাউডার ব। 
ছুধের গুঁড়া, “চীজ” বা পনির ইত্যাদি তৈয়ারি কর! যায়। কিন্ত 
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স্তা্নরোর এই পণুশালায় কর্তৃপক্ষীয়ের৷ তাহা করেন না। দেখিলাম, 
গোপালকেরা বাছুরগুলিকে সেই অবশিষ্টাংশ পান করাইতেছে। খণাটি 
গোদুখধ হইতে পনির এবং ঘণীভূত দুধ তৈয়ারি হইতেছে দেখা! গেল। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--"এবারকার প্যানামা-প্রদর্শনীতে এক 
প্রকার নৃতন ঘণীতূত দুধ প্রদশিত হইতেছে । তাহার সংবাদ রাখেন 
কি?” দুর্ধশালার ওস্তাদ বলিলেন-_“আমর! স্থইস্প্রণালী অনুসারে 
কন্ডেন্স্ভ, মিল্ক প্রস্তত করিয়া থাকি। এই দুধের সঙ্গে চিনি মিশ্রিত 
হয়। এই জন্য দুধ আঠাল বোধ হয়। এবার একজন আমেরি- 
কান যাহ। উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা জল-উড়ান ( ইভাপোরেটেড ) 
দুধ। ইহাতে চিনি মিশ্রিত করা হয় না। কেবল মাত্র দুধের জলীয় 
অংশ বাম্পরূপে বিতাড়িত করা হয়। এই দুধ আমি দেখিয়া 
আসিয়াছি__জাপানে এখনও প্রবন্তিত "ভয় নাই।” 

এই পশুখালার জন্য গবমেন্টের বাধিক খরচ হয় ৭৫৯*৯২। 
নানা বিভাগের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমদানি হয় ৩৫০৯০২। 

ঘোড়ার জন্থ অনেকগুলি স্বতন্ত্র পশ্ুশাল! আছে। সেনাবিভাগের 
জন্য এবং কৃষিকাধ্যের জন্ম এই সকল স্থানে উচ্চবংশীয় অশ্বের 
পালন, বর্ধন ইত্যাদি হইয়া থাকে। 

হোক্কাইদোতে সর্বসমেত আটটা পণুশালা আছে। এতদ্াতীত 
জাপান সাম্রাজ্যের দ্বীপপুঞ্জে ছোটবড় সরকারী-বেসরকারী বন্থসংখাক 
পশুপালনের কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। নৃতন নৃতন জীবজন্তর আম- 
দানি এবং পুরাতন পশুজাতির বংশোরতি জাপানে যেবধপ ভ্রু 
চলিয়াছে তাহাতেই জাপানী যুগান্তরের প্ররুষ্ট পরিচয় পাওয়। যায়। 
এই যুগান্তর প্রবর্তন করিল কে? স্বদেশী আন্দোলনের স্থাপয়িতা' 
গ্রজা-"সংরক্ষক* গবমেন্ট। 


জাপানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


একটা স্থবৃহৎ লিনেন ফ্যাক্টরি দেখিলাম। ১২" মজুর কার্ধা 
করে। কারখানার আয়তন বেশ বিস্তৃত। মালগুদামে রাশি রাশি 
সুতা, ক্যান্ধিশ, চট, ইত্যাদি মন্তুত করা রহিয়াছে। গবমেষ্টের 
অর্ণব্যান-বিভাগের জন্য এইখানে মাল তৈয়ারী হয়। সেদিন 
নিকো হইতে আমিবার পথে কারখানায় যাহা দেখিয়াছি, এখানেও 
তাহা বড় আকারে দেখিলাম। হৃতা! প্রস্তুত, কর! হইতে চট্ট, 
তোয়ালে, জিন, ক্যান্বিদ ইত্যাদি ভাজ করা পর্যান্ত সবই কলে 
হইতেছে। তুলা, পশম, পাট, বিনেন ইত্যাদি সকল কারখানায়ই 
প্রায় একধরণের যসত্াদি ব্যবস্তত হইয়া থাকে। স্থৃতরাং একটা 
বয়ন-ফ্যাক্টরী দেখিলে সকল বয়ন-কারধানার আসবাবপত্র ও পরি- 
চালনা দেখা হয়। এই কোম্পানীর তিশি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে 
তিশিগাছ জলে পচাইয়। সত প্রস্তত করিবার যোগ করা হইয়া 
থাকে। পাট পচান আর তিশিগাছ পচান এক ধরণেই নিষ্পনন হয়। 

্যাপ্নরোর সর্বত্রই বৈদ্যুতিক বাতি দেখিতেছি, কিন্তু বিদ্যুত- 
চালিত ট্রাম দেখিভেছি না। টযামগাড়িগুলি অতিশয় স্ত্র--একটা 
ঘোড়ার দ্বার! টানা হয়। 

ঘরে বদিয়া “হোক্কাইদোর উত্ভিদ্রাজ)* সন্বদ্ধে পুস্তক পাঠ করি, 
তেছি এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলি ভূ ই-পটকা ও বন্দুকের আওয়াজ 
শুনিলাম। বারান্দা হইতে দেখি, রাস্তায় বছুলোক দীড়াইয়! গিয়াছে। 
হোটেলের রি-চাকরের| ঘরের বাছিরে দৌড়িয়া৷ গেল। রাস্তায় 


২৮৬ বর্তমান জগৎ 


নামিয়া আসিলাম। দেখিতেছি, একটা শোভাযাত্রা বাহির হুইয়াছে। 
ব্যাণ্ড বাজিতেছে__তাহার পশ্চাতে প্রায় ২০* রিকৃশ চলিতেছে -- 
কোনটাতে পুরুষ, কোনটাতে রমণী বসিয়া আছে। সংবাদ পাওয়! 
গেল_-তোকিও হইতে ইম্পিরিয়যাল থিয়েটারের অভিনেতৃদল 
স্তাগ্নরোতে কয়েকটা! পাল! অভিনয় করিবার জন্ত আসিয়াছে। 
আজকার গাড়ীতে ইহারা পৌছিয়াছে। 'সহরময় এই সংবাদ প্রচার 
করিবার জন্য এই মিছিলের আয়োজন। বড় সহর হইতে মফ:স্বলে 
নামজাদা লোকজন আদিলে নাকি জাপানীর! এষ্টক্ূপ করিয়া থাকে । 

আমাদের দেশে যেমন কোন খতুতে দাঙ্জিলিঙ্গ, শিম্লা, নৈনিতাল, 
কোন খতুতে মধুপুর, দেওঘর, পুরী ইত্যাদি যাইবার রেওয়াজ 
আছে, জাপানে সেইরূপ গ্রীক্মকালে লোকের। স্তাপ্নরোতে আসে। 
এক্ষণে এই নহরে পর্ধাটক আগমণের “ষোগ* পড়িয়াছে। সহরের 
গ্রতোক সরাইয়েই বনুলোক আশ্রয় লইয়াছেন শুনিতে পাই। 

মাৎস্থশিম। হইতে আসিবার সময়ে জাহাজে দুইটি বালকের 
সঙ্গে দেখ। হইয়াছিল। উহারা "বন্ধ অফু জাপানের গবর্ণর 
শ্রীযুক্ত ভাইকাউদ্ট মিশিমার পুত্র। তোকিওতে মন্ত্াস্ত ধনীবংশীয় 
সম্তানগণ্রে জন্য "পীয়ারস্‌ স্কুল” আছে। ইহারা সেই বিদ্যালয়ে 
লেখা পড়া করে। ইংরাজী বলিতে পারে মন্দ নয়। কথাবার্তায় 
বুঝিলাম, গ্রীষ্মীবকাশে ইহারা হোক্কাইদো! বেড়াইতে আসিয়াছে। 
সঙ্গে একজন অভিভাবক আছেন। আমাদের হোটেলেই ইহারা 
অতিথি হইল। বাহিরে যাইবার সময় কাপড় চোপড় পাশ্চাত্য 
ধরণের থাকে-কিন্ত সদাসর্ধদা জাপানী পোষাকেই ইহার্দিগকে 
দেখিতেছি। 

ইয়োরামেরিকার লোকেরা জাপানীর্দিগকে আফিপী পোষাকে 


জাপানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ২৮৭ 


দেখিয়৷ ভাবে যে, জাপান পুরাপুরি পাশ্চাত্য জীবন অবলম্বন করি- 
যাছে। মতা কথা, জাপানীর! স্বদেশী কোন জিনিষই বিন্দুমাত্র ছাড়ে 
নাই। আমাদের দেশে উকিল, হাকিম, মাষ্টার, কেরাণী ইত্যাদি 
শ্রেণীর লোক কর্মক্ষেত্রে যাইবার সময়ে কোট প্যাণ্ট চাপকান ইত্যাদি 
ব্যবহার করেন। এইমাত্র দেখিয়া! বিদেশীয়েরা যদি ভাবেন যে, 
ভারতবর্ষ “পাশ্চত্য” হইয়৷ গিয়াছে তাহ হইলে ভারতবর্ধকে তাহারা 
ধতটুকু বুঝিবেন, তাহার! জাপানকে মাত্র ততটুকুই বুঝিয়াছেন। 

এখানকার কোটানিকাল উদ্যানের ভিতর একটা মিউজিয়াম 
আছে। পক্ষিকুলের সংগ্রহ মন্দ নয়। জাপানের আদিম নিবাদী 
আইনোদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ, অন্ত্শন্ত্র ভত্ুক-পূজা, কৃষিশি্প 
ইত্যাদ বিষয়ক নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। অল্প সংখ্াক আইনো। 
আজকাল হোক্াইদোর এক নিভৃত পল্লীতে বাস করিতেছে। 
অতদূর ষাইবার সময় করিয়! উঠিতে পারিলাম না। 

জাপানীদের ম্বভাব-চরিত্র অতিশয় মধুর। উচ্চ মধাম নিম্ন নান 
শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিলাম--গ্রত্যেককে নম্র ও বিনীত দ্বেখি- 
তেছি। পূর্বের ভাবিয়াছিলাম__“ফার্টক্লাশ পাওয়ারের নরনারাগণ 
অহস্কারী হইবে। কিন্তু সর্বত্রই জাপানীদের ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দ 
পাইতেছি। বল! বাুলা, যথেষ্ট বিশ্মিতও হইলাম । 

আগে ভাবিতাম, জাপানীরা হাসে না-সর্বদ। মুখ লম্বা করিয়া 
বেরসিক ভাবে চলাফেরা করে। অথচ জাপানে পদ্দার্পণ করার 
পর হতে, দেখিতেছি, এমন হান্তপ্রিয় মধুরভাষী স্থরদিক লোকজন 
খুব কমই আছে। ইহাদের ভাষা! বুঝিতেছি না__তথাপি ইহাদিগকে 
আপনার মনে হইতেছে । ইহার! অতি শীপ্র পরকে আপনার করিয়া 


২৮৮ বর্তমান জগৎ 


লইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ ইয়োরামেরিকানের। জাপানে এতটা আত্মীয়ত। 
ও সৌহার্দা অন্থুভব করে কিনা জানি না। 

আমি ত দেখিতেছি, জাপান ভারতবর্ষেরই যেন অন্ততম গ্রদেশ- 
মান্র। বাঙ্গালী মারাঠার ভাষা বুঝে না-_তথাপি মারাঠাকে নকল 
বিষয়েই নিজের লোক বলিয়া জানে। পুণার রাস্তায় দড়াইয়৷ 
মারাঠীভাষী নরনারীকে যেব্ধপ দেখিতাম, তোকিও-নিককো-মাৎনুশিমা* 
স্তাপ্নরোর রাস্তায়, হোটেলে, বাজারে, জাপানী নরনারীকে দেখিয়াও 
ঠিক দেইরূপ ভাবই মনে জাগিতেছে। ভাষার প্রভেদ সত্বেও 
এশিয়ার হৃদয়ে এক্য অতি গৃড়ভাবে রহিয়াছে। জাপানে এ কথাটা 
সত্যভাবে বুঝিলাম। 

আদবকায়দা, সৌজন্ত, শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে আমরা মুসলমান 
জাতিকে জগৎ-প্রসিত্ধ বলিয়া জানি। জাপানীদের শিষ্টাচারের রীতি 
দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেছি। পাশ্চাত্য লোকের! কথায় কথায় খথ্যাঙ্ক 
ইউ” ইত্যাদি শষ ব্যবহার করে। কিন্তু এই শব্বের ভিতরে প্রাণ 
থাকে কি না, বলা কঠিন। জাপানীর! সমস্ত শরীর ও মস্তক অবনত 
করিয়। অতিথির অভ্যর্থনা করে_অথচ এই বিনয়ের ভিতর বিন্দু- 
মাত্র নীচতা ও দৈন্ত প্রকাশিত হয় না। নম্রতার সঙ্গে আত্মসম্মানের 
সংযোগ জাপানী চরিত্রের একট। বিশেষত্ব। ইহা বর্তমান “মেজি- 
যুগের” নৃত্ন স্থ্টি নয়-_ হাজার বর্ধব্যাপী এশিয়াটিক সংস্কারের ও 
অভ্যাসের ফল। 


স্যাপপরোর কৃষি-মহাবিদ্যালয় 


চক্মিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইয়াঙিস্বানের “মধ্যপশ্চিম* এষং 
“মহা-পশ্চিম প্রদেশে জনপদ ও নগর স্থাপিত হইতেছিল। প্রায় 
সেই সময়েই হোক! ্বীপে নবা জাপানী উপনিবেশ স্থাপনের 
সুত্রপাত হয়। ১৮৬৮ ধৃাঝে মেজি-মুগ গ্রবঞ্ঠিত হইবামাত্র জাগা 
নের সর্ব নৃতন নৃতন কর্ণগ্রণালী আর্ধ হয়। হোক্কাইদে। স্বীপের 
উন্নতি বিধানের জন্যও মিকাডে। স্বতন্ব ব্যবস্থা করেন। আজ এখানে যাহা 
কিছু দেখিতেছি, সকলই গবমেপ্প্রবর্িত সেই স্বতন্ত্র আয়োজনের ফল। 

মংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলে কত কম সময়ে কত বেশী কাজ হইতে 
পারে, তাছ। বুঝিবার জন্থ জাপানে আসা আবশ্বাক। আবার জাপানের 
মধে) হোক্কাইদো স্বীপই তাহার অনন্ত দৃষ্টান্ত । 

সম্জাট গ্রথমে এখানে একজন শাসনকর্তা পাঠাইলেন। তিনি 
আসিয়া দেখিলেন, এদেশ অতিশয় উর্বার এবং ধাতুর আধার। 
কিন্তু কৃষি-ার্ধা, পশ্তপালন অথবা জাকর-ধনন ইত্যাদি কার্ধয 
চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব। স্থানীয় লোকের দ্বার এই 
সব করান অস্ভব-অধিকন্ত জাপানের প্রধান ্বীপেও তখন এই 
ধরণের জোক গাওয়৷ যাইত না। কাজেই শাসনকর্ত। বিদেশের 
শরণাপয় হইলেন। জাপানীরা নেই সময়ে ইয়াঙ্কিস্থানকে প্রধান 
গুরুরূপে বরণ করিয়া নইয়াছিল। বিশেষত: তখন সে দেশেও 
নৰ নব জনপদ গঠনের যুগগ চলিতেছিল। এই জন্জ হোক্কাইদোর 
শাসনকর্তা: উপনিবেশ স্থাপনের প্রণালী বুধিবার জন্তট আমেরিকা 
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গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকজন হয়াঙ্কি ওত্তাদ সঙ্গে 
লইয়। আসিলেন। দশ বৎসরের ভিতরে এইরূপে প্রা ** জন 
বিদেশীয় ওত্তাদ হোকাইদোতে আগমন করেন। জান্দাণ, কশ, 
ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি নকল জাতি হইতেই বিশেষজ্ঞের আমদানি 
হইয়াছে। 

এই সকল ওন্তাদ হোক্কাইদোতে জাপানী উপনিবেশ গঠনের 
পথ উনুক্ত করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রধান ও প্রথম কাধ্য 
হইল বিদ্যালয়স্থাপন। এই বিদ্যালয়ে নৃতন দেশে বসতিংপ্রতিষ্ঠা 
এবং তুমিখনন ও কৃষিকর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিকতম জ্ঞান 
প্রচারিত হইতে থাকিল। বিশটি ছাত্র এবং একজন ইয়াস্কি অধ্যা 
পক লইয়া এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আজ এখানে বিরাট 
ম্বহাবিদ্যালয় দেখিতেছি--৯** ছাত্র অধায়ন করিতেছে, সহকারী 
ও কর্মচারী লইয়া একশত অধ্যাপক আছেন-_ইহাদের মধ্যে মাত্র 
একজন বিদেশীয়। উদ্ভিদ, ধাতু এবং জীবজন্ সম্বন্ধে সকল প্রকার 
কাধ্যকরী বিদ্যার আলোচনা! এইখানে হইয়া থাকে। এখানকার 
অধ্যাপকগণ দুনিয়ার বিজ্ঞানমহজে স্থপরিচিত। আমরা জগনদীশচন্্ 
ও প্রসুল্নচঞ্জের বৈজ্ঞানিক গবেষণা লই ষত বড়াই করিয়া থাকি, 
সেইক্ষপ বড়াই অনেক বিজ্ঞানবীর সম্বদ্ধে স্ত/গরোবাসিগণ করিতে 
অধিকারী । 

উদ্ভিদূবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মিয়াবে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিধ্যালয়ে 
ডাক্তার আসা! গ্রের ছাত্র ছিলেন। ন্তাপ্নরোতে কর্ধগ্রহণ করিবার 
পর হইতে নান! ম্বাধীন গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ্যাবরেটরীতে 
ইহার লঙ্গে আলাগ হইল। সম্প্রতি ইনি যে কার্ধ্যে নিযুক্ত আছেন 
ভাহার উপকরণগুলি দেখিলাম। হোস্কাইদে! দ্বীপের উদ্ভিদসমূহ 
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বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিবৃত হইতেছে। হুকার-গ্রীত ভারতীয় 
উদ্ভিদ যেরূপ, মিয়াবে-প্রণীত খ্রস্থও সেইক্বপ হইবে । আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম--"উত্তিদের যে সমূদম নমূনা গধিতেছি সেগুলি সবই কি 
আপনি একাকী সংগ্রহ করিয়াছেন ?* বৈজ্ঞানিক বলিলেন--“জামার 
মত আরও ২০২২ জন সংখাহকের মমবেত চেষ্টার ফল এইখানে 
সঞ্চিত রহিয়াছে। ২৫ বৎসর হইতে এই নংগ্রহকার্ধা চলিতেছে । 
কোন কোন উপকরণ বিদেশী পণ্ডিতগণের সংগ্রহ হইতে বিনিময়ে 
পাইয়াছি | 

কষি-মহাবিদ্যালয্ের পাঠাগারে ইংরাজী, জাশ্মাণ, ফরাসী এবং 
জাপানী দকল প্রকার গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে । লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত 
তাকাওকা! জাম্মাণ ভাষায় স্প্তত। ইনি জাপানী ও জার্মাগ ছুই 
ভাষায় গ্রন্থ রচন। করেন-_ইংরাজীতেও কথ| বলেন। ইনি ৰলি- 
লেন-_"আমাদের ছাত্রে 1 প্রত্যেকে ইংরাজী, জাম্মাণ ও ফরাসী 
ভাষা শিখিয়। থাকে-_-তিন ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ পাঠ করিয়! 
থাকে। অধ্যাপকগণ একমার জাপানী ভাষায় বক্তৃতা করেন।* 
তাকাওক। প্কৃষি-ব্ষয়নক ধন-বিঞ্ঞান” বিঃ শিক্ষকতা করেন। 
ইনি লাইব্রেরীতে রক্ষিত ইয়োরামেরিকার পত্রিকাসমুহ দেখাইলেন। 
একমাজ্মর ধনবিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিদ্যাসমৃহ আলোচনা! করিবার গন 
জাপানী পত্রিকাও আছে । আমেরিকান, ইংরাজ, জাম্মাণ ও ফরাদী 
পগ্ডিতগণের স্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রায় সবই জাপানীতে অন্গদিত 
হইয়াছে । এখানকার লাইব্রেরী আমেরিকার প্রণালীতে সাজান। 
তাকাওকার সঙ্গে বিষ্ভালয়ের রৃষিক্ষে্র ও পণুশালাগুলি দেখিলাম । 

অধ্যাপক স্তাতে। কয়েক বৎসর হইতে এই মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষত| করিতেছেন) ইনি বলিলেন--"বাধিক দ্বেড় লক্ষ টাক! 
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অধ্যাপকগণের বেতনাদিতে খরচ হয়। আর দেড় লক্ষ টাকা বিদ্যা- 
লয়ের সম্পফ্িত পশুশাল। ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদিতে খরচ হয়। 
খরচের অগ্ধাংশ গবমেন্ট. হইতে পাওয়। যায়, অপরার্ধ আবা 
হইতে আসে ।” 

 বর্তমানযুগে ছুনিয়ার লোকেরা যে সকল সমন্তার মীমাংসা 
করিতেছে, সেই সকল সমস্তার আলোচনায় যে জাতি যোগ দিতে 
পারিবে, তাহাকেই বর্তমান যুগের জাতি বলা যাইতে পারে, আর 
ষে পারিবে না, তাহাকে আধুনিক পদবাচ্য করা৷ চলে না। এই 
হিসাবে ভারতবাপীকে আধুনিক বা বর্তমানযুগের জীব বলিতে 
লক্কোচ বোধ করিতেছি । ত্রিশ কোটা নরনারীর মধ্যে আমর! 
কয় হাজার ব1 কয় শতবা কয় ডঙ্জন বা ক়গণ্ড। লোকের নাম 
করিতে পারি, ধাহারা বর্তমান যুগের কর্ধপ্রবাহে ও চিন্তাগ্রবাহে 
গা ঢালিয়াছেন? কয়জন ভারতবাদীর চিন্ত। ও কর্মের সংবাদ 
লইয়। জগতের চিন্তাবীর ও কম্মবীরেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হন? বস্ততঃ ভারতবর্ষ নামক একটা! দেশ আছে কি না তাহ! 
জান! না থাঁকিলেও বগমান বিজ্ঞানবীরগণের কোন ক্ষতি হয় না। 
কিন্তু জাপান সন্বদ্ধে সেকথা বলা চলে না। জাপানের লোকেরা 
বর্তমান যুগের নকল আন্দোলনেই যোগ দিয়াছেন। তাহাদের 
উদ্ভাবিত সতাগুলির তালিকা করিলে বেশ বুঝিতে পারি ষে, নব্য 
জাপান বর্তমান জগতেরই একটা দেশ। অবস্ত জাপানের আবিষ্কার- 
সমূহ বিজ্ঞান-সংসারের বিপ্লবলাধন করিবার উপযুক্ত কি না, জানি 
না। কিন্তু এই পধ্যস্ত ঝুঝ! যায় যে, এখানকার অন্কুসন্ধানকারীগথ 
যে সমুধয» গবেষণ। করিতেছেন, সেগুলি ছুনিয়ার অন্তান্ত গবেষণা” 
কারীগণ একবার খতাইয়। দ্বেখিতে চেষ্ট। করেন। জাপানীর৷ সত্য 
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সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান-মণ্ডলের অধিবামী-_তারত্তবর্ধের লোক সেই 
উচ্চ অধিকার কবে লাভ করিবে? 

বর্তমান ষুগের জীব হওয়া কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার জন্তু 
একজন জাপাশী বৈজ্ঞানিকের একটা প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
করিতেছি । তোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের 1০91781 ০6 
016 0০11926019০12006 পাত্রকাঁয় & 5000) 01006 06701001201 
09018111705 রচনা প্রকাশিত হৃইয়াছিল। লেখক এই দমালোচনার 
ইতিহাস জাপন করিতেছেন। ইয়োরামেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এই 
বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার সঙ্জে জাপানী অঙ্ুসন্ধান- 
কারীর যোগ কোথায় এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝ যাষ্টবে। 
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যেদিন ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অন্যান্য দেশীয় চিন্া- 
বীরগণের কর্শনথত্র বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এবং যেদিন ভারতীয় 
চিন্তাবীরগণের গবেষণা খতাইয়! না দেখিলে জগতের বৈজ্ঞানিক ও 
্বার্শনিকগণ অসপূর্ণ থাকিবেন, মেই দিন বুঝব ভারতবর্ষ "বর্ভমান 
জগতেত্র দেশ। সেদিন কৰে আদিবে? জাপানে দেই দিনের আবির্ভাব 
হইতে মাত্র ত্রিশ বর জাগিয়াছে। সেই দিন আনিবার এবমান্ত্ 
উপায়--“সংরক্ষণনীতিরঃ গ্রয়োগ। 


মংস্যবিজ্ঞান ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের চাঁষ 


সাধারণ জাপানী পরিবারে মাংস খাওয়ার অভ্যাস এখনও বিশেষ 
প্রবল নয়। যাহারা মাংস খায় তাহার! পাখী পর্ধ্যস্ত উঠে। গোশৃকরাদি 
নিতাস্ত নব্য ইয়োরামেরিকাগ্রত্যাগত গরিবারে গোষাকী খানায়পে 
ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর বলা যাইতে গারে যে, খাওয়া-দাওয়া 
সন্বন্ধে জাপানী'রা বাঙ্গালীর অনুযধপ। তবে কাচ! মাছ ধাইবার রেওয়াজ 
বজদেশে নাই-_এই যা গ্রভে। মাছের ঝোল, মাছ ভাজা, শুটকি 
মাছ ইত্যাদি ছুই সমাজেরই সমান প্রিয়। একটা মজার বথা দেখিতেছি 
ষে, বাঙ্গালীদের মত জাপানীরাও রুই মাছের অতান্ত ভক্ত। বড় বড় 
মহোৎসব ব্যাপারে নাকি রুই মাছের আয়োজন না থাকিলে যোলকল! 
পর্ণ হয় না। 

জাপানে আদিয়৷ অবধি একটা নৃতন খাদ ভ্রব্যের পরিচয় পাইতেছি। 
তাহার নাম মী-উইভস্‌ ব1 সামুদ্রিক উত্তিদ। বাজারে এই উদ্ভিদের 
বিক্রয় যৎপরোনান্তি দেখিতেছি। দৌকানে শুষ্ক আকারে এই উদ্ভিদের 
বিজ্ঞ গ্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। জাপানের স্বদেশী হোটেলে বা 
লরাইয়ে এবং মিঠায়ের দোকানে সী-উইভ সের প্রস্তত নান! জব্য পাওয়া 
ষায়। ইয়োরামেরিকার কোথাও এই উদ্ভিদের এইরূপ বাবহার বোধ 
হয়নাই । জবাপানীর! এই বন্ত খাইতে খুব তালবামে_-ঝালে বোলে 
অন্বলে মিষটান্গে প্রত্যেক খাদ্য ভ্রব্যেই ইহার প্রয়োগ হয়। অধিকস্ত এই 
উদ্ভিদের ব্যবগায় হইতে জাপানে বল পরিমাণে টাক। উৎগস্নহয়। 
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চীনার! জাপানীদ্দের মতই এই উদ্ভিদের ব্যবহার করিয়! থাকে-_জাপান 
হইতে তাহার! এইগুলি মণে মণে আমদানি করে। 

সাগরো কলেজে দেখিতেছি- সামুদ্রিক উদ্ভিদ স্বদ্ধে জান প্রচার 
করিবার জন্ত একজন অধ্যাপক স্বতম্রভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার 
নাম ইয়েণ্ডো। নামুক্রিক জীবজন্ত সম্বন্ধে গবেষণ করা ইঙ্ঠার বিশেষত্ব 
-মাছ এবং উদ্ভিদ ছুই প্রকার জীব ইহার আলোচ্য বিষয় । "মেরিণ 
বটানি”, “ফিশারি”, সী-উইভ্দ্‌ ইত্যাদি বিষয়ে ইয়ে বন্ৃকালাবধি 
শিক্ষকত! করিতেছেন। বলা বানু, এই সকল বিদ্যার নাম পর্যস্ত 
ভারতবর্ষে শুনা যায় ন। 

ইয়েখ্ডে। ইংরাজীতে বেশ কথ! বলেন--জাম্মাণ ভাষায়ও সুপঞ্ডিত । 
মৎসবিজ্ঞান সম্থদ্ধে একখান! বিরাট গ্রস্থ জাপানী ভাষায় লিখিয়াছেন। 
ই্ীর গবেষপাসমূহ ফরাসী, ইংরাজী, আমেরিকান ইত্যাদি বিদেশীয় 
বৈজ্ঞানিক পে বাহির হইয়া! থাকে। অন্তান্ত জাপানী পঞ্ডিতের স্তায় 
ইনিও আমেরিকা, জাম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশ ঘুরিয়! আসিয়াছেন। 
বিশেষ কথ। এই ষে, ইয়েখে। প্রায় আড়াইবৎসর কাল নরওয়েতে ছিলেন। 
এইখানে দামুদ্রিক উদ্ভিদ আলোচন! করিবায় ব্যবস্থা নাকি উৎকষ্ট। 

ইয়েত্ডো বলিলেন-__ঞাপানীর। এই উদ্ভিদের ব্যবসায় করিয়! চীন 
হইতে 'বৎদরে। ৪,৫৯১ রোজগার করে। সর্বসমেত ইহার 
প্রায় আড়াইগুণ টাকার কারবার জাপানে চলিতেছে। কাজেই 
মী-উইড স. আমাদের নিকট তুচ্ছ খেলনার সামগ্রী নয়।” 

ইহার গৃহে একবার আলাপ হইল__্বদেশী পোধাক আসবাৰ 
ইত্যাদিই দেখিলাম__কলেঞ্জেও একবার দেখা হইল--তখনও হিরন : 
পরা দেখা গেল। 

সাঙুত্রিক উদ্ভিদের জন্ম, ক্রমবিকাশ ও বিস্তার সন্বদ্ধে কথাবার্থ।' 


মতশ্ুবিজ্ঞান ও সামুক্রিক কত্তিদের চাষ ২৪৭ 


হইল | আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--প্শ্রন্কৃতির উপর নির্ভর করিঘ] 
থাকিলে আপনাদের ব্/বসায় একদিন না একদিন বন্ধ হইয়া যাইবে না 
কি? কারণ উদ্ভিদ্সমূহের জোগান ত সমুদ্রে অক্ুরত্ত নয়।” ইয়ে! 
বলিলেন--নত)ই' তাহ! ্টিয়াছে। বিগত ৪০ বৎসরের ভিতর আতা 
দের সী-উইড-বাবসাযীরা অত্যাথিক “ফসল* টানিয়! তুলিয়াছে। তাহার 
ফলে সমুদ্রে ক্রমশঃ উদ্ভদের অনটন পড়িতে থাকিল। কাজেই এই 
আবাদের ভবিষ/ৎ পিয়াস্ত্রত ক্ষরিবার জন্ত বৈজ্ঞানিক আলোচন৷ সুরু 
হইয়াছে ।» 

আজকাল ফলের চাষ, মাছের চাষ, ভিমের চাষ-_ই্যাদি নানাবিধ 
চাষের কথ শুন৷ ষায়। কৃষিকর্খু বলিলে একমাত্র ধান, চাউল, গম, ষবের 
আবাদই বুঝায় না। জাপানে আসিয়া! মুক্তার চাষও শুনিয়াছি। 
ইয়েপ্ডোর নিকট নামুদ্রিক উদ্ভিদর আবাদও শুনিপাম। বর্ডখান যুগের 
মানব প্রাকৃতিক শক্তি ও স্থযোগসমূহের দাদ হইয়া থ।কিতে চাছে 
না। পূর্বেও মানবদমাজ প্রকৃতির দাস ছিল না। এই জন্তাই 
কৃষিকশ্ম ইত্যাদি প্রবর্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানকালে মানবিদ্যার 
যথেষ্ট প্রসার ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে__এই জন্ত চাব-আবাদের 
ক্ষেন্্ও বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতি যদি মুক্তহত্তে দান করিতে 
থাকেন- তাহাতে মান্ষের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মানুষ 
প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না। প্ররুতির স্বভাব 
অবগত হইয়া তাহাতে নিজ ইচ্ছ। ও প্রয়োজন অনদারে কাজে 
নাগাইবার জগ্ত মানুষ নান। উপায় উদ্ভাবন করিতেছে । এই নকল 
উপায়, 1নয়ম ও কার্ধয-প্রপালীর উদ্ভাবনই বিজ্ঞানের কাধ্য। 

ইয়েখে। বাললেন, "আমি গভ বৎসর আয়ল্তে গয়াছিলাম। 
লেখানে ভাব্লিনের রয়্যাল লোসাহটিতে সামুদ্রিক ডান্তদের চাষ 
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সম্বন্ধে ব্তৃত! দিই। এই বক্তৃতার নাম শুনিয়াই অনেকে বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্মিত হইবার কারণ নাই। নদীর মাছ ও 
সমুত্রের মাছ সন্বদ্ধে বদি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ 
ধীবরদিগকে কর্ধগ্রণালী শিখাইতে পারেন, তাহা হইলে সী-উইড সের 
স্চাষ” সম্বন্ধেও সেইক্ূপ নিয়ম প্রবন্তিক্ত হইতে পারিবে না কেন?” 
এই সামুত্রিক আবাঙ্জকে “মেরি-কালচার” বলা হইতেছে। 

কয়েক বৎসর হইল সামুদ্রিক উদ্ভিদের দুতিক্ষ উপস্থিত হয়। 
জাপান গবমেপ্ট ইয়েপ্তোকে বিষয়ট!' বুঝিবার জন্ত যথাস্থানে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইয়েপ্ডো তদারক করিয়। মন্তব্য প্রচার 
করেন। মন্তব্য কাধ্যে পরিণত হ্ইয়াছে। 

বল! বাস্দ্য, নকল সমুদ্রেই উদ্ভিদ জন্মে না। সমুদ্রের অভ্য- 
স্তরস্থিত পর্বতগাত্রের প্ররুতির উপর ইহাদের জন্ম ও ক্রমবিকাশ 
নির্ভর করে। এতন্বাতীত সমুদ্রজলের গভীরতা, উষ্ণতা, তরজ, 
শ্রোত ইত্যাদিও সামুদ্রিক উদ্ভিদের জীবন নিয়ন্ত্রত করে। জলের 
মধ্যে লবণের পরিমাণও এই জীবের অন্কৃল হওয়া আবশ্টক | 
অধিকস্ত জলের ডিতর হুর্যকিরপ এবং বাছ্ধু প্রবেশ না করিলে 
সী-উইড.স্‌ জীবিত থাকিতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত গভীর 
জলপ্রদেশ সামুদ্রিক উদ্ভিদের জস্মনিকেতন হয় না। 

এই সথস্ধে [1১9 চ:০000210 0190960165 ০1 006 209] 
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ইয়েপ্ডে। কিছুক্ষাল বিলাতের প্রদিদ্ধ “কিউ বোটানিক গাভে নে” 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইনি বলিলেন প্রায় ৫০৬” 
বৎসর পুর্বে জাপান হইতে বু উদ্ভিদের নমুনা বিলাতের পণ্ডিত- 
গণ লইয়া যান। আমি সেগুলি এখানে দেখিবামাত্র গবেষণা আরম 
করিয়। দিলাম। কতকগুলি উদ্ভিদের বিবরণে কিছু অসম্পূর্ণতা 
ও তুল ছিল। সেগুণি সংশোধন করিতে পারিয়াছি।” 

কৃষিবিদ্যালয়ের “ফিশারি মিউজিয়াম” বা মতস্ক-বিজ্ঞান প্রধানত 
ভিন ভাগে বিভক্ত_-এই তিন বিভাগের সংগৃহীত বস্ত এই প্রদর্শনী 


৩ বন্ষাল জগৎ 


গৃছে রহিয়াছে। প্রথম বিভাগের নাম মাছ ধরা, দ্বিতীয় বিভাগের 
নাম মংস্ত-পালন বা মাছের চাষ, তৃতীয় বিভাগের নাম মংস্ত- 
শিল্প। এই তিন বিষয়েই আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচার করা 
হয়|” 

মাছ ধরিবার ছিপ, বড়ি, জাল হইতে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি 
পর্যন্ত সকল বস্তই এধানে দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মাছের জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জাল, জালপাতা এবং অগ্ঠান্ যন্ত্র বাবহাত হয়। 
এই সমুদয় প্রস্তুত করিবার প্রণালীও প্রদশিত হইয়াছে। ছবি, 
ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সাহায্যেও বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। মৎশ্- 
পালনের জন্তু কিরূপ পুষ্করিণী খনন করিতে হয় তাহার একটা 
নমুনা এখানে আছে। ডিমের আকৃতি পরিবন্তন, মাছের রং খোল! 
ইত্যাদির ক্রমবিকাশ এবং মৎশ্ত-জীবনের অন্ভান্ত বু তথ্য মিউ- 
জিয়ামে বুঝিতে পারিলাম। 0০627081817 বা! সমুদ্র-বিজ্ঞান- 
বিষয়ক নানা কল, যন্ত্র ও হাতিয়ার এই গৃহের ভিতর আছে। 
পূর্বে এগুলি কখনও দেখি নাই। শুনিলাম। জাপানীরাও ইয়োরামে- 
রিকানদের মত কয়েকট। যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন । মাছের চামড়া, 
অস্থি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া! যে লমুদয় ভ্রব্য গ্রস্ত করা যায়, 
তাহার নমুন। এখানে অনেক দেখিলাম। নামুত্রিক উদ্ভিদের সংগ্রহও 
হৎ্পরোনাস্তি। 
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চর ঘায 
জাপানের দিল্লী 


তোকাইনো বা কিয়োতোর পু 


কাল রাত্রি হইতে গুমোট গরম পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়াই রেলে 
বসা গেল। দেদিন তোকিও হইতে উত্তরে গিয়াছিলাম--আজ তোকিওর 
দক্িণ-গশ্চিম, বা কিয়োতোয় “তোকাইদো” পথে যাত্রা! করিয়াছি। 

গাড়ীতে, আমেরিকার রীতিতে, 'পধাবেক্ষণ-ঝমরা আছে। এখানে 
বলিয়া বিশেষকপে গশ্চান্তাগ দেখ! যায়। কামরার ভিত্তর চিঠিপন্ 
লিখিবার আসবাবপন্ধও রহিয়াছে। 

চারিদিকে গার্কভামৃস্ঠ_ধানের ক্ষে৬--এবং গানের সারি, 
তোকাইদোর পথেও দেখিতেছি। বাশের ঝাড় এই অঞ্চলে বেশীর মধো 
চোখে পড়ে। গ্রায়ই সমুদ্রের কিনারা দ্বিয! গাড়ী চলিতেছে। পল্নী- 
কুটিরগুলির সমাবেশ, কুষকদিগের আবাস-_ধড়ে। চালা, কাঠের বেড়া 
ইত্যাদি সবই খাটি জাপানী। 

গাড়ী ঘণ্টা-দেড়েকের ডিতর কোন ট্রেনে আলিল | এখানে 
নামিয়। অনেকে ইনেকৃডিক টৃফে। অথবা মটর-কারে' বসিলেন। 
অনতিদুরে হাকোনে পাহাড় । খ্ন্ষকালে এই পাহাড়ে বাসফরা 
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জাপানীঘ্বের একটা বিলাসবিশেষ ৷ এই পর্বতের অভ্যন্তরের হুদ এবং 
গদ্ধক-প্রত্রবণসমূহ অতি প্রসিদ্ধ। ফুজি পর্বতের প্রতিবিষ্ব হাকোনে 
হুদের উপর পড়িয়া থাকে। জাপানী চিত্রকরগণের কারুকার্ধ্যে এই 
প্রতিবিষ্ব অনেক দেখিয়াছি । কাকেমনোতে, রেশমী পর্দায়, হাত 
পাথার উপরে-_নানাস্থানে ফুজি-হাকোনে-চিত্র দেখ বায়। 

এই অঞ্চলে তাঁতের চাষ হয়। কানাগাওয়া-প্রদেশ রেশম-শিল্পের জন্ত 
প্রসিদ্ধ। ব্স্ততঃ জাপানের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-_সর্ববত্রই তুঁতের 
চাষ এবং রেশমের কারখানা দেখা যায়। 

গাড়ী কোজু ষ্টেশন ছাড়িবামাত্্র প্রদর্শক বলিলেন-_পবাঁমদ্িকে 
হাকোনে-পর্বতের সারি দেখিতেছেন ) তাহার পরের সারীতে ফুজি-শৃক্গ 
দেখা যায়। কিন্তু এক্ষণে আকাশ মেঘে ঢাকা; কাজেই দেখিতে 
পাইলেন না।” 

একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গ কামরার ভিতর আছেন। ভারতবর্ষে গ্রথম- 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন মাত্র ভারতবাপী যদি একাধিক শ্বেতাঙ্জের সঙ্গে 
ভ্রমণ করেন_তীহার যেরূপ অবস্থা হয়, জাপানী রেলেও শ্বেতাজ- 
শ্বেতাঙ্গিনীদিগের অবস্থা! সেইক্বপই দেখিতে পাই । ই"হার! নিতান্ত 
নির্জীবভাবে সময় কাটান--যেন জলের কুমীরকে ভাঙ্গায় তোল! 
হইয়াছে! 

সহ্যাত্মীর মধ্যে কাউণ্ট ওকুমার পুত্র, কিয়োতে। চলিয়াছেন ; তাহার 
সঙ্গে একজন সরকারী কর্মচারী আছ্েন। কিয়োতোতে মাস ছুই- 
তিনেকের ভিতর নবীন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক হইবে-_-তাহার ব্যবস্থা! 
অতি সমারোহের সহিত হইতেছে। এই ব্যাপার পরিদর্শন করিবার 
জন্ত, ইহারা এখানে একসপ্তাহ থাকিবেন। একজন প্রবীণ জাপানী 
অধ্যাপক গাড়ীতে আছেন) নাম মুরাকামি--ইনি তোকিওর 'ইম্পী- 
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রিষ্যাল' বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যশিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি কোন 
বিদেশীয় ভাষা জানেন না। কিন্তু সমাজে ই'ছার প্রতিপত্তি খুব বেশী। 

পাহাড়, উপত্যকা, সুজ, শ্রোতস্বতী, বরণ! ইত্যাদি দেখিতে 
দেখিতে অগ্রসর হইভেছি। জাপানের নদীগুলি একপ্রকার সবই দেখা 
হইয়া যাইতেছে; কোন নদীই দৈর্ঘ্যে বেশী বড় নয়। জাপানের 
মধ্যবর্তী শিরঃধাড়া-ন্বরূপ পর্বর তমাল। হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে এইগুলি 
পড়িয়াছে--কাজেই স্থবুছৎ, নদী এখানে দেখা যায় না। প্রস্থতেও 
নর্দীসমূহের বিস্তার অল্পই_জলের অংশএ কম। পার্বত্য অঞ্চলের 
প্রন্তরময় নদীগর্ভ সর্বত্র চোখে পড়ে। এই গর্ভের এক অতি মন্কার্ণ 

ংশ দিয়া জলের প্রবাহ চলিতেছে! উত্তরের পথে যাহা দেখিয়াছি 

তোকাইদোর পথেও তাহাই দেখিতেছি। 

উর্ধভূমিতে উঠিবার সময়ে গাড়ীর পশ্চান্তাগেও একট! এঞ্জিন 
লাগান হইল। রাস্তায় একটা বৃহৎ কাগজের কারখান! দেশ! গেল। 

গোতেম্ব-ট্রেননের কাছেও কুমার-সহকারী বলিলেন__"্ভাহিন দিকে 
পর্বত্তমালার উপর কুয়াস দেখিতেছেন। তাহার ভিতর দিয়া ফুজিশ্ 
মাঝে-যাবে উ'কি মারিতেছে। জুলাইমাসে ফুজি-পর্বত ইহা অপেক্ষা 
বেশী দেখা যা না। তবে এখান হইতে ৫1৭ মাইল গেলে, ফুব্সির 
পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রতিবৎসর সাত-মাট হাজার লোক 
এই পথে ফুজি-পর্বতে আরোহন করে।” 

শ্বেত মেঘপুঞ্জের ভিতর কঞ্চাভ মোচাগ্র-সর্ুশ তরুহীদ পর্কত শৃজ 
দেখিতে পাইলাম--কয়েক মিনিটের মধো উহা অদৃশয হইয়া গেল। 
ফুজি-পর্বতমালার উপত্যক।গুলি স্তরে স্তরে প্রান্তরের দিকে নামিয়াছে। 
বন্ছমাইলব্যাপী পর্বত-তরঙ্গের শোভ। গাড়ীতে বিয়া দেখ! গেল। ফুজি- 
শৃঙ্গ ১২৩০* ফিট উচ্চ। 
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জাপানী উপকথায় ফুজ্িয়ামার গল্প স্থপ্রসিদ্ধ। ছুই হাজার বত্সর 
পূর্বে, না কি, একদিন রাভ্রিকালে হঠাৎ এই পর্বতের উদ্ধান হয়? 
সেহ দঙ্গে পর্বতের দক্ষিণদিকে এক প্রকাণ্ড গর্ভ হট হয়। গর্তের 
ভিতর জল প্রবেশ করে। আজ তাহা বিয়া নাষে পরিচিত। 

ফুজি-পর্ববতের: অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অন্তান্ত দেবদেবীগণের সঙ্গে ঝগড়া 
করিয়া, এই শৃর্সে তাহার বসতি স্থাপন করেন। তিনি নারীজাতির 
উপর বড়ই নারাক্জর-_এইসগ্ত, না কি, স্ত্রীলোকের! এই পাহাড়ে উঠে না। 
কিন্তু সহম্্র-সহত্ত্র যাত্রী প্রতিবৎমর পর্বতশৃ্জে আরোহণ করিল! সুর্যের 
স্তব করিয়া থাকে। বল! বাছুলা, আজকালকার পাশ্চাতা টুরিষ্টগণও, 
সময় থাকিলে, একবার */১5০60 06 70110818,”ৰা “ফ্ুজি-আরোহণ- 
পালা, সমাধ1 করিয়া থাকেন। 

. রেলপথের ধারে-কোথাও চা-বাগান, কোথাও কমলা-লেবুর 
বাগান, কোথাও বা পদ্ষের পুক্করিণী দেখিতেছি। স্থবিস্তৃত পদ্ম্ুলের 
আবাদ, পূর্বের কখনও দেখি নাই। 

দুইটা বড় সহর চোখে পড়িল--একটার নাম শিষ্ুক) স্টেশন 
হইতেই ইহার সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা ষায়। অপর সহরের নাম নাগোয়া । 
এই নগর নব্যজাপানের এক শিল্প-কেন্্র। হোক্কাইদোর পথে সেন্ডাই- 
নগর যেবূপ, তোকাইদোর পথে নাগোয়া-নগর সেইব্ধপ । বিশেষভাবে 
পোব্দিলেন্‌ বা চীনামাটার কাজের জন্ত নাগোয়। বিখ্যাত | তোকুগাওয়া 
বংশীয় প্রথম শোগুণ--ইয়ে-স্থ এই নগরে একটা ছুর্গনিষ্বাণ করেন। 
সেই ছুর্গ একটা দেখিবার জিনিষ । বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য রণ- 
বিভ্ভাম স্থপণ্ডিত সৈনিকগণ এই দুর্গেই বাস করিতেছে। 

খানিকদূর অগ্রসর হুইবার পর, প্রদর্শক বলিলেন--”এই স্থানের নাম 
সেফিগাহারা ; এইখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইয়ে-ফন্থ, 


তোকাইদে। ব! কিযোতোর পূর্ব ৩৭৫ 


অন্তান্ত ঘাইমোদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিজের বংশের শোগ্ুন্রি নিষ্টক 
করেন।” তাহার পর হইতে তোকুগাওয়া-নুগের স্পা; সেই সঙ্গে- 
সঙ্গে প্রাচীন গৃহকিবাদ ও অশান্তির পরিবর্তে স্থদৃ় শানন ও রান্রীয 
একা এবং শাস্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তদশ শতাৰীর প্রথমন্জাগে এই 
ুদ্ধ ঘটে। : 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই ভাহিন দিকে বিয়ারের শেষসীম! দেখিতে 
পাইলাম । স্তুদদের অপর পারে উচ্চপর্বত-_ প্রাচীরের মত দ্বেখাইতেছে। 
এই স্থান হইতে হ্বদের দৈর্ঘ) ৭* মাইল। 

অন্ধকার বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে বনজঙগলের নিবিড়তা বেশী রক্ষ্য 
করিলাম। পর্বতদৃশ্ব, পাইনকুঞ্চ। কচি সরু বাশের ঝাড়, অন্থচ্চ 
ঝোপের নারি ইত্যাদি এক্ষণে দৃষ্টি আক্ুষ্ট করিতেছে। ক্রমশঃ সন্কীর্ণ 
পার্বত্য গলির ভিতর দিয়া রেলপথ বিস্বৃত হইয়াছে । চারিদিকে 
পাহাড় ও উদ্ভিদের শোভা বিরাজমান। 

তোকিও হইতে সাড়ে-তিনশত মাইল আস! গেল; সময় লাগিল 
১১ ঘণ্টা। মধ্যযুগে তোকিও হইতে কিয়োতে! পৌছিতে ১১১২ দিন 
লাগিত্ব। - প্রদর্শক বলিলেন-_-“তোকিও হইতে নামিয়। নাগোয়| পর্যন্ত 
রেলপথ পুরাতন রাস্তার উপরেই নির্িত। নাগোয়ার পর, কিয়োতে। 
পধ্যস্ত, দাইমোরা যে পথ বাবহার করিতেন, রেল-কোম্প্ানী মাগাগোড়। 
সেই পথ গ্রহণ করেন নাই।” শুনিলাম। ৫৩ টা চটি বা সরাই পার 
হইয়। পুর্বেকার লোকেরা কিয়োতো৷ হইতে চ্চোকিও আমিত। 
নেকের মুধে এই সকল চটির ধারাবাহিক নাম স্তুনিতে পাওয়া 
'ষ্বায়। 

কিয়োতো-ঝ্টেশনে একজন উচ্চশিক্ষিত জাপানী আসিয়া দেখা করি 
লেন। ইংলণ্ড, জান্মাণী, ফ্রান্স, রুষিয়া, মাক্ছুরিয়া, কোরিয়! ইত্যাদি 


হও 


৩৪৬ বর্তমান জগং 


দেশ ইহার দেখা আছে। চিত্রকলা, বাস্তশিল্প এবং স্থাপত্য সম্বন্ধ 
আলোচনা করা ই'হার কার্ধ্য। ওয়াকার প্রসিদ্ধ দৈনিক “আসাহঠি* পত্রে 
ইহার রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সুকুমারশিল্প- 
সম্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য এই ব্যক্তি ভারভবর্ষে যাইতে 
চাহেন। 

ট্যাকিতে হোটেলে পৌছিলাম। রাস্তাগুলি অতিশয় প্রশস্ত । 
আজ জাপানে “উপ্টারথের” শোভাযাত্রা। রাস্তায় লোকের ভিড় 
র্েখিতে পাইলাম-_কোনাহল ভারতবাসীর স্থপরিচিত। সাধারণতঃ, 
গড়িতের বাতিতে সহর রোজই গুলজার থাকে) তাহার উপর আজ 
কাগজের চীনা-লঠন গৃহে-গহে ঝুলিতেছে।  টামগাড়ী- 
গুলিতেও “দেওয়ানী” উৎসবে, বিশেষ-আলোকমালা সাজান 
হইয়াছে। 

, হোটেল একটা পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত । কিয়োতোনগর চারিদিকে 
পর্ষত-প্রাচীরের দ্বার! বেহিত। কাজেই, হোটেলের গৃহে বসিয়। সমস্ত 
নগরটাকে সমতল পার্কত্য গর্ভের ভিতর সন্বিবিষ্ট দেখিতেছি। হোটেলের 
পাদদেশ হইতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্বব-পশ্চিম পর্বত-প্রাচীরের পাদদেশ 
র্য্যস্ত গৃহাবলীর খোলার ছাদগুলি 'সবই আমার নিগ্নে শয়াণ রহিদ্লাছে; 
_-ধেন মন্তমেপ্টে ্ড়াইয়া গোটা-সহর দেখিতেছি! 

খাওয়া-াওয়া মারিয়া রিক্সতে নৈশ-কিয়োতো৷ দেখিতে বাহির 
হইলাম । *আধাঢ় মাসে রধাত্র/ লোকের হুড়াছুড়ি।”-_আজ রাতে 
জ্বাপানী সহরেও ছড়াছড়ি দেখ! গেল। গতসগ্টাহে একট। মন্দির হইতে 
অন্তমনদিরে কয়েকটা চালি বা মন্দির স্থানান্তরিত কর! হইয়াছিল। 
আজ ট্সইপ্লি পুনরায় যথাস্থানে লইয়া ফাওয়া৷ হইডেছে। আমাদের 
দেশে দশহরায় বা অন্ত পূজার ভাসানের দিন ছাড়ে করিয়া প্রতিমা 
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10701011045) (০0৮, 


তোকাইদে বা কিয়োতোর পূর্ব ৩৯৭ 


লইয়। যাওয়া হয়; জাপানীরাও এই মন্দিরগুলি ঘাড়ে বহিয়া লইয়া 
চলিয়াছে-দড়ির সাহাযো রথটানিবার রীতি আছে। পঞ্াৰ ও 
যুক্ত-প্রদেশের "রামনীলা* এবং "ভারবিলাপ* এবং মুসলমানের 
“মহরম” ইত্যাদি অনুষ্ঠান, আর এই জাপানী শোভাযাত--সবই এক 
এশিয়ার সামগ্রী । 


চিত্রকল। ও স্থাপত্যনিস্প 


কিয়োতো-নহরট। একটা! স্থৃবিস্ূত বাগানের মত। খরগুলি যেন 
এক-এক বিরাট প্রমোদকাননের কুঙচগৃহ। উরে কুধ্যতথ নী্গ আকাশ, 
চারিদিকে উচ্চ-উচ্চ পর্পত*প্রাচীর, মমতলভূমির উপর সবুগ্জ তৃণগঞ্জের 
আত্তরণ। উদ্যান-তক্কর ফাকে-ফীকে রৃষ্কাড খোল্লার ছাদগুলি যেন 
তাহাদের অনুচ্চ মাথ। তুলিয়া উকি দিতেছে। গৃছসমূহ__মানুষের 
তৈয়ারি কৃত্রিম পদার্থ বোধ হয় না। প্রকৃতির সাধারণ আবেষ্টনের 
মধ্যে লোকাবাসসমূহ খুব খাপ খাইয়াছে। জাপানী বাস্তশিল্লের ইহাই 
একট| বিশেষত্ব। মানুষের গড়া ঘরবাড়ীর সঙ্গে প্রকৃতির সামগ্রস্ 
জাপানের প্রত্যেক পল্লীতেই লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ গ্রতোক দেশের 
নিজন্ব বাস্তশিল্প, তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়াই গড়িয়া উঠে। কিয়োতে৷ সহরের গৃহ্-সমাবেশ এবং গৃহনির্মাণ- 
রীতি স্থানীয় গ্রুতির সম্পূর্ণ উগযোগী। মহরটা দেখিলেই চোখ 
ভুড়াইয়া যায়। (তোকিওর গষ্কা-গাড়ায় এবং সরকারী ভবনগমূছে 
আজকালকার পাশ্চাত্য সৌধনিশ্মাণ-রীতি অবলম্বিত হইগ্ছে। এগুলি 
জাপানের আবহাওয়ায় এবং গ্রান্কৃতিক ও এঁতিহামিক আবেষ্টনের 
মধ্যে ধাপ খায় নাই। কিন্তু কিয়োতোতে এখনও পাশ্চাত্য বাস্তরীতি? 
আক্রমণ দেখিতেছি না। কিয়োতো আজও জাপানের খাঁটি স্বদেশী। 

যদি কোন চিত্রকর কাগজ বা ক্যান্বিশের উপর একখান! আদর্শ 
পরী বা নগরের নকৃমা করিতে বলেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত 
কিয়োতোনগরের উদ্যান-পরম্পরা ও গৃহঞেণীর সামন্ত ছাড়াইয়া 


চিত্রকলা ও স্থাপতাশিল্প ৩০৯ 


উঠিতে পারিবেন কি না, সন্জেহ! কিয়োতো-সহরটা একখানা! কল্পনা- 
্রন্থত ছবির মতই মনে হইতেছে। কিয়োতো দেধিয়! শিল্পীর কানা 
পুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু কল্পনান্বারা কিয়োতে। অতিক্রম কর! সথকঠিন। 

প্রকৃতির এই রমাস্থানে সৌন্দর্যাসেবক নরপত্তিগণ প্রায় একহাজার 
বৎসরপূর্বেবে এক নগনী স্থাপন করিয়া ছিলেন। সেই নগরী ফুরোপীয় 
রোমনগরীর মত অমর হইয়। রহিয়াছে। ভারতীয় 
হস্তীনাপুর-দিল্লী হিন্দু-মুদলমানের চিত্তে যে স্থান অধিকার করে, 
জাপানীর মাননক্ষেত্রে কিয়োতো-নগরীর স্থানও সেইরূপ । কত দাইমো, 
জমিদার, শোগুনবংশের উত্থান-পতন সাধিত হইয়া গিয়াছে, কত 
গৃহবিবাদ ও ঘরোয়া-সংগ্রাম ঘটিয়াছে, কিন্তু মিকাডে। সম্্রট্গপ এই 
কিয়োতো-সহরের প্রাসাদে জীবনযাপন করিয়াছেন। এই মহানগরীই 
জাপানী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও পারম্পধ। রক্ষা করিয়াছে; এইজন্ুই 
এখনও রাজকীয় উত্মবদমৃহ কিয়োতোতেই সম্পন্ন হইয়। থাকে । পর- 
লোকগত মিকাডোর রাজযাতিষেক এই নগরেই হইয়াছিল? বর্তমান 
যুবক সম্রাটের রাজ্যাভিষেক এই মহানগরীতে অন্তষ্ঠিত হইবে। 
জাপানী সমাজের সনাতন প্রথা-অস্কনারে এই বাজ্যাভিষেকপর্য্বের জন্তু 
আয়োজন চলিতেছে । নবীনতম ইয়োরামেরিকার শিল্প-বিজ্ঞানে 
অধিকারী হইয়াও, জাপানীরা প্রাচীন গীতি ভুলিল না। জাপান এশি- 
য়াকে তুলিতে চাহে না--প্রাচীনকে প্রত্যাখ্যান কারবেনা। বলা 
বাহুল্য, পাশ্চাত্য লোকজন জাপানীদের এইকাণ্ড দেখিয়া! বেশ একটুকু 
বিশ্মিত হইতেছেন। কারণ, তাহাদের ধারণ। জান্সয়াছিল যেঃ জাপান 
পূরাপুরী ইয়োরামেরিকার শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়াছে । [কন্তু সকলেই 
ক্রমে-ক্রমে বুঝিতেছেন যে, জাপান এশিমার মমত। কোন দিমই- 
ছাড়িবেন না। 


৩১০ “বর্তমান জগৎ 


রাস্তায় দেখিতেছি, প্রত্যেক গৃছের মাছুর, চাটাই, কার্পেট ইত্যাদি 
রৌসে শুকান হইতেছে । ঘর-বাড়ী পরিষ্কার করিবার ধৃম পড়িয়াছে। 
প্রদর্শক বলিলেন, "জাপানী মিউনিসিপালিটির নিয়মে, বনরে দুবার 
করিয়া প্রতোক্চ পরিবার ঘরের আসবাব আগাগোড়া ঝাডিয়া পরিষ্কার 
করিতে বাধ্য । এই বৎসর সবে রাজ্যাভিষেক ব্যাপার, কেবল গবমে'্টের 
আড়ত্বর মাত্র নয়, ইন্ছা একট জাতীয় যজ্ঞবিশেষ। দেশের প্রতোক 
নরলারীই সেই মন্ানষ্ঠানে অংশীদারভাবে গৌবব অনুভব করে।” 
এই হিসাবে, বিলাতী বাজ্যাভিষেকে আর জার্াণ রাজ্যাভিষেকে, এবং 
জাপানী রাঙ্জাভিষেকে আর বামচন্দ্রের রাঞ্জ্যাভিষেকে কোন প্রভেদ 
নাই! 

তোঁকিওর মিউজিয়ামে জাপানী স্ুকুমারশিল্পের সংগ্রহ বেশী দেখি 
নাই__কিয়োতোর সংগ্রচলয়ে অনেক দেখিলাম। জাপানী বন্ধুটি সঙ্গে 
আছেন; সম্মুখের গৃহে পুরাতন যুদ্ধসজ্জা, অস্্শস্থ। শিরগ্াণ ইত্যাদি দেখা 
গে! বন্ধু বলিলেন--"এগুলি পারসীক রীতি অনুসারে গঠিত __জাপানে 
পারম্থের প্রভাবও আছে।” কোন-কোন আলমারিতে কাউণ্ট ওতানি- 
সংগৃহীত দ্রবা রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিপি, মাটির উপর চিত্রাঙ্কন, 
্তর-ক্ষু্র দেবমৃত্ি ইত্যাদি তুরবাস্থান হইতে আনীত। . ভারতীয় ভ্রবোর 
সংগ্রহও কিছু আছে। 

প্রাচীন চিত্রসমূহ যুগ-অনুসারে প্রদশিত হুইয়াছে। জাপানী নভা- 
তার প্রথমযুগ নার"নগরে প্রকটিত হইয়াছিল । উহা বৌদ্ধ প্রর্তনের 
কাল। নারা-নগর কিয়োতে৷ হইতে অল্পদূরে অবস্থিত) খ্ষটীয সপ্তম 
হইতে নবম শতাব্দী গধ্য্ত নারা-যুগ চলিয়াছে। নারা-যুগের চিত্রশিল্প এই 
মংগ্রহালয়ে নাই; ইহা, বন্ততঃ, বাস্তশিল্প এবং স্থাপতা শিল্পের জন্ 
গ্রদিদ্ধ। 


চিত্রকল৷ ও স্থাপত্/শিল্প ৩১১ 


- খৃ্ীয়স্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত হোজোবংশীয় দাইমোগণ 
শোগুণী করিতেন। তাহারা গ়েডো-তোকিওর সমীপবর্তী কামাকুরা- 
নগরে রাষ্ট্রকেন্ত প্রবর্তন করেন। এই কামাকুরা-যুগেও ভাস্কর্য এবং খোদাই- 
শিল্পই জাপানে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তোম! নামক একব্ক্তি ভিত্রপিল্লে 
বিশেষ এক প্রণালী প্রবর্তন করেন। আঞ্জগ “তোমা-রীতি" নাষে উন 
অবলদ্ষিত হঈতেছে। রাজদরবারের নানানৃষ্ত ও ঘটন।, দাইমোদিগের 
জীবনযাত্রা এবং রাষ্ট্রীয় অশ্ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তোমাচিত্রের আলো- 
চিত বিষম ছিল। কতক গুলি কাকেমনো। দেখাইয়। বন্ধু বলিলেন-_-“এইগুলি- 
তোমারাতি-অন্মারে অস্কিত। এই সমুদয়ে রডের বাহার এবং অলঙ্কা- 
রের পারিপাট্া বেশী।” তোমা-রীতির অপর না--১৪/08£0 9019001 
বা 'ফ্ামাতো-রীতি, ; অর্থাৎ, জাপানের স্বদেশ-শিল্পকায়দ!। জাপানী 
সমাজের এঁতিহাসিক দৃশ্য বা ঘটন! লইয়া চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে--এই 
পদ্ধতিই অবলম্থিত হইয়া থাকে । 5৩216 1010, তাহার 5 ৪00 
01805০01010 70917-গ্রস্থে বলিতেছেন__ 

গশ0661556700), (০10) 000 07176565000 0677001165 0011060 
৪1067100০01 075986 11061819870 2105006 5০0510, 30010131 
5/25 0121 17 00610615116 96105 00৮/01, 21000061615 100 £1626- 
€1181100 010817 0715 1 00617151019 06180997858 279 90 
901 05956 010 11930515 9/৩10709/ 11601610076 0781) 1080)65 

মিউজ্জিয়মে প্রদণিত চিত্রসমুহের অনেকগুলিতে চিজ্রকরের নাষ 
দেখিতে পাইলাম নাঁ, কেবল যুগের নাম প্রদত্ত হইয়াছে । চতুর্দশ, পঞ্ক- 
দশ ও যোড়শ শতাবীতে ( ১৩৩৪- ১৫৭৫ ) আনিকানা-বংশীয় দাই- 
মোরা প্রতিপত্বিলাভ করেন। তাহাদের রাষ্ট্রকেন্ত্র কিয়োতোতেই ছিল। 
এইফুগে চীনের প্রভাব জাপানী শিল্পে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। জাপানী 


৬১২, বর্তমান জগৎ 


চিত্রকরগণ। মিন্তবংশীয় চীনারাজগণের আমলে, অনেকট। চীনাভাবাপন্ন 
হইয়া'পড়ে। এই যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পীর নাম সে-্য। তাহার সমন্ধে 
একটা গল্প “815 ৪1 0180 ০6 019 78807 হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি_- 
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(7, 8৩000010109, 00 9005 01061 0 17891615 01615 7 08 
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100 ০০010 16201) 11117 10015 01211 19 21158071018, [0701 
5810 06, 1০015 37911 16 1007 069010611 ] 91811 0০10 00 
0005, 076 [10801768109 2170 100 50921752100 16911) 0010 
(0010, ৮ রি 

সে-্যর চিন্রসম্পদ তোকিওর “কোক্কা”-পত্রে বিবৃত হইয়াছে। 
্রাক্কৃতিক দৃশ্ব-অঙ্কনের ইনি পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। 

আশিকাগা-যুগে চীনা'প্রভাবের অপরএক পরিচয় আছে। এই 
সময়ে কানো-রীতি নামক শিল্পপদ্ধতি জাপানে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার চরম 
পরিণতি দেখা গিয়াছে পরবর্তী তোকুগাওয়া-ষুগে । তোমা-রীতির ন্যায়, 
কানো-রীতিও জাপানী শিল্পসংসারে বিখ্যাতা ; এই দ্বিতীয় রীতি অন্ধু- 
সারে চিত্রকরের! রঙ্গের ব্যবহার করিতেন না । চীন! হস্তলিপির 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিল্পীর। শাদা জমিনের উপর কাল-আ'চড় 
ফেলিতেন.। “01. 006 [9৮9 ০6190917696 1১9110100”-গ্রন্থে 
8০৭1৩ কানো-রীতি সন্বদ্ধে বলিতেছেন-_ 
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চিত্রকলা ও স্থাগত্যশিল্প ৩১৩ 
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কানো-রীতি অবলম্বন করিয়া চীনা-শিল্পিগণ যখন সরলতার চরমলীমা! 
দেখাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই, বাস্ত-শিল্লিগণ নিক্কো-পাহাড়ের সৌধ- 
নিন্মাণে অবস্কার-প্রয়তার চূড়ান্ত কুরুচি প্রকটিত কারয়াছেন। একই 
তোকুগাওয়া-ফুগে জ্কুমার-শিল্পের ছুই বিভাগে ছুই রীতি দেখিতেছি ! 

স্থাপত্শিল্পের প্রকোষ্ঠগুলিতে নারা-যুগের কোার্নন দেবার মুড়ি দৃষ্টি 
আকুষ্ট করিল। প্রস্তর বা ধাতুর মৃত্ঠি একটাও নাই-_-নবই কাষ্ঠময়। 
কোয়ান্ন-_্জাপানী-বৌদ্ধ ধর্মের দেবত1--ইনি ুপা-বিতরণ করেন। 
ভারতীয় বৌদ্ধগণ কোয়ান্পনের সেবক ছিলেন না।--জ্বাপান্নী সমাজের 
সর্বত্র এই মৃত্তি দেখিতে পাই । অমিতাত বুদ্ধ এবং কোমান্গন এই 
ছুই দেবতার মুত্ঠি বু বনজঙ্গলে, কবিক্ষেত্রে, পরপ্রান্তে এবং “পোড়ে” 
ভূমিতে দেখিয়াছি। আমর! বাঙ্গালাদেশের যেখানে-সেখানে আজকাল 
যেমন শিবলিঙ্গ অথবা কালীর স্থান দেখিতে পাই, জাপানের যেখানে 
দেখানে সেইক্প “আমিদ1” এবং “কোয়ারন” দেখিতে পাওয়া যায়। 

কামাকুরা-যুগের অনেকগুলি ন্থুবৃহৎ কাষ্টমুত্তি একগৃহে সাজান 
রহিয়াছে। এইগুলির বেশভৃষা, হণ্তধৃতযন্জ ইত্যাদি বিভিন্ধ। লিবিভ 
বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝা! গেল, এইদমুদরয় দেবতা কপ! বা কেয়াকন- 
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দেবীর সাঙ্লোপাঙ্গ। এই গ্ৃছে বিরাট খ্যানীবুদ্ধের মৃষ্ঠিও 
দেখিলাম। 

কামাকুরা-যুগের বৌদ্ধযৃত্তিগুলি দেখিতে অতি ভীষগ ও কদাকার। 
কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতর জীবনী শক্তি আছে। কাট্টিশিল্পি- 
গণ, খোদাই-কার্ধোর মধ্দিয়! তীব্র ও উগ্ত ম্বভাব ফুটাইয়৷ তুলিতে 
পারিয়াছেন। মুদ্িগ্ুলিকে দৈত্যের মর্ধ্যঘা প্রদান করিতেই প্রবৃত্তি 
হয়। জাপানী বন্ধু বলিজেন__“মহাশয়, এই দেবতাসমূহের অজে 
লাবণ্য বিন্দু মাত্র নাই । কেন জানেন ? কামাকুরা-যুগে জেন্‌ (2677 )- 
সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ প্রত্তাপাস্থিত ছিলেন। তাহার কঠোরত| এবং 
সংযম অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাজেই দৌন্দধ্য তাহাদের "সামলে 
. দেশত্যাগ করিতে বাধ] হইয়াছিল। অধিকন্ত, মধাযুগে আমাদের দেশ 
সর্ব যুদ্ধবি গ্রহে ভরিয়াছিন। এইজন্য দেবতাগণ সকলেই যুদ্ধ'প্রয়।” 
বাস্তবিক পক্ষে, স্থবুহৎ ভীষণাকৃতি দৈত্যসদৃশ মুন্তিগুলির সম্মুখীন হইলে 
8৩৪০০ 0) €61107 ভিন্ন অন্ত কোন সৌন্দধ্য-উপলন্কি কর! 
যায় না। 

কতকগুলি মুখোস সংগৃহীত রহিয়াছে । নারা-যুগের মুখোসগুলি 
ধর্মবিষয়ক। বন্ধু বঞ্লেন__“এইগুলিতে ভারতীয় ধর্মভাব পারস্ফুট 
হইয়াছে? চোখ দেখিলেই ইহ বেশ বুঝিতে পার! যায়। কিন্ধু 
আশিকাগ! শোগুনদিগের আমলে নো-নাটক প্রবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে 
অনেক প্রকার মুখোস প্রবস্তিত হইয়াছিল। সেইগুলি দেখিলেই বুঝা 
যায় যে, এই সমুদয় থানিকট। বিলাসের সামগ্রী।* 
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বিয়াহদে সান্ক্যবিহার 


রেলে আপিবার সময়ে, বিয়ার সামাক্স অংশ দেখিতে পাইয়া 
ছিলাম।' এই হুদ গ্রাচীন জাপানী সাহিত্যে ও শিল্পে স্প্রসিদ্ধ। 
এখানকার আট গ্রকার সৌন্দর্য, জাপানে গ্রবাদরূগে প্রচলিত। 
জাগানীর! এই হ্রদের কোন অংশ হইডে শরৎকালের টান দেখিতে ভাল- 
বাসে, কোন স্থানে সা্ধযতুধার দেখিয়৷ মোহিত হয়, আরএক কোণে গুর্ধযান্ত- 
গৌরব উপভোগ করিতে চাহে। হের উপকৃলস্থিত কোন বৌদ্ধমন্ধিরে 
ঘণ্টাধ্বনি গুনিবার জন্ত এখানকার নরনারী লালায়িত হয়। পাল তুলিয়া 
মাঝির যখন অগণিত নৌক! চালায়, তখন হের দৃষ্ত অতি মনোরম 
বেখায়। কোন সময়ে উজ্জ্বল নভোমগ্ুল, কখনও বা নৈশবুষ্ট, বিয়াহদের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আবার জলের উপর হংস-কেলিও যথেষ্ট চিত্া- 
কর্ষক হয়, মন্দেহ নাই । 

হোটেলের পাদদেশে টামে বদিলাম। ছুইধারে পাহাড় এবং পার্বত্য 
জঙ্গল। মধাবর্ত নন্র্ণ পথের ভিতর দিয় গাড়ি টলিতেছে। অবশেষে 
ওৎননগরে পৌছিলাম। জাপানী পক্মীর গলি, কুটীর, মাছের দোকান, 
ফলের দোকান ইত্যাদি সবই দেখা গেল। কাচা মাছ, গোড়া মাছ, ভাজ! 
মাছ ইত্যাদি মকলগ্রকার মাছ সাজান রহিম্বাছে। জাপানে নাপিতের 
দোকানগুলি ইয়াস্কি কায়দায় তৈয়ারী ; পল্লীতে, নহরে- সর্ববজ্জই এই 
পার্যত্য-রাতি লক্ষ্য করিতেছি। , 

ক্র ইীমারে বসিলাম। হ্রদের ধারে বেড়াইবার রাস্ত।। রমার হইতে 
রাস্তার উপরকার কাষ্ঠগৃহ এবং পার্ক ও উদ্যানসমূহ বেশ সুচ্জর দবখাই- 





৬৬| বামদিকের মৃষ্তিশ্রেণী 





৬৭। পশ্চিম হোঙ্গাঞ্জি সম্প্রদায়ের মন্দির 


৬৮। পূর্ব হো্গাঞ্জি সম্প্রদায়ের মন্দির 


তেছে এই লহৃবয়ের পম্চাতে উ্িদ'লোক্জিত পাহাড় ঈউড়াইয। আছে। 
গাহাঁড়ের অপর পার হইড্ডে সন্ধ্যার রথ) ফেদ্ধের জিডির দিম কোনমতে 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে_-এদিকে সদ এরট। নিল, পুকরিদীর হত -শাস্ত- 
ভাবে ইয়া আছে। ভ্দের চারিদিকে পর্দাত-প্রাচীর । মেষণুর প্াকাশে 
পুর্ণি্ার টা ভাপিরার আয়োজন করিতেছে-_রাতি হুর হইলেই সমগ্র 
আক্ই্নের উপর চন্্রমার একা ধিপত্য স্থাপিত হইবে । 

'কবদূর পরে-পরেই এক-একটা :্েশন দেখিতে পাইলাম। কয়েক 
মিনিট গরে-পরেই এক-একখান ট্ীমার যাখয়। আনা! করিতেছে । 
জেলের ডিজি, প্রমোদ-তরণী ইত্যাদির সংখ্যাও কম নঙ্ব। ছা্টের 
কিনারায় জেলেরা মাছ ধরিবার আয়োজন করিয়াছে। কঞ্চির 
বেড়া তৈয়ারি করিয়! ইহার! মাছের ক্ষেত প্রস্তত করিয়াছে । বেড়ার 
ভিতর মাছ একবার প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। 

থানিক পরে, একটা! কাষ্ঠদেতু পার হইলাম। এইখানে একটা 
ন্কীর্ণ নদীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। সেতুর একদিক তাড়িতের 
বাতি দিয় সাজান রহিয়াছে । নদীর ছুইধারে বাগান দেখিতেছি। 
অবশেষে, যেখানে নামিলাম, সেখানে অতি নিবিড় পাইন-কুঞ্জ_ উচ্চ 
পাহাড়ের শিরোভাগ হইতে পাদদেশপধ্যস্ত নামিয়াছে। বৃক্ষরাক্জির 
আভায় নদীর জল ঘোরতর সবুজবর্ণ গ্রাপ্ত হইয়াছে। 

এই স্থানের এক মন্দিরে, না কিঃ দশমশতাবীর স্বী-পন্তাসি কমুরাসাকি 
শিকিবুর কলম ও দোয়াত রক্ষিত হইতেছে । ইনি পগেক্জি মনে! গাতারি*- 
নামক প্রসিদ্ধ গল্ভ গ্রন্থের লেখক। স্কৃজিপর্বরতের মত, বিয়ান্তরদও জাপানী 
চিন্রকরগণের কারুকাধ্যে বিশেষস্থান পাইয়াছে। কাকেষনোতে, পর্ঘায় 
এবং হাতপাখায় এই স্থানের অষ্টবিধ গৌরব চিত্রিত দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

বিয়ান্দ হইতে খালকাটিয়া কিয়োতো-নহরের ভিতর আন! হই- 
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য়াছে। এই জগ্ত পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ্গ গ্রস্ত করিতে হুইয়াছে। এই 
কাজ কিয়োতোর একট! দেখিবার জিনিষ। খালের দ্বারা এই নগরের 
কামোনদীর সঙ্ে বিয়াহ্দ সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। খালের উচ্চতম 
অংশ হইতে জলপ্রপাত হয়। গ্রপাতের শক্তি ব্যবহার করিবার জন্ত 
জাপানী ইঞ্জিনিয়ারের! বিশেষব্যবস্থ। করিয়াছেন। কিয়োতোর কারধানা- 
গুলিতে এই গ্রপাতে গ্রস্ত তাড়িতের শক্তিগ্রহণ কর! হয়। শুনিলাম, 
ভোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছা এই খাল-কাটিবার প্রণালী সম্স্ধে 
মর্বোৎকষ্ট প্রবন্ধ রচন! করিয়াছিল। পরে, ভাহারই কর্তৃত্বে এইধাল 


কাটা হইমাছে। 


বৌদ্ধ মন্দির 


জাপানে প্রাাদ, মন্দির, মাধারণগৃঠ--মকলই কাষ্ঠনিশ্মিত। কাঠে 
আগুন-লাগ! অতি সহজ) প্রায় প্রতেক গৃহ, একবার অথব| একাধিক 
বার, ভন্মপাৎ হইয়। গিয়াছে। এই কারণে স্বপ্রাচীন গৃহ আজ কাল 
দেখা যায় না। 

দ্বাদশ শতাবীর স্থাপিত একট| মন্দির দেখিলাম । ইহার ভিত্তর 
৩৩৩৩৩ কোয়ানরনমূতি আছে, বলিয়া দনশ্রাত। প্রকৃত প্রস্তাবে ১**১ 
মুত্তি বিরাঙ্জমান। কৃপা্দেবার মুখ এগারট। এবং হস্তসংখ্যা ১৯**। 

দীর্ঘ কাষ্ঠমন্দিরের যধাভাগে বৃহদাকার দেবামুত্তি__কাঠের প্রতিমায় 
মোনালি রং কর।। এইরূপ মুণ্তি ডাহিনে 9 বামে দারি সারি অনেকগুলি 
সাজান। প্রত্যেকের দীড়াইবার রাতি এবং হত্তধত যন্ত্র কিছু স্বতত্ত্। 
মন্দিরের পশ্চান্ভাগে কোযানধনের সাঙ্গোপাঙ্োদিগের মৃত্তি বিরাজমান.” 
গৃহট। দেখিয়। মন্দিরের দৃষ্ঠ মনে পড়িল না। ভাবিলাম, যেন একটা 
মুত্তির মালগুদামে উপস্থিত হইয়াছি! 

বৌদ্ধ মনিরের সমমুথে একটা পঞ্নের পুকুর, তাহার ধারে একটা চটি। 
এইখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হোঙ্গা &-মন্দিরদ্ধয দেখিতে অগ্রদর 
হইলাম। বৌদ্ধধর্খের হোঙ্গাকজি-সপ্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত পূর্ব ও 
পশ্চিম। 

প্রথমে পশ্চিম-শাধার সৌধমমূহ দেখ। গেল। প্রত্বত্ববিৎ কাউন্ট 
তানি এইশাধার বর্তমান কর । অগ্তান্ত দৌখের সায়, এই গৃহাবলীও 
কয়েকবার পুডিয। গিয়াছিল-_বর্তমান গৃহদমুহ মে-দিনকার তৈয়ারি। 
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আশিকাগা ও তোকুগাওয়! যুগের মধ্ো হিদেয়শি শোগুনের প্রবল প্রতাপ 
ছিল। তাহার আদেশে এই মন্দির প্রথম স্থাপিত হয়। এক্ষণে হিদেয়শির 
প্রাসাদ হইতে বছত্রব্য এখানকার ষৌধে স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে। 
নিকোর পৌধ-অপেক্ষা। পশ্চিম-হোঙ্গাঞ্ি-নন্প্রদাঃ়র গৃহসমূহ অধিকতর 
সুন্দর দেখিতেছি। এখানকার কাঠের খোদাই) সোনালী কাজ, জ্যাকর- 
শিল্প, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি উচ্চতর রুচির পরিচায়ক-- প্রাচীরের পর্দায় এবং 
ভিত্তরকার ছাদে যথার্থ সৌন্দর্যযজ্ঞানের পরিচয় পাইলাম । হোঙ্গাপ্রিতে 
প্রকৃত কেক্কে। দেখিতেছি-_নিকোতে দেখি নাই। 

গৃহগুলিতে প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতগরণের বাসস্থান 
প্রত হয়। কয়েকটা গো-মগুপও রহিয়াছে। এতছ্যতীত দুইটা 
বড়মন্দির দোখতে পাইলাম--একটাতে আসিদ। বুদ্ধের মৃত্বি, অপরটাতে 
একজন বৌদ্ধনাধুর মৃত্তি। মন্দিরের ভিতরে বৌদ্ধপূঞ্জার সকল সরঞ্জামই 
'আছে-_গ্রতিমাপুজার কোন অন্থষ্ঠান বাদ যায় নাই। মন্দিরদ্বয় কাষ্ট- 
শিল্পের বিরাট্‌ নিদর্শন। মিশরের লুক্সরকার্ণাকে প্রস্তর-শিল্পের গৌরব 
উপলব্ধি করিয়াছি; হোঙ্গাঞ্জি-মদ্দিরেও অপূর্ব বাস্তশিল্পের পরিচয় পাইয়া 
মুগ্ধ হইতেছি। 

পূর্ব-হোজাঙ্জি-সন্প্রদায়ের সৌধে এবং মন্দিরছ্ধয়েও এই শ্রেণীর কার- 
কার্ধয, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম । এই“সকল গৃহনিম্মাণে ধনী- 
নির্ধন, আবাল-বুদ্ধ-বনিতা। লাধামত সাহাধ; করিয়াছে-কেছ ধনদান 
করিয়াছে, কেহ শারীরিক পরিশ্রম দন করিয়াছে। অনেক দরিদ্র 
রমণী নিজেদের চুল কাটিয়! প্রকাণ্ড দড়ি প্রস্তুত করিয়া দ্িয়াছে। প্রায় 
২০** ফিট লক্ষ চুলের দড়ি ৫২ টা পাওয়া গিয়াছিল। এই গুলির লাহাঘোে 
'্বড় বড় কাঠ টালিম। তোল! হইত | বৌদ্ধধর্ম এখনও জীবিত আছে 
বলিয়াই, জনলাধারণের সমকেত সাহায্যে এই 'দকল বিরাষ্ সৌধ নিশ্মিত 
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হইন্ডেছে। মন্দিরের এক গ্রকোষ্ঠে একজন প্রচারক “কথা” বলিতেছেন? 
শ্রোতৃমগ্ডলী স্থিরভাবে বসিয়া! শুনিতেছে। 

কাশী, মধুর! ইত্যাদি সহরের অলিতে-গলিতে মন্দির দেখিতে পাই) 
কিয়োতোতেও তাহাই দেখিতেছি। বৌদ্ধমতাবলম্বী বিভিন্নসন্প্রদায়ের 
বহুসংখ্যক মন্দির, মঠ এবং স্তৃতিত্তস্ত-_জাপানের এই দিল্লীনগরে রহিয়াছে। 
কিয়োতে। জাপানী বৌদ্ধগীবনের বিরাট কেন্দ্র; 

বল! বাহুল্য, মধ্যযুগের সকল মন্দিরই একাধারে ধর্ম্মকেন্্র, শিক্ষাকেন্্রু 
শিল্পকেন্্র ও সমাজকেন্্র ছিল। বর্তমান যুগে মন্দিরাদ্দির গৌরব দুনিয়ার 
কোথাও নাই__জাপানেও দেখিতে পাইলাম না । বিদ্বেশীয় পধ্যটকেরা, 
অথবা স্বদেশী পুরাতত্ববিদূগণ, এইলকল মন্দিরের বাস্তশিল্প। নিশ্মাণকাল 
ইত্যাদি মান্র আলোচনা করিয়া! থাকেন। পূর্বে যেখানে সহ সহ 
লোকের অহরহঃ গতিবিধি হইত, আগ সেখানে দুই একজন 20700097190 
21076010819 এবং 81০১০-৫০:এর  পদধ্বনিমান্ধ শুনিতে 
পাওয়া যাঁয়। বর্তমানষুগের মানবজীবন অন্তান্ত ধারায় প্রবাহিত 
হইতেছে । ও 

ত্রয়োদশ শতাব্ধীর একটা মন্দির দেখিলাম। উহ বৌদ্ধসাধু. এন্‌কো- 
কর্তৃক স্থাপিত। ইনি জোদো-সপ্্দায়ের প্রবর্তক ছিলেন। সেই 
সম্প্রদায়ের জন্তই কিয্বোতোঁতে এই সকল গৃহ রচিত হইয়াছে। একাধিক- 
বার সৌধগুলি আগ্জনে পুড়িয়। গিয়াছিল। বর্তমানে আমর! তোকুগাওয়া- 
যুগ্বের পুনর্গঠন দেখিতেছি। একটা মঙ্দির 818 বৎসর মাঅ হইল 
পুননির্ধিত হইয়াছে । ইহাতে" বিরাট লোর্গালি বুদ্ধি আছে। 

মন্দিরসমূহ এক উচ্চ পাহাড়ের গাজে সমাবেশিত। থে ফটক পার 
হই! এইসকল গৃহে আসিতে হয়, ভা! বাগ্শিল্পহিলাবে উ্শ্রেণীর 
অন্তর্গত । জোদো-স্্রদায়ের এইসকল সৌধ-_ঞ্রত্যেকটা গঠনগরিস্ায়, 

২১ ও 
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উদ্চতায়, দীর্ঘ্যে এবং আয়তনে এন্বধ্যের পরিচয় দিতেছে। পার্স্থত 
পর্বতের সঙ্গে সামগ্রস্ত রক্ষ! করিয়! শিল্পীর! এইনকল বিরাট্‌ মন্দির-রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৃহসমূহের অভান্তরে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ চিন্তরশিল্পের 
নিদশন সংগৃহীত রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন ইহা! একটা! চিত্রশাল। 
বা আর্ট গ্যালারি-_-তোকুগাওয়া-যুগের “কানো”-পদ্ধতি এই চিন্র-শিল্পে 
সবিশেষ প্রকটিত। নারস, পাইন, ক্রিশেস্থিমমূ শুভ্র তুষার, বাশ, চড়,ই 
ইত্যাদি নানাপদার্থের চিত্র পুরোহিত-গৃছের গ্রকোষ্ঠে-গ্রকোষ্ঠে দেখিলাম। 
এবস্বানে জোদো। এন্কো?র মৃত্তি দেখ। গেল। 

জাগানী বৌদ্ধমন্দিরের কোথাও দৈস্ত বা ক্তরত্ব, দেখিলাম না। 
প্রাচীন মিশরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যে বিপুলতা ও প্রাচুধ্যের পরিচয় 
পাই, মধ্যযুগের জাপানীরাও সেই বিপুলতা ও প্রাচুধ্যের গৌরব উপন্ধি 
করিয়াছিল। 

জাপানী বৌদ্বমন্দিরের আবেষ্টনে সাধারণতঃ নিষ্নলিধিত অঙ্গুলি 
জক্ষ্য করিয়াছি-_ 

(১) দ্বিতল ফটক; 

(২) ঘণ্টা-গৃহ? 

(৩) প্রধান মন্দির ; 

(৪) সম্প্রদায়-গ্রবর্তক সাধু ব। ধর্খগ্রচারকের গৃহ। 

(৫) প্যাগোডা বা স্বৃতিস্তস্ত বা প্রবর্তকের সমাধি ; 

(৬) গ্রন্থশাল।? 

(*) পুরোহিত-গৃহ ? ৪ 

(৮) চৌবাচ্চা এবং প্রস্তরদীপ ; 

(৯) লাধারণ কাজকণ্ঘ চালাইবার জন্ত ঘর--রদ্ধনশাল। ইত্যাদি। 

(১০) ঢাকীর ঘর। 


ঞ 


সণ 
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একটা মন্দিরে বিরাট বুদধমু্তি অবস্থিত; ইহার নাম দাইবুৎহ-_- 
'দাই” শষের অর্থ “মহা* এবং 'বুতস্থ' শব “বুদ্ধ* শঙ্ষের জাপানী রূপ। 
এই মন্দিরে কোয়াক্গনদেবীর বুচিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। দাইবৃৎত্থর 
মস্তক) ক এবং বক্ষস্থল মাত্র আছে। যোড়শ শত়াষীর শেষভাগে 
হিদেয়শি এই “বই” নির্মান করাইয়াছিলেন। 


জাপানী বাগান 


বয়োবৃদ্ধ “গেন্‌রো* কাউন্ট ওকুমার সঙ্গে আলাপ কর! যেমন পর্যটক 
মাত্রেরই একটা মধ, মেইকপ তাহার ওয়াসেদা-ভবনের বাগান দেখিতে 
আসাও বিদেশীয় টুরিষ্'দিগের একট! কার্ধ্যবিশেষ। শিবাপার্ক, উয়্েনো- 
পার্ক ইত্যাদি বড় বড় সরকারী উদ্বানের পরেই ওকুমার বাগান 
তোকিওতে গ্রসিন্ধ। জাপানের প্রতোোক ধনীগৃহেই একটা করিয়। ছোট, 
বড় বা মাজ্ারি বাগান আছে। কাকেমন, কিয়োমনো। ইত্যাদির 
থায়, বাগানও জাগানী জীবনের একটা বিশেষত্ব। 

উদ্যান-রচন1! জাপানে একটা কলা-বিশেষ_ন্কুমার শিল্পের 
অন্তর্গত। কাকেমনোর উপর চিত্রকরগণ যে বিদ্যার পরিচয় দেন, তুমির 
উপর উদ্যান-রচয়িতার৷ সেই বিদ্যারই পরিচয় দিয়। থাকেন। বন্ততঃ 
জাগানের বাগানগুলি দেখিলে চিন্রান্কনের সৌষ্টব, দামঞ্ন্ত এবং নৈপুণাই 
চোখে পড়ে। মনে হয়__যেন ভিন্্শিল্পীরা গাছ, লতাপাতা পাথর-শুরকি, 
খাল-টিপি, ভিটা ইত্যাদির দ্বার! মাটির উপর চিত্র অস্কন করিয়াছেন। 
কাকেমনোর উপর অন্কন এবং বর্ণ-সমাবেশের যে যত্ব দেখিতে পাই, 
জাপানী উদ্যানসমূহেও ঠিক সেই ধরণের নাজান-গুছান দেখিতে পাই। 

এইসকল বাগানে, ক্ুত্র-আয়তনের ভিতর বিরাট প্রকৃতির প্রতিকৃতি 
যখাসাধ্য সমাবেশিত কর! হয়। নদী, ঝরণী। হুদ, পুষ্করিণী ইত্যাদি 
জরভাগ, বাগানের মধ্যে রাখিতেই হইবে। পাহাড়, উপত্যকা, পার্কতাগথ 
ইত্যাদিও একান্ত আবস্টক। নকলগ্রকার উদ্ভিদ যত্বপহকারে যথাস্থানে 
রক্ষিত হইয়। থাকে। জাপানীর! বৃহদাকার তরুসমূহের বামনরপ প্রস্তত 
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করিতে বিশেষ পারদর্শী । প্রত্যেক বাগানে এইরূপ বামনবৃক্ষ (থা 
855) অনেক দেখিতে পাই। : বাড়ীত্বরের আসবাবের মধ্যেও বামন- 
বক্ষের সারি দেখিয়াছি। 

অন্থান্ দেশের লোকের! উদ্ধি্মূহ জ্যামিতিক ক্ষেত্রে আকারে 
সাজাইয়। থাকে; কিন্তু জাপানীরা এইরূপ মাপজোক ভালবাসে না 
তাহারা যথামন্তব প্রাকৃতিক সমাবেশই পছন্দ করে। বাগানে মাসষের 
হাত আছে, ইহা জানিতে না-দেওয়াই জাপানী উদ্যানশি্পীদিগের লক্ষ্য 
কোন-কোন উদ্যানে প্যাগোডা-গৃহ নির্শিত হয়ত শ্রোতক্বতীর 
উপর সেতু-নিম্মাণকরারদিকেও জানি রচয়িতারদিগের ঝৌক থাকে। 
এতত্যতীত গ্রস্তর-্বীপের সারি প্রায় সকল বাগানেই দেখ যায়। 
জাপানী উদ্যান-সম্বন্ধে [17716551075 ০1 [4757656 410016৩- 
601০,-গ্রস্থে 01817. লিখিয়াছেন-_ | 
48 01001581959, 700 10150170066 21176) (6১07৩) চি 
200. 001001, ৪1] 815 ৭81 2100 461158161 ০00510010, ৪7 ও 
99৪০৪ ০ £21021) 15 ০00/903৩ণ সা) 2]] 03519907085 5010) 
0790 8995 60 01) 00211700018 50766] 011:810610010-8 
_ উদ্যানরচনা-রীতি, অন্তান্ত সকল শিল্পের স্তায়, বোঁধন্টের সনগ- সে 
জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল। জাপানের 'পকল মন্দিরের আবেটটনই এক- 
একটা! স্থম্দর উদ্যান। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ জাপানের সর্বপ্রথম উ্যান- 
রচিত! ও মালী ছিলেন । ক্রমশঃ, সাধারণ গৃহের সঙ, বাঙ্গান-ঠততারি 
করা! প্রবন্তিত হইয়াছে এবং এই বিদ্যাটা সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ি 
য়াছে। আশিকাগা- যুগে উদ্নরচনা দাইমোদিগের একটা বিলালে পরিণত 
হ্‌য়। চতুদ- পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাবতে “ইকেবানা* বা. *পু্শৃদধার,* 
*নো-নাটক* "চানউ বা চাঁ-ম্ল' ইত্যাদি নানাগ্রকাঁর কলাধিজযা 
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অঙ্গে, উদ্যান-রচনাও সমাজের ভিতর স্থায়ীঘর করিয়া বসে। বস্বতঃ 
বর্তমানকালে জাপানে যেসকল আদব-কায়দা, রীতিনীতি, সৌজন্-শিষ্টাচার 
ইত্যাদি দেখিতেছি, সেগুলি সবই আশিকাগা-শোগুণদিগের আমলে 
এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। একট| বিশেষকথা এই যে, এই যুগেই চিত্র- 
শিল্পী সে-স্ তাহার প্রাকৃতিক দৃষ্ঠবিষয়ক চিন্রসমূহ অঙ্কন করিয়াছিলেন। 
[9100509109 £81090176-এর যুগে 18705080০ ৪105-এর প্রাছূর্তাব 
স্বাভাবিক নহে কি? 

আশিকাগা-যুগের একটা বাগান দেখিবার জন্য সহর ছাড়াইয়। বহুদূরে 
হাইতে হইল। কুমড়ার ক্ষেত এবং বাশের ঝোপের ভিতর দিয়া গরিকশ 
চলিল। বাগানের ভিতর কতকগুলি গৃহে প্রাচীন চিত্র দেখিতে পাইলাম । 
বিখ্যাত চিন্রকরগণের কার্ধা কাকেমনোতে অথবা কাগজের প্রাচীরে 
সন্নিবেশিত রহিয়াছে । পাখী, উদ্ভিদ, চীনা দার্শনিক কন্ফিউশিয়াস্‌; বৃদ্ধ, 
লেওজ ইত্যাদির চিত্র দেখ! গেল। আশিকাগা -শোগুণদিগের হম্তলিপি এবং 
তাহাদের ব্যবন্ৃত কোন-কোন ভ্রবাও এইসকল প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হয়। 

জাপানের ছোষর-কবি-_শিতোলাবোর একটা কাষ্ঠমৃ্তি দেখিতে 
পাইলাম। প্রদর্শক বলিলেন, ইহ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে নির্দিত 
হুইয়াছে। একটা পিতলের ফিনিক্স পক্ষী দেখা গেল। প্রদর্শক বলিলেন, 
"এই বাগানে একট! সোপ'র মন্দির বা “কিস্কাকু' আছে। তাহার 
শিরোভাগে এই পাখীটি ছিল। ইহা ৫২* বৎসরের পুরাতন।* এই 
সকল বন্ধ দেখিতে দেখিতে বারান্দায় আদিলাম। একটা কিনুত- 
কিমাকার পাইনগাছ দেখিয়া] বিস্মিত হইতেছি, এমন সময়ে বাগানের 
একব্যক্তি বলিলেন, “গাছটাকে নৌকার আকৃতি অস্থ্দারে গড়ি! তোলা 
হইয়াছে। নিননভাগের শাখা-প্রশাখাগুলিকে এই জন্ত বিশেষরূপে নোয়াইয়। 
বাকাইয় রাখ! হইয়াছে। এই গাছটাও চতুর্দশ শতাবীর ।* 
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_.. এইসকল দেখিয়া, পকিস্কাকুম্র নিকট আসিলাম। এই প্যাগোডা- 
ভবনের ভিতরকার ছাদ দোগালিবর্ণে রষিত। অমৃতসরের শ্বর্ণমণ্ডিত 
শিখমন্দিরের সঙ্গে এই জাপানী (01৫৩1) %8%1107-এর তুলনা কর! 
চলে না। ঘরটা ত্রিতল--প্রথম ও দ্বিতীয় তলে বৃদ্ধ, কোয়ায়ন ইত্যাদির 
মৃদ্তি বিরাজিত। প্রথম তলে আশিকাগা যোশিমিৎস্থ সন্ন্যাসিবেশে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন__এইরূপ একটা কাষ্টমুত্তি দেখিলাম। ইনিই এই প্যাগোডা 
এবং উদ্যান রচন! করাইয়াছিলেন (১৩৯৭ ধৃঃ )। 

কিস্কাকু একটা৷ ত্র পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। ইহার বারান্দ। হইতে 
বাগানটা বেশ স্বন্দর দেখ! যায়। শুতনিলাম, এইধানে বসিয়া শোগুণের! 
নাকি আকাশের চীদ দেখিতেন। এখান হইতে ঠিক সম্মুখে একট। পর্বত 
দেখা যায় । প্রদর্শক বলিলেন, “একজন সম্াটের আদেশ অন্ুলারে ওঁ 
পাহাড়কে একবার গ্রীক্ষকালে রেশমাবৃত করা হইয়াছিল। হীতকালে 
বরফ পড়িয়া পাছাড়কে শুভ্রবর্ণ প্রদান করে--রেশমের শুত্র-আবরণে 
পাহাড় গ্রীষ্মকালে শীতখতুর কথা স্মরণ করাইয়া দিত-_এইজন্যই মিকাঁ" 
ডোর খ্রূপ আদেশ ।* ভারতীয় নবাব ওয়াজেদ আলি স! ইত্যাদি এই 
ধরণের সৌখীন ছিলেন। 

কিন্কাকু হইতে মুঠো-মূঠে। গোধুম পুষ্করিণীর জলে ফেলিতে লাগিলাম। 
তৎক্ষণাৎ মহা উল্লাসের সহিত সহন্র-সহশু নানাবর্ণশোভিত রুই, কালা 
ইত্যাদি মাছ সেইগুলি খাইতে আমিল। এই দৃষ্ত অতি চমৎকার 

বাগানের একাংশে কয়েকটা ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। তাহার ভিতর 
প্চা-নউ” বা চা-মঙ্গল অনঠিত হয়। প্রদর্শকের সঙ্গে সেইঘরে প্রবেশ 
করিয়। আনুষ্ঠানিক চ! তৈয়ারি দেধিলাম। চা গু'ড়াকর! হইতে বাটিতে 
ঢালিয়৷ পরিবেষণকর! পর্ধ্যস্ত-_সকলকাধ্যপন্বদ্ধেট বীধা-নিয়ম আছে । 
এমন কি, কোন্‌ বাক্তি কোথায় বনিয়! কিরূপভাবে চা-পান করিবে, 
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গু 

তাহারও নিয়ম আছে। এইসকল কার্যোর জনক বিশেষপ্রকার গৃও নির্শিত 
হয়। জাপানী ধনীগৃহে 'চা-নউ'র জন্য স্বততত গ্রকোষ্ঠ নির্ষিত হয়! থাকে । 

কিস্কাকু ইত্যাদি ভবন এব' উদ্মানে আশিকাগ!শোঞ৭ অজস্র অর্থবায় 
করিয়া ছলেন। নানাস্থান হইতে সর্তক চিত্র আনাইয়৷ তিনি তাহার 
প্রাসাদের সৌন্দধ্যবৃদ্ধি করিতেন। কিন্কাকু-বাগানে যোশিমিৎসথ কিরূপ 
বিলাসভোগ করিতেন, ক্যাপটেন্‌ ব্রিষ্কলি-প্রণীত [19101 ০ 01৩ 
180906956 7১০০০1০-গ্রস্থ হইতে তাহার পরিচয় দিতেছি-- | 

৮5০90100150 01860 075 ১0010910100 51916 0015 ৪00- 
০6061705017 1১০2000]1 19016592110 (0-100178650 ০010001150, 
10117 07575 093 & 081966981 10810 0 083011065 %85 
৫0651960. 00৮ 0)6 6706910810120676 06 01650616161 2100 11)6 
0০01 0001০5-০0010160-0001005170, 1510১ 1001-081]) 1১০৪- 
106) 02170175810 16890105, £1] 0015 এঞ5 00108] ০600 11 
০910100150150 9061 1015 15515778001) 06 076 91)০215 
30006, 70185016-105 902195560 1019 900600101)--01105 10 
156, 00 52108608100 50 10010]. 176 9০ 076 65910916 ০1 
110%015) 21016108170 00110515 01) 000৩ 081 ০01 211 110 
81060 2106106 00011660 95131010810. 


রেশমের কারবার 


তোকিওতে 'নিশিমুর| কোম্পানীর দোকানে রেশমের উপর নানা- 
প্রকার সেলাইকার্যয দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই স্বকুমার-শিল্লের 
প্রধান কেন্দ্র কিয়োতে! | এইখানে নিশিমুরা কোম্পানীর কারখানা এবং 
প্রধান আফিস অবস্থিত। 

কেবল রেশমশিল্প কেন, জাপানের মকলগ্রকার “স্বদেশী শিল্পই 
কিয়োতোতে গড়িয়া উঠিয়াছে। একহাজার বৎসর ধরিয়া! থে নগর দেশের 
রাজধানী ছিল, তাহার আশ্রয়ে--চিন্রকর হইতে মালাকর পর্যান্ত--সকল 
শিল্পীই সংরক্ষিত হইবার কথা। 'জাগানীর জাপান' বুবিতে হইলে, এই 
কিয়োতোতেই আড্ডাগাড়া আবস্তক। 

কিয়োতোর অননদূরে নার! এবং ওদাকা। ওদাকার প্রাচীন নাম 
নামিযা। এই তিন নগরের সঙ্গে গ্রাচীন ও মধ্যযুগের জাপানী জীবনও 
ওডপ্রোতভাবে জড়িত। অক্দফোর্ডের ক্রারেওুন গ্রেম' হইতে “4 
[7010150 61565 ?0থ। 010 ]8081-নামক একধানা পুস্তিকা 
বাহির হইয়াছে । ১২৩৫ খুষ্টাবে একজন কবি, মগ্রমশভাৰী হইতে 
তীহার সময় পর্যন্ত, জাপানী কবিগণের স্-্ু্র রচনা। সপ্ঘলন করিয়া" 
ছিলেন। ক্লারেওন গ্রেদের মেই সন্ধলন, ইংরাজী অঙবাদমহ, প্রকাশিত 
ছইয়াছে। গ্স্থের ভিতর, কবিভাবলীর উপযুত, প্রাচীন চিজও আছে। 
এই নকল গ্রেম ও প্রনৃতি বিষয়ক কবিতায় .কিয্বোড়ো, নার! এবং 
সাকার সমাজই চিত্রিত রহিযবছে। একটি করিত! নিযে উদ্ধৃত 


হইতেছে- 


৩৩৩ বর্তমান জগৎ 


4917016 25 055 101705 01108171900 166৫5 
1790 219% 03106 019 968 
07199159680) 2£132018, 
[10009 06 0106 108 ০০, 
ড1)217 0000 816 5৯৪0 (010 1058,5 
কিয়োতোর আব-হাওয়ায় না-আসিলে, জাপানীর জাপান সম্যক বুঝ 
যায় না। দশ-এগার বৎসর পূর্বেবে একজন ইয়াহ্কি রমধী জাপানে বেড়াইতে 
আসিয়াছিলেন!। তখন রেলের প্রতাপ আঙ্গকালকার মত বেশী ছিল 
না। রিকশতে জাপান-ন্রমণ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বলা বাহুলা, 
তখনকার কিয়োতো-সন্বন্ধে একথা বিশেষরূপেই প্রযোজ্য । তাহার 
1 10701019075-0859+-গ্রন্থে দেখিতে পাই-_ 
প11000 16179105016 01000801075 815) 21070921170 
101761 0106 5681 ০1009 5০৮০:1770106, 0701 080001185 11 
10101505150 60 009 10075 060) (০ ০9310, চা1110 881016160 
€98৪৮0০7 2100 610181590 1150 ০6210505200. 210159109) %11)096 
05506102175) 1156 200 ৮7011 17 016 010 17010. 71060 31115 
8110 0180069) 01060 9109, 00106191105, 01001299, 1800061) * ৯* 
800. 900101061195 16967617917 00911 2110 9076 200 
815 068161 8100 9661 61817 ৪15 00701 
বাস্তবিকপক্ষে, ভারতবর্ষের দিল্লী, লক্ষষৌ, মুশিদাবাদ ও ঢাকা যাহা 
জাপানের কিয়োতোও তাহা । কলিকাত। দেখিলে স্বদেশী-ভারত বুঝা 
হায় না) সেইকপ ভৌকিও-মাত্র দেখিলে স্বদেশী-জাপানের জীবনী-শক্তি 
ধরিতে পার! স্থকঠিন। 
গনিশিমুরা৷ কোম্পানী'র কারখানাগুলিতে অনেকক্ষণ কাটাইলাম। 


রেশমের কারবার ৩৩১ 


রেশমের উপর রং-লাগান এবং চিত্র-আকা দ্বেখিয়া চিকণ ও সেলাই- 
শিল্প দেখিতে লাগিলাম। অত্লবযন্ক যুবকগণ অতিশম উচ্চ অঙ্গের কার্ধয 
করিতেছে। ইহারা সকলেই কাগজের উপর চিত্র-আকিতে দিদ্ধহস্ত। 
সরু জচের সাহায্যে সেলাই এপ দক্ষতার সহিত হইতেছে যে, মনে 
হয় যেন রেশমের উপর চিত্রই অঙ্কিত হইতেছে । জীবজস্ত, প্রান্তিক 
দৃষ্ঠ ইত্যাদি নানাবিষয়ের প্রতিকৃতি অর্ধ-পরস্তত দেখিতে পাইলাম। 
কোন যুবক সমুদ্রের তরঙ্গ প্রকাশ করিতে ওস্তাদ, কোন ওস্তাদ 
সিংহ-সেলাই করিতে স্থনিপুণ। নানাবর্ণের রেশমী তা চূড়ান্ত 
সামঞ্স্ের সহিত ব্যবন্ৃত হইতেছে। যেন দর্শকমাতেই প্রকৃত সমূজ্রের 
ফেনিল অস্থুরাশির সম্মুখীন, অথব! জীবস্ত সিংহের চচ্ছ ও লোম যেন 
তাহার মৃষ্তি ঝলসিয়া দিতেছে। দৌকানের ম্যানেজার বলিলেন__"আমরা! 
ভারতীয় কারিগর পাইলে, তাহার্দিগকে এই বিস্তা শিখাইতে গ্রস্থত আছি। 
অন্ততঃ পাঁচবৎসরকাল দাগ্রেদী না করিলে কেহ এই শিল্পে পারদশাঁ 
হইতে পারিবে না” 

জাপানের রেশমী “কারচূপী” বা সেলাই-শিল্প সন্প্ধে ইয়ান্কি রম 
লিখিয়াছেন_ 

৮0061718006 0650£0069, 01017 1066171005 00600905 200 
000110961019, 200 06 %21160 0166015 80581760010 06 
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0587 15050000. ০0615006780) 8126 06 0010619179। 810 
07৩. 92608. 0615:90265 1). 2. ৮1৪) 10100551016 19 2117 01 
006 19198917596 18570 81101066016. ও * ক 4১1069016- 
9/01061 8009105 6%015 ০০1০০০৪০5০৮ ০৫ 006 0917661 
রেশম-কাট-পালন এবং তুঁতের চাষ জাপানে বহুকাল অবধি চলি- 
তেছে। ভারতবাসী এবিষয়ে জাপানীর পশ্ডাৎপদ নহেন। তৃবে 
জাপানীরা ১৫২* বৎসর হুইল নব্য-ইয়োরামেরিকার কল'যঙ্ক ইত্যাদির 
ব্যবস্থার স্থুরু করিয়াছে। ভারতবর্ষে “পোলু*-পোষ] এবং রেশমের “ঘানি” 
মামুলি কাম্ধ্নায়ই চলিতেছে । অবশ্থ জাপানে এখনও এই সনাতন 
পন্থা অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
নব্য রেশমশিল্পের কার্ধ্য-প্রণালী এবং যত্তরাদি জাপানীরা ফুরাসীদেশ 
হইতে আমদানি করিয়াছে। বলা বাহুল্য, স্বয়ং গবর্ষে্ট এই ব্যাপারের 
প্রবর্তক ছিলেন। ১৯১ খুষ্টান্বে জাপানের 1775791 5611০910015] 
[0501815 হইতে '59110810018] [10585012800109-নামক একখানা 
বৃহাকার গ্রস্থ ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ২৫ বৎমরের 
ভিতর জাপানে আধুনিক রেশমশিল্পের ক্রমবিকাশ কিরূপ হইয়াছে, তাহা 
বিবৃত আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে নব্য রেশম-বিজ্ঞান এবং রেশম- 
শিল্পসদঘন্ধে সক্লপ্রকার তথ্য ও তত্ব প্রচারিত হইয়াছে । অধ্যায়গুলির 
নাম নিয়ে প্রদত্ত হটল_ 
, 30618198560. 01 3110-0120 [২59717£ ৪00 [1196076. 
[:2507509 01) 0015৩7 হা 
3. [2০070005 07) 9ম ওযা 
রগ 2775101০810 ৩5৩2159 আর চা 1২৩৪৩৪/- 
90৩5 92 তা | 


কচি 2 
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6, [80611106065 01 [7115016. 

একজন কর্মচারী কিয়োতোর 96170016075] 1750096-র তীত- 
ক্ষেত্র, রেশমমিউজিয়ম, ল্যাবরেটরি এবং কারখানাগুলির ভিতর লইয়া 
গেলেন। নূতন কিছু দেখিবার নাই; তবে, লিখিবার কথা এবং ভারত- 
বর্ষে প্রয়োগ করিবার জিনিষ অনেকই আছে। এই ধরণের কারখানা, 
অশ্ুসন্ধানালয় এবং পরীক্ষাগৃছ ইত্যাদি ঘত দেখিতেছি, ততই ভাবিভেছি 
অভিভাবক ও সংরক্ষকের সাহাঁষা না পাইলে, কোনদেশের লোকেই 
নৃতন-নৃতন পথে অগ্রসর ও কৃতক্ষর্ধয হইতে পারে ন1।_-ভারতীয় শিল্পের 
সংরক্ষক ও অভিভাবক কোথায়? 


একদিনের বৃত্তান্ত 


জাপানী খ্ষ্টানদিগের তত্বাবধানে কিয়োতোতে একটা! বিশ্ববিষ্ালয় 
আছে? তাহার নাম “দোশিযা”। এই বিশ্ববিদ্তালয়ের মভাপতি শ্রীযুক্ত 
হারাদ। দশবংঘর পূর্বের একবার ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। 

বিশ্বিষ্তালয়ের নারী-শিক্ষা-বিভাগে হারাদার সঙ্গে দেখ হইল 
জাপানী খুষ্টানের। তাহাদের দ্রাতীয়্ভাব কোন বিষয়েই গরিত্যাগ 
করিতে প্রন্থত ন'ন। কথাবার্তায়, চালচলনে এবং আদব-কায়দায় কোন 
জাগানীকে দেখিয়া তিনি বৌদ্ধ, কি শিল্বো-মতাবলববী, কি খৃষ্টান বুঝ! 
যায় না। খৃষ্ধশ্ জাপানে পরকীয় সভ্যতার অধীনত প্রবর্তন করে নাই। 
বরং ইয়োরামেরিকার ধর্পরিষৎ্সমুহের সঙ্গে এখনপর্যান্ত জাপানী 
গির্জাদমূছের যতটুকু বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ রহিয়াছে__তাহাও ছিঙ 
করিবার চে জাগানে অত্যন্ত প্রবল। তোকিওর গ্রধান ৃষ্টান-গ্রচারক 
যুক্ত এবিনার ন্তায়। অধ্যাপক হারাদাও শীপ্রই জাপানী ধৃধর্্ের স্বাতঙয 
ও স্বাধীনতা আশ। করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাস]! করিলাম-_“চীনের : 
খটান মমাজও শছই ইয়োরামেরিকার পরিষধযমূহের অধীনত গরত্যাধ্যা 
করিতে পারিবে কি?” হারা। বলিলেন-_*চীনা-ধৃষ্টানেরা এখনও হদেমী 
অর্থে চীনের ভিত্তর গির্জা! ও পরিষৎ স্থাপন করিতে পারেন নাই। 
কাজেই, বিদেশীয় গ্রভাব ও আধিপত) এড়ান, চীনাদের পক্ষে কিছুকাল 
অসাধ্য” প্রাচাজগতে, ধ্ট্প্রচার করিয়। গাশ্ঠাত্র! তাহাদের 
ক্ষমতা-বিস্তারের মাহাযা পান। ধশ্নপ্রচার তাহাদের রাষ্ীয় অধিকার 
বাড়াইবার উপায়ন্বরূণ ব্যবন্ধত হয়। কিন্তু জাপান 'ফাট্টঞ্লাশ পাওয়ার' ' 


একদিনের বৃত্তান্ত ৩৩৫ 


কাজেই জাপানী খষ্টসমাজে রার্ধীনতা সহ হইবে কেন বিদেশ 
হুইতে ধর্ম আমদানী করিলেই, বিদেশের অধীনতা-ম্বীকার করিতে হয় 
না--জাপানী ইতিহাসের প্রত্যেকষুগেই এই সত্য প্রচারিত। 

ওসাক৷ হইতে একজন ব্যবসায়ী হোটেলে আসিয়া! দেখা করিলেন। 
ইনি ওয়াসেদ। বিশ্ববিষ্ঞালযের সর্বোচ্চ উপাধীধারী-_ গ্র্যাজুয়েট । ইহার 
পিতামহ তোকুগাওয়া-যুগে একজন প্রসিদ্ধ গ্রদ্দেশ-শাসক ছিলেন। 
বর্তমানে ইহার পরিবারস্থ লোকজন বড়-বড় শিল্প-কারখান| ও ব্যবসায়ের 
মালিক। যুবক ম্বয়ং আমদানী-রপ্তানীর কাধে লাগিয়াছেন। 

যুবকের সঙ্গে তিনচারট! ফ্যাক্টরী দেখিতে বাহির হইলাম। কোন 
কোন কারখানার মালিক ইহার আত্মীয়। “রামি*নামক একপ্রকার চীনা- 
উদ্ভিদের ছাল হইতে স্থতা প্রস্তুত করিবার ক দেখা গেল। এই শৃ'তার 
কাপড়ও কলের তাতে প্রস্তত হইতেছে--বয়ন-ফ্যাক্টরীর কল্যন্ত্র এবং 
কাধ্যগ্রণালী তুলা, লিনেন ইত্যারদিসন্বদ্ধে যেরূপ, রামি সদ্ধেও সেইরূপ । 

চীনামাটির কাজ দেখিবার জন্ত যুবক কিয়োতোর সর্কত্রেষ্ঠ কারখানায় 
লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত সত্যহ্ন্দর দেব এই কারখানা হইতে দুইজন 
জাপানী কারিগরকে আমাদের দেশে লইয়া গ্রিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 
এখানে কিছুকাল কাজ শিখিয়াছেন, শুনিলাম। পাথর-গুঁড়া কর! হইতে 
কলাই-করা বাসনের উপর রং লাগান পর্য্যস্ত, সকল কার্ধ্যপ্রণানী দেখ! 
গেল। আমাদের দ্বধধেশী বিস্তালয়সমূহ্র মধ্যে বৃদ্দাবনের “প্রেম-মহা- 
বিদ্তালয়ে* আধুনিক 00120010-বিস্তা শিখান হইয়। থাকে। জাপানে 
শিক্ষাগ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মন্ুমদার গোৌয়ালিয়র-রাজ্যে একটা 
নরকারী-কারখান৷ খুলিয়াছেন। | 

কারখানার মালিক শ্রীযুক্ত হিরায়োকা, লকলবিভাগ ত্-তঙজ করিয় 
দেখাইলেন। একটা সংগ্রহালয় দেখিলাম-ইহার ভিতর ছুনিয়ার 
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গ্রত্যেকদেশ হইতে আনীড চীনামাটির কাজ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যহ্দদর 
দেবের তৈয়ারি একটা ব্রযাকেটও দেখিলাম । হিরায়োফা বলিবেন_ 
“ডেনমার্কের কারিগরের রডের ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী 1 

নানাগ্রকার গল্পের সঙ্গে হিরায়োকার চা-নউ-গৃহে সান্ধ্যভোজন করা 
গ্েল। ইহার গদ্ধী বাছিরে গিয়াছেন বলিয়া অতিথি-সৎকার করিতে 
পারিলেন না, হিরায়োকা এইজন্ত ুখে জানাইলেন। 


সেদিন কিয়োতোর পূর্প্রাচীর-্বরূণ পাহাড়ের অপরপারে বিয়া 
দেখিয়াছি। আজ বিকালে পশ্চিমপীমাস্থিত পাছাড়ের পাদদেশ দেখিতে 
যাইতেছি। এই গাহাড়ের নাম আরাশিয়াম।। 

কুমড়া, কচু, ধান ইত্যাদির ক্ষেত দেখিতে-দেখিতে ট্রামের ভিতর 
ঘণ্টাখানেক সময় কাটাইলাম। ক্রমশঃ নিবিড় বাশবনের ভিতর দিয়া 
গাড়ী চলিল। সদ্ধ্যাকালে একটা ঘাটের ধারে উপস্থিত হইল। কতকগুলি 
ছোট-বড়-মাঝারি গৃহ এবং রাই নদীর কিনারার রাস্তায় অবস্থিত। 
রাস্তার উপর চৌকি-পাত৷ রহিয়াছে; কোন-কোনটায় লোক উপবিষ্ট । 
ঘাটে-ঘাটে নৌক্লাধাধা-_-কতকগুলি নৌকার উপর সাধারণের বদিবার 
জন্য আসন দেখিতে পাইলাম। অপর-পারেও এইরূপ--চৌকি, চা-গৃহ। 
সেতুপার হইয়! অপর-পারে গেলাম না। নদী এখানে বেশী গড়ান এইজ 
স্রোতম্বতীর কল-কলনিনাদ অনেকট| নির্ঝরের মত শুনিতে পাইতেছি। 

একখানা নৌকাভাড়া করিয়া জলে ভামিলাম। খুব পরিষ্কার জন; 
কিন্তু গভীরত! অতিশয় অল্প। নানানৌকার নানালোক নদীর উপর 
শীতরবাধুমেবন করিতেছে। নদীর ভিতর মাঝে-মাঝে বিশাল প্রস্তরধণ্ 
এবং ছুইধারে উচ্চপর্ববত। পর্বতমালাদ্য় নানাবৃক্ষে সমাবৃত। গ্রধানতঃ, 
পাইন এবং ক্রিপ্টোমেরিয়া গাই চোখে পড়িল। কিন্ধু দৌ-ভাষী বলিঙ্গেন 
--“এইসকল পাহাড়ে প্রাচীনযুগের শ্বোঞ্৭ এবং মিকাভোর! চেরি-তরু 
এবং সন্তান বৃক্ধও লাগাইয়াছেন। জোতত্বতী নিতান্ধ মন্বীর্ঘ। ভর্দমা- 
চ্ছাদিত উদ্গগর্ধাতের গিরোদেশ “যেন আকাশে 'মিশিয়াছে, মনে হয়। 
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ফল্ত:, সবুজ উদ্ভিদের ছায়ায় জলের বর্ণ ঘোরতর সবুজ হইয়। গড়িয়াছে। 
নদীর গতি কিছু বক্র--এই জন্য অল্নদূর নৌকাবাহিয়া৷ গেলেই চারিদিকে 
পর্বতবেষিত হরদ্দের ভিতর ভাসিতেছি, বোধ হয়। গৃতবৎসর আসোবোনে 
নাইল-নদীর উপ্‌র বেড়াইবার সময় বক্রগতি নদীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া- 
ছিলাম । বিস্ত দক্ষিপ-মিশরের পর্ব্বতসমূহ কৃষ্ণ'গ্রাাইট্ময় আর জাপানের 
আরাশিয়াম৷ হবিত্বর্ণ তরুকুণ্ধে স্থশোভিত। 

এই নদীর ধারে মিকাডোর একটা প্রাসাদ আছে। উহা! সময়ে-সময়ে 
গ্রীক্মভবনন্বরূপ ব্যবহৃত হয় । তোকু-গাওয়া-যুগে ইহ! নির্শিত হইয়াছিল । 
দোভাষী বলিলেন, “বিরাট্‌ প্রাসাদের রীতিতে এই গৃহ নির্শিত হয় নাই 
ত্র চা-নউ-গৃহের নিয়মে এই গ্রীক্মভবন রচিত ।” 

নৌকায় বিয়া কোন-কোন মাঝি মাছ ধরিতেছে। পাহাড়ের গায়ে 
একটা রেলপথ নির্মিত হইয়াছে । নৌকা। হইতে ছুইখান! গাড়ী যাইতে 
গ্লেখিলাম। একটা সরাইয়ের লোক আসিয়া! নৌকায় আহারধ্য দিয়া গেল 
--ডাত, বেগুনভাজা, শসা! এবং ছুগ্ধহীন জাপানী চা পাইলাম। 

নদীতে উজান বাহিয়! সাত মাইল গেলে, জলগ্রপাত দেখিতে পাওয়া 
যায়। অতদুর অগ্রসর হইবার সময় নাই। 

কিয়োতোতে দিনে যেরূপ গরম, রাজেও সেইক্সপই দেখিতেছি। ভারত- 
বর্ষে গ্রীক্মকালের রাধে রাস্তায়, বারাণ্ডায়, রোয়াকে, ঘরের ভিতরে, বাহিরে, 
উঠানে জল ছিটাইয়। অথব! ঢালিয়া, ঠাণ্ডা করিতে হয়; তাহার পর, 
চৌকিঅথব ফরাস পাতিয়া, ধালিগায়ে শুইয়া-বসিয়। সময় কাটাইতে হয়। 
জাঁপানীর্দিগকেও এইকয়দিন রাজ্িকালে ঠিক সেইন্ধপে জীবনযাপন করিতে 
দেখিতেছি। দিবাভাগে নগরের দৃষ্ঠও ভারতবাসীর পরিচিত। দরজা বন্ধ 
করিয়া, বাপের আড়ালে অথবা পর্দা লটকাইয়া, নানাউগায়ে সৃরঘ্যতাপ 
হইতে ঘরকে রক্ষা কর! হয়। চব্বিশ ঘণ্ট। ধরিয়৷ হাতপাখার ব্যবহার 
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চলিতে থাকে। “পাখা ধরে ধরে হাতব্যথ। করে, তৃবু ঘাম ঝরে__নিস্তার 
নাই।” একটা মন্দিরে দেখিলাম, একজন পুরোহিত যোগাদনে বসিয় 
নিবিষ্টচিতে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন--আর ভাহিন-হাতে পাখাও চালাইতে- 
ছেনে! 


গা ঘধায় 


| শব ৯৮১ 
প্রাচীন জাপানে বৃহত্তর ভারত 


জাপানী বৌদ্বের সারনাথ 


প্রাচীন জাগান ভারত-মগুলের অন্তর্গত ছিল। সেই যুগের এশিয়ায় 
বৃহত্তর ভারতের নানা উপনিবেশ বিরাজ করিত। এইরূপ এক 
উপনিবেশের প্রভাবেই জাগানে সভ্যতার সুত্রপাত হয়। আজ 
জাপানের সেই ভারত-কেন্ত্র দেখিতে চলিয়াছি। নারা-নগরা জাপানী 
বৌদ্ধদ্িগের বারাণলী বা সারনাথ। এইধানেই কোরিয়। হইতে বৌদ্ধ- 
ধণ্ম গ্রথম আনীত হয়। কোরিয়ার ভাষায় নারাঃশবের অর্থ নাকি, 
“আমি এই জনপদের অধিপতি।” বুদ্ধদেব যেন এই অঞ্চলের বর্তা হইলেন। 
দে আজ ১৩** বৎসরের কথ|। 

কিয়োতো হইতে ঘণ্টা'দেড়েকের মধ্যে রের নারায় লইয়। আসিল। 
দোভাষী সঙ্গে আছেন। এই পথে চা-বাগান বেশী চোথে পড়িন। 
জাপানী বীশ-গাছের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছি। লনা সর 
বংশদণ্ড সোজা! উঠে। আমাদের দেশে গুঁড়ির কাছে এক সঙ্গে 
অনেকগুলি দও গজাইয়। থাকে। প্রত্যেকটাই একটা স্থবৃহৎ ঝোপের 
মন্তানত্বরূপ দেখা ধায়। এখানে প্রত্যেকটা স্বতম্্রভাবে একাকী দণ্ডায়মান। 

পথে মমোয়ামা-্টেসন মন্বদ্ধে প্রদর্শক বলিলেন--"পরলোকগত 
সম্রাটের কবর এইখানে আছে। মহাসমারোহের সহিত এই কবর-স্থাপন 
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অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাতন জাপানী রীতি অন্থ্সারে একটা উচ্চ 
টিপি নির্ষিত হইয়াছে।* শুনিলাম, এই অঞ্চলে মধাযুগে বন অট্টালিকা 
নির্টিত হইয়াছিল। তোকুগাওয়া যুগের কয়েক বৎসর পূর্বে জাপানী 
নেপোলিয়ান ছিদেয়শি-শোগুণ এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। তীহার প্রাসাদের আসবাবসমূহ পরে কিয়োতোর নান! 
মন্দিরে স্থান পাইয়াছে। পশ্চিম-হোক্গাঞ্জির সৌধসমূহে হিদেয়শি- 
প্রাসাদের ফটক, চিন্রাবলী, কা্টমুষ্ঠি, কাকেমনো ইত্যাদি দেখিয়াছি। 

উজিনদী পার হইলাম-__বিয়ানহদ হইতে ইহার উৎপত্তি । সে দিন 
স্টমলাঞ্চে উজির উপর খানিকদূর আসা হইয়াছিল। এখানে নাকি 
জোনাকি পোকার বাহার দেখা যায়। সন্ধ্যার পর মশার উপজ্রব 
জাপানের সর্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি 

রেলষ্ট্রেশনের প্র্যাটফর্ে ইংরাজীতে স্থানীয় দর্শনযোগ্য বস্তর নাম 
লেখা রন্ধিয়াছে। জাপানের প্রত্যেক ষ্টেমনের নাম জাপানী ও ইংরাজী 
ছুই ভাষায় লেখ! হয়। বিদেশীয় পধ্যটকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
জন্ত “বেধিবার স্থান্*-সন্বদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। 

. নারায় পাশ্চাত্য ধরণের হোটেলও আছে। কিন্ত স্বদেশী সরাইয়ে 
আশ্রয় লইলাম। তবে ইহার ছুই একটা কামরায় বিষবেশীয় কায়দার 
আয়োজন আছে। 

শ্বাপ্নরোর লরাইয়ের মত নারার এই সরাইয়েও হাল্কা কাগজের 
দেওয়াল। ঘর হইতে ঘরে সহজেই যাওয়া-আদা কর! যায়-- 
মনেওয়ালগুলি কনিষ্ট অঙ্গুলির সাহায্যে ভাইনে কিন্বা৷ বামে সরাইয়। 
দিলেই হইল। সৃতরাং দরজ। বন্ধ করিবার রীতি নাই__-তবে জিনিস 
চুরির আশঙ্কা, অল্প । 

হোটেলের নীচে ভুতা৷ রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হইল। ডাল-ভাত, 
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বেগুণণভাজা, কুমড়া-ভাজা! ও রুইমাছ-ভাঙার দ্বারা মধ্যাহ্ছ-তভোজন 
সার! গেল। জাপানে কেহ ভাল খায় না। শিমের বীজ দিদ্ধ করিয়া 
একপ্রকার ভালজাভীয় তরল পদ্ধার্থ তৈয়ারি করান হইয়াছিল। পাঁচি- 
কারা বেগুণ ও কুমড়াতে বেশন লাগাইয়। খাটি বাঙ্গালী-আহার্যযপ্রস্তত 
করিয়াছিল। খাদাত্্ব্য সমহ্তই ফরমাইস দেওয়া জিনিস। 

খুব গরম পড়িয্াছিল-ত্বিগ্রহের পর বেশ এক পশলা! বৃষ্টি হইয়া 
গেল। বম্বমের পর টুপুর-টাপুর গ্ঁড়ি-গুঁড়ি চলিতেই থাকিল। 
বর্ধীর আকাশে ধোঁয়াটে অন্ধকার কিছু কালের অন্ত স্থায়ী হইয়া রহিল। 

এই সরাইয়ে কয়েক জন শ্বেতান্ন-স্বেতার্জিনী পান্রী জাগানী-খাদ্য 
খাইবার জন্ত আসিয়াছেন। ইহাদের কেহ কেহ জাপানী ভাষায় 
কথা৷ বলিতেছেন। 


নার।-মিউজিয়ামে ভারতরব্য 


প্রথমেই মিউজিয়াম দেখিলাম। একটা স্থবিস্তৃত পার্কের এদিকে- 
ওদিকে হরিণ বিচরণ করিতেছে। মিউজিয়াম এই বাগানে অবস্থিত। 
সারনাথের “ডিয়ার পার্ক” কিনারায় স্থানান্তরিত হইয়াছে? 

প্রাচীন জাপানের মুতিশিকপ, চিত্রকলা, হস্তলিপি, যুদ্া্্। রণবেশ, হস্ত 
লিখিত পুঁথি ইত্যাদি মকল প্রকার ত্রব্য সংগৃহীত রহিয়াছে। ভারত- 
বর্ষের মিউজিয়ামসমূহে দেখিতে পাই, ধ্বসন্তুগ হইতে প্রাপ্ত গমার্থ 
সংগৃহীত থাকে। নারা-মিউজিয়মের যুঠিগুলি এইরূপ উদ্ধারকার্ধোর ফল 
নয়__জাপানের প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূছের অধ্যঙ্ষগণ এইগুলি স্বোাক্রমে মিউ- 
জিয়ামে পাঠাইয়াছেন। 

এই ভবনে পার্স করিবামাত্র মনে হইল, যেন ষতুরা, লক্ষ, 
সারনাথ ইত্যাদি কেন্দ্রের মুগ্ঠি-সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিতেছি। অষ্টষ 
শতান্ধীর জাপানে আর ভারতে কি কোন গ্রভেদ ছিল না? নারায় 
আসিয়৷ ডারতবর্ষেরই এক প্রান্তে রহিয়াছি, তাবিলাম। 

জাপানী বৌদ্ধদেবতাগণের নাম ও পরিচয়, ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ- 
দেবদেবীর নাম ও পরিচয় হইতে, কথঞ্চিৎ গ্বতন্্। কিন্তু নাম যাহাই 
হউক, মুষ্িগুলি দেখিলে লবই এক ছাঁচে ঢাল! বোধ হয়। পুরো 
ছিতই বলা হউক অথবা! মাধুই বল! হউক, দেবতাই বল! হউক 
অথবা দেবতার অনুচরই বলা হউক-_মোটের উপর বুদ্ধ, শিব, 
অবলোকিতেশ্বর) বিষু ইত্যাদির ছায়। প্রায় গ্রভোকটাডেই গাও! 
হায়। জাপানী কোয়ান্ন দেবী, জিঞোদেব, ফুমোদেব, আমিন! ইত্যাদি 
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মোটের উপর এক বুদ্ধঘূত্তিরই উনিশ-বিশ মাত্। ইয়োরামেরিকার 
কোন খষ্টান এইগুলি দেখিলে ভারতীয় প্রধান প্রধান দেবতা! 
হইতে জাপানী দ্বেবদেবীর পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারিবেন না। 
প্রভেদ বুর্বিবার জন্ত গভীরতর অভিজত। আবশ্বীক হইবে। এমন 
কি, নারাতে যে সয় মুঠি দেখিতেছি, সেগুলির মুখগ্রীতে পীতাজজাতির 
বিশেষ লক্ষণ কিছু পাই না। আমর! ভারতবর্ধে বর্ডমানকালেও ষে সমূদয় 
গ্রতিম! পূজা করিয়া থাকি, এগুলিকে তাহার পার্থ বসাইলে কোন দোষ 
হইবে না। 

একটি দেবতার নাম কোকুজে! বোমাৎসু। এই রঙ্গিন কাষ্টময়ী 
ুষতি প্রাচীন ভারত হইতে আমদানি হুইয়াছিল। মিউজিয়ামের কর্তারা 
এই তথা ইংরাজীতে লিখিয়। রাখিয্াছেন। খৃষীয় হষ্ঠ শতাবীর কথ! । 

খু্ীয় অষ্টম শতাীর একটি কাষ্টমৃপ্তি দেখিলাম। ইহার নাম হোশো 
ন্যোরাই। নিম়্ে লিখিত আছে 
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অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আনীত বলিয়। গ্রবাদ। 

অষ্টম শতাবীতে একজন হিন্দু বাষ্ঠশিল্পী জাপানে বহু মৃত্তি গড়িয়া- 
ছিলেন। তাহার নাম মোন্দোশি--তাহার জারা সম্বন্ধে কোন 
কথা জান যায় না। 

মোন্দোশি-গঠিত সাতটি দেবমৃত্তি মিউজিয়ামে আছে। প্রত্যেকটা 
কাষ্টদির্থিত এবং ল্যাকার-ষপ্তিত। মৃত্বিসমূছ্ের নাম ভারতবাসীর অপরি- 
চিভ। মৃত্তিগুলির নীচে ইংরাজীতে লেখা আছে-_ 

(১) অশূর-ও, (২) কেনতৎন্থব-ও, ( ৩) করুয়-ও, (৪) কুবেন্দ- 

রাইও*ও (৫ ) হিরা-কয়-রাইও-ও, চি (৭). বি 

স্বাইও-৪ ৷. 


নারা-মিউজিয়ামে উীরতবর্ষ ৩৪৫ 


বুদ্ধদেবের শাঁকাসিংহ নাম জাপানে,'শাকা” হইয়াছে । শাকাসিংছের 
নগর “ওশাকা” নামে খ্যাত। নারার নিকটেই ওশাকা। জাপানী 
বৌন্প্ণণ শাকাদেবের দশজন শিষ্য ্বীকার করিয়। থাকে । মিউ- 
জিয়ামে পাঁচ জনের মৃত্তি আছে__সুঙ্ডিত মন্তক ভিস্কুগণকে দেখি- 
লেই চেনা যায়। এইগুজির গঠনকর্ভাও মোন্দোশি। শিষাগণের 
নাম নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে--(১) মোকেনে-বেন্‌, (২) স্কুরুণা, (৩) বাকারা, 
(৪) কামেন ইয়েন, (€) স্থবোদাই । : 

কোয়ার্রন দেবীকে কোন কোন পণ্ডিত জাপানী অবলোকিতেশবর 
বলিয়। থাকেন! (7) ষষ্ঠ শতাবীর একটি মৃত্তি দেখিলাম। কোরিয়ার 
ভাম্কর ইহার গঠনকর্ত! বলিয়া প্রবাদ চলিতেছে । ইহা বোধহয় জাপা- 
নেধী সর্বপুরাতন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন। 

অষ্টম শতাীর জাপানী বৌছ্ছেরা ধনধানষ্টানের জন্য মুখোদ পরিয়! 
নাচ-গান করিত। দেই নাচ-গালের নাম গিগাকু। এই গিগাকুই 
চতুর্দিশ-পঞ্চশ শতাৰীতে নো-নাটকে পরিণত হইয়াছে। অষ্টম 
শতান্ীর বৌদ্ধ"মুখোন অনেকগুলি দেখিলাম ' 

পিত্তলাদি ধাতুর ব্যবহারও প্রাচীন জাপানে অজানা ছিন না। 
বৃহ ঘণ্টাগুলি সবই পিত্তলনির্মিত-_নারা এবং কামাকুরার বিরাট 
বুদ্মূত্তি পিত্তলেরই বন্--সেদিন কিয়োতোর স্থবর্ণ প্যাগ্গোডার উপর 
পিতলের ফিনিঝ পাখী দেখিয়াছি। নারার মিষ্টজিয়ামে পিত্তলের ঢালাই 
হইতে প্রস্থত মৃত্তিশিয় দেখিলাম। দুইজন দণ্ডায়মান শিষা সহকারে 
আমিদা ( জমিতাভ ) বুদ্ধ পদ্মাসনে টি! রচনার টিনা সুজি? 
আয়তনে বৃহৎ নয়। 

আমর! ক্ঞারতবর্ষে পরলোকের দেবত। যম এবং তাহার ফেরাদি 
চিন্প্বথের ভয়ে অস্থির থাকি।. জাপামীরাও হযমছেবের কল্পন। 
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আমাদের ধরণেই করিয়াছে। মিউজিগনামে তিনটি বিকট মু্তি দ্েখিলাম। 
মধ্যবর্তীটির নাম যেম্মা-ও, ছুইপার্ের মৃত্তত্বয়ের নাম শিরো-কু এবং 
শিম্যো। 

শিম্যো আমাদের চিত্রগুণ্ের জাপানী সংস্করণ__তাহার হস্তে কলম। 
দোভাষী বলিলেন__“বালক-বালিকার্দিগকে নীতি শিখাইঝর জন্তু 
আমাদের জননীগণ প্রথম হইতে পরলোক ও নরকের কথ গল্প করিয়া 
থাকেন। মিথ্যা কথা বলিলে যমের দূত জিহ্ব! কাটিয়। দিবে ইত্যাদি 
শুনিলাম, প্রতি বৎসর ১০ই জুলাই তারিখে জাপানী মাতার যমদেবের 
পুজা করিয়। থাকেন। 

শিশুজীবন-সম্পর্কিত আর., একটি দেবত। জাপানে স্থপরিচিত। 
যেখানে-সেধানে এই দেবতার মৃত্তি দেখিয়াছি। ইহীর নাম জিজৌ। 
ইনি বালক-বালিকাদিগের মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মার অভিভাবক 
হন। আমরা যষ্টীমাতার পৃ্। করিয়। থাকি__কিন্ত এই ঠাকুরুণ 
জীবিত শিশুগণের রক্ষাকর্্রী। 

আমর! কাত্বিককে দেব-সেনাপতি বলিয়া থাকি। জাপানের 
বৌদ্ধেরাও রণদেবতার পুজা করে। হাচিমান্‌ জাপানীদের সংগ্রাম- 
দেব। নারাতে এই দেবতার একটি মন্দির আছে। এতদ্াতীত 
দ্বাদশ সংখ্যক যুদ্ধদেব জাপানী সমাজে পরিচিত। নানাযুগের চিত্রকর 
ও ভাম্বরের! এই সমুদয় রুত্রমৃত্তির কল্পনা করিয়াছেন। মিউজিয়ামে 
নবম শতান্বীর কতকগুলি যুদ্ধদেবতা দেখিলাম। এইগুলির গঠনকর্তা 
কোবো দ্বাইশি। এই ব্যক্তি জাপান হইতে চীনে যাইয়া বৌদ্ধ ধর্মের 
এক বড় ঘাটি হইতে নির্বাণতত্ব শিখিয়৷ আসেন। 

দেবেধিতেছি, আমর পুত্রাণ ও তন্ত্রের সাহায্য ভারতবর্ধে যে সমূধয় 
দেবছেবীর পুজা প্রবর্তন. করিয়াছি, জাপানী বৌদ্ধেরাও সেই: সমূদয় 
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দেবতাই পূজা করিতেছে। মূল ভারত হইতে এই সমৃদয়ের কল্পনা 
জাপানে আসিয়াছিল কি না, আলোচন! করিবার প্রয়োজন নাই । বোধ 
হয় আসিয়াছিল। এই পর্যস্ত সহজেই বুঝা যায় ফে, প্রতিমা-পৃজার 
ক্রমবিকাশ হিন্দুনামে ভারতবর্ষে যেকধপ, বৌদ্ধনামে নি্লণ-দেশেও সেই- 
কূপ। ভারতীয় হিন্ু-দমাজের দ্েবতত্ব এবং জাপানী বৌদ্ধদিগের দেবতদ্ব 
একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। 

মিউজিয়ামে নারার সমীপবর্তী জনগদ্দমূহ হইতে সংগৃহীত নান! 
মৃত্তি ও চিত্র দেখিলাম । অষ্টম শতাব্ধীর পরবর্তী যুগসমূহেরও কতি- 
পয় নিদর্শন রহিয়াছে। অষ্টঘ শতাবীর প্রথমভাগে (৭১* খুঃ জ:) 
নারাচ্চে রাজধানী স্থাপিত হয়। কোরিয়া হইতে হষ্ঠ শতান্বীতে 
রঃ অঃ৫৫২) বৌদ্ধ ধশ্থের আমদানী হইয়াছিল। ভার তবর্ষে তাহার বহু 
পূর্বে কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের যুগ প্রকটিত হইয়। গিয়াছে । হর্ষবর্ধনের 
পর উত্তর ভারতে পালবংণশ তখন কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। সেই যুগে 
ভারতবর্ষে বিষ, শিব ইত্যাদির পুজা প্রবর্তন হইয়াছিল। মহাযান- 
মতাবলম্বী বৌদ্বদিগের দেবদেবীগণ ভারতীয় অন্থান্ত গেবদেবীগণের 
পরিবারে মিশিয়। হাইতেছিলেন। জাপানের বৌন্ধধন্ম বুঝিতে হই 
ভারতীয় ইতিহাসের এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে। যে তত্ব ভারত 
বর্ষে হিন্দত্ব আখ্যা গ্রহণ করিতে থাকিল, তাহাই এশিয়ার প্রাচ্যত' 
দেশে বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইয়াছে। জাপানের বৌদ্ধ 
আর ভারতের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মে কোন প্রভেদ আছে কিঃ 
সন্দেহ-_গ্রভেদ এই যে ভারতবাসীরা বুদ্ধ শবটা ব্যবহার করে না 
কিন্ত মুষঠিল্পনা, মৃষ্তিপূজা, পুজার অনুষ্ঠান, পুরোহিতদিগের নিয়ম, ত্র 
আরাধনা, আরতি, নাচগান, বাজনা, কথকতা ইত্যাদি সবই প্রায় এ 
ধরণের। এতথ্াতীত ভারতীয় জনসাধারণ যেমন অসংখ্য ধর্মসন্তরদা 


৩৪৮ ". খর্তমান জগৎ 


বিস্তক্ত-_.জাপানী বৌদ্ধেরাও সেইরূপ অগণিত দলের অন্ত্গত। সম্পরাদায়- 
গুলির বিশেষত্ব বুঝান সাশ্প্রদায়িকগণের পক্ষেও কষ্টপাধ্য। 

৩৩ কোটি দেবতার দেশে “সর্বং খষিদং ব্রক্ষ-দর্শনের উৎপতি 
হইয়াছিল । প্রতিমা-পুজার পশ্চাতে যোগ, ধ্যান, আত্মোপলধি, ব্ধত্ব- 
প্রাপ্থি “দাধুজ্য", সামীপা ইত্যাদি বিরাজ করিত। জাপানী বৌদ্ধেরাও, 
অগণিত দেবদেবীর সকাম পুজার পশ্চাতে বৈদাস্তিক অধ্যাত্মতস্ব প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। আমর! যাহাকে ব্রহ্ম বলি, বৌন্ধদর্শনে তাহার নাম বৃদ্ধ। ব্রন 
যেমন একটা মাথা খাটাইয়া বাহির করা “এব ট্রাকখন* মাত্র, জাপানী- 
দের চিন্তায় বৃদ্ধও সেইরূপই একটা এাব্ট্রাকশন। এইক্প নিগুণ 
দেশফাল-বিবঙ্জিত এাবৃট্রাকশন দুইদেশে মৃত্তিপূজার অন্তরালে জাগরুক 
রহিয়াছে। ্ 

কোরিয়া-শিল্পীর কোয়ারন সম্ধদ্ধে 0191) বলিতেছেন__প[£ 15 ০1009 
৪100 ০500015: 00158015509 00 10006 0080 000 006 52101- 
56 0181] 19810910656 0110 210 9%900190 0061 চ01581] 010 
95, (1809 0856, 10151015817 10 50719, ৪70 203010651 
10110815955 10 ৪77 5006176 01 019 17156011081] 09591010701 ০£ 
আট 1615 ও 505055561555 70816, 81] 2100 91100) 00751651- 
045 2100 10801178002. 159156. 0118 0180617 195 0100811- 
560 210 06০08619৩, ০0059701017811910 181590 €0 016 70 
[0%/67 00 005 0105 800 07৪ 0000611176 01 075 15650 200 
112100$ 815 2108036 015851681]. 10196 10096, (0০0) 9/11115 15561%60 
204 0010896 883 956 8: 09181198955 21805008৮15 1009 
200 20691176- অর্থাৎ “এইটাষ ঠশতাবীর কাজ। বোধ হয় কোরিয়ান 
শিল্পী প্রটা করিয়াছিলেন । অথবা হদি জাপানী শিল্পীর কারিগরি ইহাতে 
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থাকে, তাহার পরিদর্শক নিশ্চয়ই ছিলেন কোরিয়ান ওত্তা। কোয়াক্জন 
স্ত্রী কি পুরুষ বুঝিবার জে। নাই। রোগা পাতলা রনব মৃঠি। কোন ত্বীবিত 
নরনারার মুত্তি এরূপ দেখ। যায় না। এটা একাম খাঁটি কাল্লনিক চেহারা 
কিন্তু হাত এবং মুখের গড়ন অতি স্্দর। আর দড়াইবার ভ্ীও 
চিন্তাকর্ষক। 

মিউজিয়ামের কাষ্টমুত্তিগুলি দেখিয়া উচ্চতম শ্রেণীর শিল্পকর্ম্বর পরি- 
চয় পাওয়া যায়। কারিগরের! ভারতবাসীই হউন, বা চীন! বা কোরিয়ান 
হউন অথবা! যামাতো-সন্তানই হউন তাহাদের কার্য দেখিবামাত্ শিল্পশকি 
হয়ঙম করিতে পারি। প্রতোোক মৃষ্তির ভিতর দিয়! জীবন ধেন ফুটিয়া 
বাহির ইইতেছে। বেশতৃষা। ধরণধারণ। ভাবভ্গী, সবই অতিশয় দক্ষভাবে 
কল্পিত হহয়াছে। কোথাও দয়া, কোথাও ভক্তি, কোথাও প্রতাপ, 
কোথাও স্েহ। কোথাও শান্তি যেন দর্শকের সম্মুখে মৃত্ঠি গ্রহণ করিয়া 
নগায়মান। মৃতিগুলিকে দেবমূত্ঠি বলিয়। না জানিবেও দর্শকের বুবিতে 
কষ্ট হয় না। অষ্টম শতাৰীর নারা-যুগ হইতে অয়োদশ শতাষার কামাকুরা- 
গর্ত জাপানী মুদিশিল্পীর৷ অভ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। . 
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মরাইয়ালীর পুন ওয়াসেন-বিশ্ববিদ্যাগয়ে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
শিক্ষা করিতেছে। গ্রীম্মাবকাশে নারায় আদিয়৷ বাদ করিতেছে। সের্দিন 
তোকিওতে অধ্যাপক শিয়োজাওয়ার নিকট শুনিয়াছিলাম_-এই ছুই বিদ্যা 
শিখিবার জন্তই প্রায় ১০** ছাত্র ওয়াসের-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াছে। 
শিয়োজাওয়। এই বিভাগের কর্তা । 

যুবক ইংরাজীতে গরস্থাদি পাঠ করে-_কিন্তু সম্যক বুঝিতে পারে না। 
্রসথগুলির কঠিন শবমূহের জাপানী অন্বাদ লিখিয়! রাধিবার জন্তু 
একখান! খাতা আছে। বল! বাহুল্য ইংরাজীতে কথ! বলা ইহার পক্ষে 
অনভ্ভব। জেনাস্ুলের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের যতটা ইংরাজী 
দূখল ছিল এই যুবকের দখল ততটা! । অথচ সর্বপ্রদিদ্ধ ইয়োরামেরিকান 
পণ্তিতগণের রচনার মহিত পরিচিত করান হইতেছে। মাতৃভাষাকে বিদ্যা- 
শিক্ষার মুধ্য দ্বারন্বরূপ গ্রহণ করিয়াও একটা নবীন জাতি বিদেশীয় উচ্চতম 
জানের অধিকারী এইরূপেই হয়। 

নার! আঞ্জকাল একটা জাপানী জেলার প্রধান নগর। এখানে শিল্প- 
বাণিজা ইত্যাদি বিষয়ের কোন বিশেষত্ব নাই। খুরীয় অইটম শতাবীতে 
এই নগরে যখন রাজধানী ছির তখন এখানে ধর্শচর্চারই প্রধান কেন 
ছিন। বস্তুত: বৌদ্ধ পুরোহিভগণপের ক্ষমত| অভাধিক বাড়ি গিয়া- 
ছিল। ইয়োরোগীয় ইতিহাসের মধাযুগে ধর্মনেত! গোপ এবং দেশ- 
নায়ক নরপতির মধ্যে যে প্রতিছন্থিত দেখ! দিয়াছিল জাগানেও মেইরূগ 
ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। পুরোহিতগণের প্রস্তাব ও আওতা হইতে 
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দুরে থাকিবার জন্যই অষ্টম শতাবীর শেষভাগে মিকাভোগণ কিয়োতোতে 
রাজধানী প্রবর্তন করেন। তাহার পর আজ ১৬* বৎসর চলিয়া গিয়াছে। 
এই জনপদ কত যুন্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্ধু মোটের 
উপর নারা'নগরীর ধর্চ্চ। এবং ধর্্প্রভাৰ অস্তহিত হয় নাই। ১৮৬৮ 
ৃষ্টাব্বের মেজিযুগ্র বৌদ্ধধন্্রকে সুনজরে দেখে নাই-_শিস্তো-মতই এই 
যুগে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। কাজেই জাপানের নর্বাত্্ বৌদ্ধ 
অন্থুষ্ঠানের মহিম। অবদর দেখিতে পাই। নারাতেও বৌদ্ধ মন্দিরাদির 
দুর্দশা অল্পবিস্তর লক্ষ্য করিতেছি। যাহা হউক, এখনও নার! প্র/চীন 
বৌদ্ধ-জীবনের ধ্বংনাবশেষ বহন করিয়া! জাপানী সভ্যতার আদিম যুগ্গের 
পরিচয় দিতেছে । নারাতে আপিয়া মন্দির, প্যাগোডা। কোর্বাক্ রন, হাচি- 
মান, ঘণ্টা, তোরী, হরিণের পাল, প্রস্তর-প্রদীপের সারি ইত্যাদিই দেখিতে 
হইবে। অন্ত কোনপ্রকার বস্ত এখানে নাই। 

সর্বপ্রণিদ্ধ দর্শনযোগ্য বন্ধ এখানকার “দাইবুৎহু” বা বিরাট যুদ্ধ। 
মি পিততল-নির্টিত__অষ্টম শতান্ধীর রচনা। মন্দির এবং মৃদ্ি ছুই-ই 
বহুবার গুড়িয়া গিম়াছে। এক্ষণে যোড়শ শতাবীর মুদি এবং অষ্টাদশ 
শতাব্বীর মন্দির দেখিতে পাই। 

নার। যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহার নাম ঘামাতো। ইহাই জাপানের 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সর্বগুরাতন স্থান। এই জনপদের নাম হইতেই জাপানীরা 
সমগ্র দেশকে য়ামাতে! বলে এবং জাপানী জ্বাতীয়ভাবকে *য়ামাতো! 
ঘামেশিশ (807909 [09112510) বলে। পঞ্চনদ ও আর্ধ্যাবর্তের 
নামে হিন্দুর মনে যে সকল ভাব জাগে, ফ্বামাতোর নামে নি্কনবাসীদের 
সেই ভাব উদ্দিত হয়। প্রামাতো*কে হিন্দু পুরাণের “ঘমকোটি* বিবেচনা 
কর! হইতেছে । ও 

য়ামাতো-গ্র্েশে বছুবার বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছে। নাঁরার উপর আক্রহণ 
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ছুইবার ঘটয়াছে_-একবার দ্বাদশ শতাব্দীতে আর একবার যোড়শ 
শতাবীতে | দ্বাইবুৎস্থ দুইবারই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়্াছিন। যুদ্ধের অনলেই 
জাপানের প্রায় প্রত্যেক কাষ্ঠ-শিল্প একাধিকবার ভস্মীভূত হইয়াছে। 
সাধারণ আগুনে কাঠের বাড়ী, কাঠের মন্দির, কাঠের প্রাসাদ, কাঠের মৃদঠি 
বেশী নষ্ট হয় নাই। 

দুনিয়ায় নারার এই দাইবুৎস্থর সমান বিশাল মি বোধ হয় আর নাই: 
মিশরের কোথাও এইকপ বিরাট গঠন দেখি নাই। জাপানীর! বুহদাকার 
গৃহনিম্ধাণে এবং খোদাই-কার্ষ্যে ও স্থাপত্য-শিল্পে প্রচুর নিদর্শন দেখাইতে 
পারে, একথ। জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ধ্বে ভাবিতাম ন|। বিরাট ও 
বৃহতের দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই সাধারণতঃ মিশরের কথা মনে হইত। 

ধ্যানোপবিষ্ট বুৎস্থুর উচ্চত! ৫৩ ফিট। পদ্মাসনের উচ্চতা ১* ফিট। 
এই আসনের পরিধি ৬৮ ফিট। বিগ্রহের পশ্চাতে গ্রভামণ্ডল বিরাজিত। 
তাহার দৈর্ঘ্য ৮৩ ফিট এবং প্রস্থ ২৫ ফিট। মুঠি দেখিয়া বিশেষ সন্ত 
হইলাম নাগাল ছুইটা অত্যধিক স্ফ্ীত--চোথের তঙগীতে ধ্যানের 
গ্ররিমা নাই। সমগ্র মুখমণ্ডলে গাভীর্ধা, শান্তি ও সংঘমের পরিচয় 
পাই না। 

মন্দিরের সম্মুখে একটা গ্রকাণ্ড পিতল-গ্রদীপ। না যায়, লঙ্কান্বী 
হইতে যে পবিত্র অগ্নি আনিত হইয়াছিল তাহা ইছার ভিতর রক্ষিত 
ছিল। মন্দিরের ভিতর মৃষ্ঠির পশ্চাতে অষ্টম শতাৰীতে ব্যবহৃত নানা- 
-বিধ দ্রব্য সংগৃহীত রহিয়াছে। 

পুকুরে মাছের খেলা দেখিতেছি, মত্স্তগুলিকে রুটির টুকর! খাওয়াই- 
তেছি । মাঠে হরিণের সঙ্গে আলাপ করিতেছি। -হরিণকে বিছুট খাওয়ান 
নারা-যাত্রীদিগের একটা! কার্ষ্যবিশেষ। আমাদের দেশে কোথাও মর 
পৃবিজ, কোথাও হরিণ পবিজ্ঞ-ইত্যাদি। সেই সরূল স্থানে এই সমুদয় 
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জীবের হত্যা নিষিদ্ধ। নারাতে হরিণ পবিত্র-কোন ব্যক্তি হরিণ হত্যা 
করিলে কঠোর শাস্তি পায়। 

কথিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে কাহগ! ফুজিয়ার! নামক প্রশিদ্ধ মনি 
বংশের স্থাপয়িতা শ্বেত হরিণে বদিয়। নারাতে পদার্পণ করেন। সেই হুরি- 
পের শৃজে হ্বাদশ শাখ! ছিল। এইকপ হরিণ আজকাল দেখা যায় না। 

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি সবই ঘন সবুজ কষ্ণাভ পাইনে পরিপূর্ণ । 
একটা পর্ধতপৃষ্ঠে কেব্গ মাত্র কচি মবুজ ঘাস জন্িয়া থাকে। দূর হুইতে 
রঙ্গিন রেশমের টুপি বলিয়া ভ্রম হয়। এইজন্র পাহাড়ের নাম টুপি-পাহাড়। 
এখান হুইতে ধনধান্ত-পুপ্পেভরা যামাতো-প্রদেশের সম্পূর্ণ দৃষ্ত দেখা যায়। 

টুপি-পাহাড়ের একদিক দাইবুৎস্থ এবং অন্তান্ত বৌদ্ধ মন্দির__অপর 
দিকে শিস্তো-মতাবলদ্বীদিগের প্রধান তীর্থক্ষেত্র । ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে 
এখানে মহাধুমধামের সহিত উৎসব অনুষ্টিত হইয়! থাকে । 

এই মন্দির সন্বন্ধে ইয়ান্কি রমণী তাহার 11011319179 102-গস্থে 
বলিয়াছেন-+770 [595058. (01015 15 076 9৩15 ০৪605015191 
91000001507) & 01509 0£ 1091 ০০00782105) 50105110500) 
£৪095, 91101755 09100600061 50100 150, 100 5০15৫ 
50210069200. 51710011081 119 0£ 11০০ 08190117201 
1961016 035 01091) 00975. 

বৌদ্ধমন্দিরের ভিতর মুদ্তির গৌরব এবং নানাপ্রকার পুষ্জা-সামগ্রীর 
জীকজমক দেখা যায়। শিস্তো-মন্দিরে “যোড়শোপচারের” লেশ মাজ 
নাই। কতকগুলি কাগঙ্জের টুকরা মালার আকারে ঝ্ুলান থাকে। 
এইগুলি পিতৃপুরুষগণের আত্মার আবাগন্বরূপ পু্জিত হয়। সম্মুখে দড়াইয়। 
হাতে তালি দেওয়। এবং মস্তক অবনত করা পুজার অনুষ্ঠান। এইকপ 
সাদাসিধ! আড়ন্বরহীন ধর্ধানৃ্টান মৃত্তি-পুজকের ধর্থে দেখিতে গাইব ন|। 

হও 
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কাস্থগ। মন্দির ক্রিপ্টোমেরিয়া, কপুর্র) চেরি এবং মেপ্ল-তরুর বাগানে 
অবস্থিত। সমগ্র আবেষ্টন ঘোরতর কৃষ্ণাভ সবুজবর্ণ। কিন্তু তোরী, 
মন্দির ইত্যাদি গভীর রক্তবর্ণ ল্যাকারে মণ্ডিত। মন্দিরের প্রবেশপথে 
ছুই পারি প্রস্তর-প্রদীপ সকলেরই দৃষ্টি আকুষ্ করিবে। প্রধান মন্দিরের 
বারাম্দায় বহুসংখ্যক পিত্বলের প্রদীপ ঝুলিতেছে। শিল্তে।-মতাবলম্ীরা 
তাহাদের মন্দিরে প্রদীপ উপহার দিয় থাকেন। পিতৃপৃজার ধণ্টে পূরবপুরুষ- 
গণের উদ্দেশ্তে বাতি প্রদান করা অন্ততম লক্ষণ। ভারতবর্ষেও আমর! 
“বংশে বাতি দেওয়া” কথাটা বেশ জানি। হিন্দুমতে বংশে ধাতি দিবার 
জন্তই পুত্রের জম্ম হয়। বংশরক্ষা-প্রয়াসী হিন্দরাও কি শিশ্তো- 
মতাবলঘ্বী? ্ 
ছোট মন্দিরের সম্মুখস্থ এক গৃহে দুইটি বালিক। নৃত্য দেখাইল। 
একজন প্রৌঢা রমণী কোতো.-যন্ত্র বাজাইলেন। সামিসেনের মত কোতোও 
জাপানীসমাজে স্থ প্রচলিত বাগ্যন্ত্র। ইহাতে সাতট। তার থাকে। কোতে। 
আকারে বৃহৎ মেজেতে শোয়ান। হাতে তুলিয়া বাজাইতে হয় না। 
একজন পুরোহিত এই তিনজনের সঙ্গত অঙগদারে গাহিতে থাকিলেন। 
স্থুর অনেকটা নো-গীতের অস্থুরূপ। গায়কের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ শিস্তো টুপি । 
নারার বাজারে নৃতন বেশী কিছু দেখিবার নাই। বেশীর মধ্যে 
দেখিলাম, নো-নাটকের দৃশ্তা বলীর ক্ষুদ্র অন্্করণদ্বরূপ কাঠের ও ল্যাকারের 
খেলানা। নারাজেলার কম্যরশ্যাল মিউজিয়াম সহরের পার্কে অবস্থিত। 
জাপানের প্রত্যেক জেলাকেন্দ্রে মিউনিসিপ্যালিটি স্থানীয় শিল্প ও কৃষি 
পরিপুষ্ট করিবার জন্ত একটা করিয়া সংগ্রহালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
মিউজিয়ামে ক্রব্য-বিক্রয়ের নিয়মও আছে। ূ 
জাপানী-দরাই এবং সাধারণ গৃহেরও অভ্যস্তরগুলি অতি সথন্গর। 
টেবিল, চেম়্ার অথবা বিশাল আয়নার আড়দর নাই। নিতান্ত নাঙগাসিধা 
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আসবাব-- আসবাব একপ্রকার নাই বলিলেই চলে--বিছানা ঘরের 
ভিতর রাখা হয় না। নরম মাছুরের আবরণ মেজের উপর রহিয়াছে-- 
বেশ স্থন্দর কাঠের ফ্রেমে ঈষৎ শ্বেত কাগজ মোড় রহিয়াছে_ইছাই 
গড়ান বেড়া। দেওয়ালে ছু-একখানা! কাকেমনো ঝুলিতেছে । কোথাও 
ধূল! ময়লা জমিবার কিঞিন্াত্রও সম্ভাবনা নাই। মেঞজের ম্যাটিং 
দেওয়ালের কাগজ এবং সর্বত্র সুন্দর কাট! কাঠের বাহার চোখের জানন্দ 
দান করে। প্রত্যেক গৃহে, সরলতা, শাস্তি এবং সংযম যেন মাথান 
রহিয়াছে । বাগান ত ঘরের সঙ্গে আছেই-যদি স্থানাভাব হয় গামবার 
ভিতর বামনতরুমমৃহ আনিয়। একট উদ্ভান রচিত হইয়া থাকে। 
জাপানীর! আটপৌরে জীবনেও দৌনর্যোর আদর করিয়া থাকে। নিত্য 
নৈমিত্তিক কাজে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি জগতে বেলী নাই। অথচ 
জাপানীরা দরিদ্র ও মিতব্যয়ী জাতি । বিলালী ন| হইয়াও দৌন্দধনিষ্ঠ 
হওয়া যায়। 
অষ্টম শতাববীতে কোবে। দাইশি (৭৭৪-৮৩৫ ) চীনে বৌদ্ধধর্ শিক্ষ। 

করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ বন্থ জাপানী যুবক চীনে প্রেরিত হইত। 
একজন নারাবাসী কবি নাকামারো আবে তীহাদের অন্ততম। চীনা- 
পঞ্জিকা ও কালনির্ণয় বুঝিবার জন্ত ইহাকে পাঠান হইয়াছিল। স্বদেশে 
ফিরিবার সময়ে চীনা-বন্ধুগণ তাহাকে বিদায় ভোজ দেন। নৈশ-ভোজ- 
নের পর চাদ দেখিয়া! কৰি নিম্নলিধিত্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন 
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৫৬ বর্তমান জগৎ 


আকাশে তাকাতে গিয়ে, 
মন গেল চ'লে দুরে; 
দেখিলাম ষেন চীদের উঠ! 
মিকাশা গিরি শিখরে 
সে হুদূর কাসুগা-পুরে ! 
নাঁরার *টুপি-পর্কতের” নাম মিকাস1। কাস্থগ! মন্দির ইহার পাদ 
দেশে অবস্থিত। কবি চীনে চাঁদ দেখিবামাত্র স্বদেশের চন্দ্রোদয় কল্পনা 
করিলেন। অষ্টম শতাব্বীর জাপানী কবিতায় আধুনিকতম যুগের 
মানবাত্ম। বিরাজ করিতেছে। 
মারার নিকটবর্তী একটি শ্রোতম্বতী সম্বদ্ধে নিম্নলিখিত কবিতা 
উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা নবম শতাবীর রচনা। 
4511150. স10)158599186580515 90580 
90 9010] 00115 ৪10179) 
106 55511550076 9005 (06107551555 
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ভাসা-পাতায় লাল তাৎস্থৃতা দরিয়া 
যায় গড়িয়ে মধুর রবে; 
অমর দ্বেবতাগণও, ধার। 
পাপ পুণ্যের বিচারক ভবে, 
এই সুন্দর গান শুনেছেন কবে ? 
নারার মেপ্ল-তরু প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেব হাঁচিমানের মন্দির মেপ্জ- 
বাগানে অবস্থিত । একজন কবি রেশমী কাপড় অপেক্ষা মেপ্ল-পত্রের 
লৌন্ধর্ধ্য বেনী প্রশংমাযোগ্য বিবেচনা করিতেছেন। এইজগ্ত দেবতার 
নিকট তিনি কোন উপচৌকন আনেন নাই। 


নারা-মাহাত্ম্য ৩৫৯ 
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রডিন রেশমে লেখ গান 
আনি নাই তোমার মন্দিরে, 
মেগল্ততরুর পাতাগুলি লহ 
শোভে এরা তামুকে-গিরি শিরে)-_ 
হারায় এরা রেশমী শ্রীরে। 
দ্বাদশ শতাব্দীর একব্যক্তি তাহার প্রণয়িণীর কৃপালাড করিবার জ্ 
কোয়ান্জন ( কুপ| ) দেবীর নিকট প্রার্থন। করিতেছে। এই বাঞ্জি নারার 
নিকটস্থ পার্বত্য পল্লীর অধিবামী। 
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হ| কোয়ান্নন। গিরিবাসিনি! 
প্রিয়ার তরে মোর হিয়। শুকায়। 
তোমার দেউলের মাথায় ঝড় যেমন 
তার বিরাগ নিগ্রহ মোরে কাদায়) 
এই ক্রন্দন কি তোমার কানে না যায়? 


ষষ্ঠ শতাব্দীর জাপানী নালন্দা 


আধুনিক নারা-নগরীতে অষ্টম খতাবীর বৌদ্ধ ও খিস্তোজীবন 
দেখিলাম। অনতিদুরে যষ্ঠ ও মধ্ধম শতাবীর জীবন-চিহ্ন বর্তমান 
কালেও দেখ! যায়। ওসাকা-নগরীর সন্নিহিত সাকাই-বন্দরে কোরিয়ার 
বৌধ্ষপ্রচারকগণ জাপানে প্রথম পদার্পণ করেন। এই কারণে য়ামাতো- 
গ্রদেশ জাপানী সাতার প্রাচীনতম নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 
প্রাচীনতম ইনপ্স্থ হইতে ইংরাজের নবীনতম দিল্লী পর্যন্ত ভূখণ্ড ফেমন 
৪%1৫* মাইল বিস্তৃত, সেইকপ সাঁকাই, ওসাকা, নারা, কিয়োতো। উজি 
ইত্যাদি জনপদমমূহ ৪%1৫* মাইল তৃথণ্ডে অবস্থিত। এই ভূখণ্ডে 
যামাতো-গ্রদেশ গ্রধান স্থান অধিকার করে। যষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাবী 
পর্যন্ত সাকাই-নারা জনপদ প্রসিদ্ধ ছিল। তার পর হইতে কিয়োতো 
অঞ্চন গ্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর সমগ্র অঞ্চলকে একই 
সভ্যত।-গ্রবাছের অন্তর্গত বিবেচন| করা আবস্তক। 

ঘামাতো-গ্রদেশের ভিতর দিয়া রেলে চ্লিতেছি। চারিদিকে কেবল 
ধান্ক্ষে্র। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী হইতে নামিলাম। ডাছিনে কিছু 
দুরে সবুজ নীল পাহাড়-_তাহার পাদদেশে হরিযুরজি-বিহারের প্যাগোডা- 
ছুঁড়া দেখিতে গাইতেছি। 

ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া রিকৃশ চলিতে থাকিন। খানিক পরে 
পল্জীর মধ্য আসিয়া গড়িলাম। রাজপুত্র শোতোকু তাইশি (৫৭৬-৬২১) 
এই পন্মীতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রাণী সথইকোর 
প্রতিনিধিশ্বরূপ কার্য চালাইতেন_-ন্থয়ং রাজ! হন নাই। সে ষ্ঠ 


ব্ঠ শতাবীর জাপানী নালন্দা ৩৫৯ 


শতাবীর কথা--সেই যুগের রাজপ্রাসাদ এবং বিহারের কিষঘংশ এখনও 
বিদামান রহিয়াছে । কোরিয়ার শিল্পী ও ধর্ধপ্রচারকগণ জাপানে 
আদিবার পর এইখানেই তাহাদের প্রথম মন্দির, মঠ, বিদ্যালয় ইত্যাদি 
নিশ্মাণ করেন।- এই যুগের পূর্ববর্তী কালের কোন সৌধ জ্বাপানের 
কুত্রাপি দেখা যাঁয় না। অসভা জাপান ষেদিন এবং ষেখানে সভাভার 
আলোক প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ সেইদিনের স্থতিত্তস্ত যথাস্থানে 
দেখিতে আসিয়াছি। সৌভাগাক্রমে প্রাচীনতম জাপানী সভ্যভার নিদর্শন 
এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। যেস্থানে যেভাবে কোরিয়া প্রচীরকগণ সৌধাদি 
নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেইস্থানে মেইভাবেই কয়েকটা সৌধ 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বন্নংখাক গৃহ নানা যুগে ও নানাকারণে ধ্বংস 
প্রা হইয়াছে; কিন্তু সম্রাট, দাইমে! এবং পুরোহিতগণ যথাসভ্ভব পুরাতন 
রীতি রক্ষ| করিয়া সেগুলির সংস্কার করাইয়াছেন। ফলতং আজ বিংশ 
শতাব্দীতেও জাপানী সভাতার শৈশবকাল সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার স্থযোগ 
পাইতেছি। 

হরিযুজিতে জাপানী সভ্যতার শৈশবাবস্থ। দেখিতেছি সভ্য-_কিন্ধু 
ইহ! এশিয়াটিক সভ্যতার শৈশবকাল নছে। জাপানে যবন কোরিয়ার 
বৌদ্ধগণ গুরুগিরি করিতে আসেন, তখন কোরিয়ায় এবং চীনে মভাতার 
মধ্যান্তকাল বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে তখন কালিদাদ-বিক্রমাদিত্যের 
পরবর্তী যুগ। এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে তখন মহম্মদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে 
মাত্র। কিন্তু মূদলমান গৌরব স্থুরু হয় নাই। ইয়োরোপে তখন বর্ষর 
ঘুগের তাগুব চলিতেছে । বস্তন্: তখন ভারতীয় প্রভাবের মণ্ডলে 
এশিয়াবাসী জীবন যাপন করিত । সেই পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় মভ্যতা। এবং 
তারতবশিষ্য চীন ও ভারতগ্রশিষা কোরিয়ার উত্তরাধিকারীব্ূপে জাপান 
জগতের কর্মক্ষেত্রে জীবন আরস্ত করিল। এই কারণে হরিযুদ্ধিতে 


৩৬০ বন্তমান জগৎ 


জাপানের শৈশবযুগ দেখিয়া আদিম মানবের পরিচয় পাইতেছি না_-বরং 
শ্রেষ্ঠতম শিল্পজ্ঞান এবং সমাজ-জীবনের লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি । 
অন্যান্য জাতিপুঞজ সভ্যতার অ, আ, কঃখ হইতে হাতে খড়ি দিয়াছে-- 
কিন্তু জাপান একটা| সর্ববাঙ্গ সুন্দর সভ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিল। 
যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকার নব ভূখণ্ডে যেরূপ ইয়োরোপের 
সমাজজীবন পুরাপুরি স্থানান্তরিত হইয়াছিল--তাহার ঠিক এক হাজার 
বৎসর পূর্বের খৃ্টা়বষ্ঠ ও সপ্তম শতাবীতে এশিয়ার তৈয়ারী মাল জাপানে 
গ্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমেরিকার সঙ্গে ইয়োরোপের যে সন্বন্ধ, 
জাপানের সে এশিয়ার সনবদ্ধ ঠিক তাহাই। এই কারণেই শিশুজাপানে 
শিশুত্ব দেখিলাম না-_-একট৷ প্রৌঢ় জীবনের চরম পরিণতি দেখিতেছি। 
ভারত ও চীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি ষষ্টসগ্ডম শতাব্দীর হরিযুজিবিহীরে 
পুপ্তীকৃত রহিছাছে। নারা-নগরীতে মিউদ্দিয়াম, কাস্থগা-মন্দির এবং 
দাইবুৎছ দেখিয়া! যাহ! বুঝিতে পারি নাই-_নারার ৮।১০ মাইল দূরস্থিত 
হরিষুজি-গল্পীতে আসিয়। তাহা বেশ অনুভব কারতেছি। আমাদের 
নালন্দাবিহার কিরূপ ছিল তাহার ইঙ্গিতও এইখানে পাইলাম । 
হরিযুজির গৃহসংস্থান, পথলমাবেশ, মদ্দির-সংখ্যা ইত্যাদি দেখিলে 
একটা নবীনতম বিশ্ববিধ্যালয়-কেন্ত্রেরে আবহাওয়া মনে পড়ে । কুটার- 
সমূহ হয় ছাত্রাবাস, ন| হয় অধ্যাপকগৃহ; মন্দির ও মঠগুলি একাধারে 
শিল্প-মিউজিয়াম, গ্রস্থশীলা এবং উপাসনা-গৃহ ও বক্তৃতালয়। বল! 
বাহ্ছলা, মধ্যযুগের মানবজীবন ধন্মতত্ব ও দেবতত্ব ইত্যাদির দ্বার! অস্থ- 
শালিত হইত। কাজেই হরিষুজি-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণধারণ, রীতিনীতি 
একটা ধর্মমশালা, বিহার ব। পুরোহিত-সংজ্ঘের নিয়মাধীন ছিল। বদ্ধত: 
সেই যুগে বিদ্যালয় নামে স্বতস্র কোন প্রতিষ্ঠান জগতের কুত্্াপি ছিল না, 
অধ্যাপক নামেও কোন ম্বতন্র সম্প্রদায় জগতে দেখা দেয় নাই। 
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ভারতের নালন্দা, কাইরোর এল্‌-আজার, বিলাতের অস্মফোর্ড এবং 
জাপানের হরিযুজি একসঙ্গে বিহার ও বিশ্ববিদযালমরূপে-বিরাজ করিত । 

দোভাষীর সাহায্যে স্থানীয় পুরোহিতগণের সঙ্গে আলাপ করিলাম । 
ইহার! বলিলেন_পূর্ব্বে এই পল্পীতে ৬৬ মন্দির ছিল--এক্ষণে মাত্র 
১৫ টা! দেখিতে পাইবেন।” প্রধান মৌধগুলি দেখিতে অগ্রসর হইলাম । 
প্রথমে একট৷ তোরণস্বার পার হইতে হুইল। প্রশস্ত পথের ছুইধারে 
কতকণুপি পুরোহিত-গৃহ | প্রাচীনকালে এইরূপ এক গৃহে প্রধান পুরো" 
হিতের কাধ্যালয় ছিল--আজকালও এখানে আফিস দেখিলাম । 

এই ভূমির পর খানিকটা উর্ধে ছুই চারি ধাপ উঠিতে হইল। এইখানে 
মঠের দ্বরঞ্জায় উপস্থিত হইলাম। ফটক ভ্বিতল-ফটকে দুষ্টজন 
দ্বারপালক দপ্ডায়মান। এই দুই মুপ্তি প্রত্যেক বৌদ্ধ-মন্দিরের দ্বারদেশে 
দেখিয়াছি । এগ ছুই মুত্তিকে নাইও (টব(-০ ) বলে। ইহাদের গঠন 
বিশাল ও ভীষণ__দেখিলেই প্রচণ্ড রুত্রমৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় । 
গুনিলাম, ইহাদের নাম ইন্্র ও ত্রদ্া। দৈত্য-দানবগণকে মনির়াদি পুণ্য 
স্থান হইতে দূরীভূত করিবার জন্ত এই ছুই রাজদেবের প্রতিষ্ঠা! হয়। 

পুরোহিতগণ বলিলেন-_-এই ফটকটি বষ্ঠ শতাবীর রচনা--কোন 
কালেই ইহা আগাগোড়া ন্ট হয় নাই। কয়েক বদর হইল ইহার 
স্থানে স্থানে সংস্কার সাধন করিতে হইয়াছে ।” 

এই ফটক একটা প্রশস্ত বারান্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইক্ষপ 
চারিটি বারান্দান্বারা একটি স্থবিস্ৃত চতুষ্কোণ প্রাণ তৈয়ারি হইয়াছে। 
বারান্দাগুলির ছাদ আছে-প্রার্ণের আকাশ মুক্ত । এই প্রাঙ্গণের 
মধ্যস্থলে ডাইনে ও বামে ছুইটি সৌধ দণ্ডায়মান । এই ছুইটিও ফটকের 
মত গ্রাচীনম কালেরই রচনা । বজ্রপাতে, অগ্নিকাণ্ডে, অথব! যুদ্ধানলে 
এই মৌধঘয়ের অনিষ্ট হয় নাই! ভাইনের সৌধের নাম কোন্দো! বা 
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প্রধান মঙ্দির__বামের সৌধটি প্যাগোডা। ফটকের অপর দিকে বৃহৎ 
বন্তৃতা-গৃহ। ইহা বন্াঘাতে একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল-_এক্ষণে দশম- 
একাদশ শতাঁবীর পুনর্গঠন বিদ্যমান। বক্তৃতালয়ের লম্ুথে একট! 
পিতলের দীপ অবস্থিত । এই ধাতুগঠিত দীপের রচনা অন্থান্ত জাপানী 
প্স্তর-দীপের অনুরূপ । বক্তৃতালয়ের নিকটে ছুই পার্থের বারান্দায় দুইটি 
গৃহ মুখোমুখি নির্শিত। একটাতে ঘণ্টা থাকে-_অপরটি ঢাকের ঘর. 

একজন পাশ্চাত্য বাস্ববিজ্ঞানবিৎ এই সৌধসমূহ সম্বন্ধে বলিতেছেন__ 
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11005901091] 2509) 00116 1006 001) 0091]9 009 10100 ০0 
19529785 8. 019111550 0০0/617 006 01016 ০ 081] 16001750006 
072 2101016506815 0? 010109 00% 55%806 ০06 06 8515091006 
2107 01010 2 10160001, 4500 105 2105010 5৪106 1500 1995, 
90781) 85 016) ৪1৩ 00658 01101765216 ৪1070930 01190881160 
10 79080 001 210901805 106800, 100 01057 17855 160781090 
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1785 ৫5%199০0. অর্থাৎ "এইগুলি হইতে প্রাচীন চীনের বাস্তশিল্পও 
বুঝিয়। লইতে পারি। চীনে পুরাণ। শিল্পের নিদর্শন আঞ্জকাল নাই বলি- 
লেই চলে । আর পরবর্তী কালে জাপানে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার 
গোড়াও এই গৃহসমূহে। কাজেই এশিয়ার ইতিহাসে এইগুলির মূল্য 
হংপরোনাস্তি।” 

কোন্দে! ঝা প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মধ্যস্থলে কতক- 
গুলি দেবমৃষ্ধি স্থাপিত। পিত্বলের বুদ্ধের এক পার্থ পিতলের আমি, 
ক্মপ্ পার্থে পিস্তলের ইয়াকুশি ঝ! স্বাস্থাদেবতা। চারি কোণে চারিট 
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স্বারপাল দ্জসংনাশ করিবার সন্ত দণ্ডায়মান । প্রধান মৃত্ঠিজয়ের উর্ধে 
ছাদ হইতে তিন স্বতন্্ ছাত] বুরিতেছে। ছত্রগ্ুলি চিত্রিত এবং ক্ষত 
দর মূর্ঠিসমাবেশের স্বার। শোভিত । পুরোহিত একটি মুগ্িসন্বন্ধে বলিলেন 
"এটি দক্ষিণ ভারত হইতে আমদানি করা হইয়াছে বলিয়! জনক্রুতি। 
শোতোকুতাইশিএই দেবতার বিশেষ অঙ্ুরক্ত ছিলেন।* দেবতার বিশ 
হাত-_ প্রত্যেক হাতে স্বতন্ত্র আভরণ। 

হরিষুজি-বিহারের বু মন্দিরেই নাকি ভারতীয় স্থপতিগণের গঠিত 
মু্তি অনেক আছে। কোন্দোর ভিতরকার দেওয়ালগুলি স্থচিত্রিত। 
কাঠের উপর খড় ও মাটি লেপিয়া চুণকাম কর! হইয়াছিল-_এই সাদা 
জমিনে চিত-শিল্লিগণ তাহাদের নমুন! রাখিয়া গিয়াছেন। এই গুলির 
অন্কন, বর্ণ-সমাবেশ, ভঙ্গী এবং আরুতি দেখিলে ভারতীয় চিতরশিল্প হইতে 
পার্থক্য করা কঠিন। অন্জন্তার কথ! মনে পড়ে। দেবদেবীগণের মুস্ত- 
অস্কনেও হরিষুজি-শিল্পীরা ভারতবর্ষকেই প্রচার করিয়। ফেলিয়াছেন। 
কোরিয়ার ধর্মপ্রচারকগণ ভারতীয় প্রভাবের কতট। অধীন ছিলেন, এই 
প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিলে তাহ! বেশ বুঝিতে পারি । 

প্যাগোডা ছয়টা! ছাদে বা স্তরে সম্পূর্ণ। ইহার সর্ব নিগ্ন তলের চারি 
দিকে বৌদ্ধর্মবিষয়ক কাহিনীর যৃত্ঠি দেখিতেছি। প্রতোক দিকে 
গুমিসেন নামক পাহাড় গ্রস্ত কর! হইয়াছে । শিল্পিদিগের পর্বত গড়! 
দেখিয়া চীনা-রীতি ধরিতে পার। যায়। শুমিসেন-পর্বত জাপানীছের স্বর্গ 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়। প্রবাদ। এই কাল্পনিক 
শ্ুমিসেন-পর্বরের ভিতর একটা করিয়া গহ্বর গ্রস্ত করা হইয়াছে। মজন্ত। 
ইত্যাদির পর্ববতকন্দরে যেরূপ বৌদ্ধ“্দমাজের সকল তথ্য চিত্রিত রহিয়াছে, 
সেইরূপ হরিষুজি-প্যাগোডার নিয়তম তলে চারিটি কন্দরে বৌন্ধধর্তের চারিটি 
তথা মৃষ্িসহ গ্রচারিত হইডেছে। এক দিকে দেখিলাম, বৃদ্ধদেবের নির্বীণ- 
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যাত্া__শিশ্কুগণ ছুখে বিভোর। এই নির্বাণের দৃস্তে পঞ্টপক্ষীদদিগের দুঃখ 
দেখান হয় নাই। যুষ্তিগুলি মৃত্তিকানির্শিত-_কিন্তু শয়ান বুদ্ধের অঙ্গ সোনালি 
রঙ্গে রঞ্জিত। দ্বিতীয় কন্দরে বুদ্ধের কবর প্রদর্শিত হইয্বাছে। তৃতীয় কন্দরে 
ছুইজন বোসাংস্থ ব| বোধিমত্ব বন্তৃত৷ করিতেছেন। চতুর্থ কন্দরে আমিদা, 
কোয়ান্নন ইত্যাদি স্থাপিত । এই সকল মুদ্তি-নির্মাণে চুল্লি নামক স্থপতির 
নাম জানিতে পারা যায়। 

বন্তৃতা-গৃহে তিনটি মৃত স্থাপিত। মধ্যস্থলে ইয়াকুশি এবং দুই ধারে 
ুধ্য ওচন্ত্র দেবতাদ্বয়। এই গৃহের দেওয়ালে কাঠের জালি দেখিয়া ভারতীয় 
শিল্পের ইঙ্গিত পাইলাম। 

গুনিলাখ, গ্রতি বৎসর জাঙ্গুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে বৌদ্ধ- 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কোন মংশ্রব 
নাই। 

প্রধান সৌধসমূহের চতুষ্কোণ-প্রাঙ্গন হইতে বাহিরে আসিলাম। প্রথমে 
এক গৃহে হরিষুজি-স্থাপয়িত৷ শোতোকুর চিত্র দেখা গেল। তাহার পর আর 
এক গৃহে হরিযুজি-পল্লীর প্রাচীন সম্পদ নান। নিদর্শন সহ বুঝান হইয়াছে । 
মৃ্ি। চিত্র, হস্তলিপি, মুখোস ইত্যাদি বু বিষয়ক ব্রব্য এই সংগ্রহালয়ে 
দেখ গেল। 

এই সকল গৃহ হইতে অনতিদুরে বিরহ অষ্টকোণ মন্দির 
দবখিতে আমিলাম। এই দেবতার খাতির জাপানে অত্যধিক । রোগমুক্ত 
হয়! জোকের৷ ইয়াকুশির নিকট কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করে। নাবিকের৷ সমূদ্র- 
পথে হঠাৎ বিপন্ন হইলে ইয়াকুশির নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে । তাহার 
ফলে যদি ত্রাণ পায় তাহা হইলে উহার এই মন্দিরে নানা উপচৌকন 
পাঠাইয়। দেয়। . এইন্ধপে উপডৌকন অত্যধিক জম! হইয়াছে দেখিলাম। 
পুক্ষের। সাধারণত্তঃ তরবারি উপহার দিয়া থাকে--স্ত্রীলোকের। আয়না, 
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চিরুণী ইত্যাদি গ্রদান করে। ইয়াকুশি-দেবের পুজা মামে ছুইবার করিয়া 
হয়। 

বিহবার-স্থাপয়িতা নরপতির গ্রাসা্ দেখিবার জন্ত কিছু দুরে যাইতে 
হইল। এখানে প্রথমে একটা অষ্টকো৭ মমির দেখিলাম। ইহার মধ্যে 
কোয়াকনন মুষঠ। শুনিলাম, শোতোকু তাইশি একটা স্বপ্নের ইজিত অস্ুমারে 
এই মন্দির স্থাপন করেন। 

গার্খেই প্রামাদ। তাহার এক প্রকোষ্ে “শারি" প্রত্থর রক্ষিত হইতেছে। 
ইহা নাকি বুদ্ধদেবের বাম দ্বিকের নয়নতারা । প্রতিদিন ছ্বিগ্রহরে পুরোহি- 
তেরা এই প্রস্তর পৃজ! করিয়। থাকেন। স্বত্ত্ পয়স| না দিলে শারি কেহই 
দেখিতে পায় না। দেখ! গেল, ক্ষটিকের পাজ্জের ভিতর ক্ষুদ্র গ্রস্তরকণা 
রহিযাছে। এই পাত্র পরপর পর্দাদ্বারা আবৃত। মহা সন্ত্রম ও সতর্কতার 
সহিত খুলিয়া গুরোহিতগণ শারি দেখাইলেন। 

রেলে ১৫ মাইল আসিয়! তের়োজিতে পৌছিলাম। এই ষ্টেশন 
ওসাকার একটা পাড়ায় অবস্থিত। দোভাষী বলিলেন--“& দেখুন 
প্যাগোডা। উহহাও শোতোকু তাইশি কর্তৃক ষষ্ঠ শতাবীতেই স্থাপিত 


হইয়াছিল। 
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জাপানী এঁতিহাসিকগণ ওমাকাকে শোতোকুভাইশি এবং কোরিয়ার 
বৌদ্ধ গ্রচারকগণের প্রথম কর্ধকেন্্ররূপে গৌরব প্রদান করিবেন। তেক্নো- 
জির প্যাগ্সোডা দুর হইতে দেখিয়া! এইরূপ ভাবিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই 
গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়। দেখি, চারিদিকে “চিম্নির* জঙ্গল। অসংখ্য 
ধৃমনির্গমের নলে ওসাকাকে একটা স্থবৃহৎ কারখানায় পরিগত করিয়াছে। 
জাপানের প্রাচীনতম কেন্দ্রে বর্তমান জগতের নযীনতম নিদর্শন পুঞ্তীকত 
রহিয়াছে। তোকিওর কলযনত্র ফ্যাক্টরি ইত্যাদি দেখিয়। ওমাকার রূপ 
কল্পনা করা যায় না। তোকিওতে প্রাচীন ও মধাযুগের চিহ্ন এখনও 
অনেক আছে--ওসাকা' পুরাপুরি আধুনিক নগর। এখানে তেক্লোজি- 
বিহার আজকাল একটা খাপছাড়া পদার্থ। ইয়াঙ্বিস্থানের শিক্ষাগো 
অথবা ইংরাজের ম্যাঞ্চেষ্টার যেন নিগ্ননদেশের এই সাগরকুলে স্থানাস্তরিত 
হুইয়াছে। 
শ্রাবণ মানে ওসাকাতে যেরূপ গরম পাইতেছি কলিকাতায়ও এত 
দেখা যায় না। রাস্তার ছুই ধারের দোকানদারের! ছাদে-ছাদে তার লাগা- 
ইয়া! কাপড়ের আবরণ প্রস্তত করিয়াছে। এই কারণে গলির ভিতর 
হূর্যযকিরণ গ্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশে 
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এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়-_মিশর়ের কাইরোতেও এইরূপে গলি 
ঢাকিবার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। ধাহার! বলিয়। থাকেন, ভারতবর্ষ প্রীন্গ্রধান 
দেশ বলিয়৷ ভারতীয় চরিজ্স উন্নত হইতে পারে না, তাহার। এক- 
বার ওসাকায় আসিয়া বাস করুন। জ্রিশ বৎসরের ভিতর নিতান্ত গ্রীক্ষ- 
গীড়িত মশক প্রধান ম্যালেরিয়া-বাথানেও একটা ম্যাঞ্চেষ্টার গড়িয়া উঠি- 
যাছে--ইহা শ্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস কর! কঠিন। 

আমর! ভারতবর্ষে মুক্তি, নির্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, ইন্জিয়দমন, 
রহ্মচ্ধ্য, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বোধ- 
হয় এই সমুদয়ের ব্যবহার আরও বেশী ছিল। হয়ত কথা অস্কারে কাজও 
হইত। বর্তমান কালে ব্যক্তিগত জীবনে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক 
অনুষ্ঠানে এই সমুদ্য তত্বের প্রয়োগ কতটা আছে জানি ন1। কিন্ত 
শব্বগুলি মুখে আওড়ান এখনও আমরা বন্ধ করি নাই। “ভোগেরে বেঁধে 
তুমি সংযমের সাথে*_-এ কথ। আমর! বোধহয় চিরকালই বলিব। কথাট! 
ষেন ভবিষ্যতে কার্যেও পরিণত হয়। 

দুনিয়ার অন্যান্ত সমাজে এই সকল শব্ধ অথবা তত্বের রেওয়াজ এক 
প্রকার নাই বলিলেই চলে । ইংরাজ ও ইয়ান্কি-_কেছই ব্র্ষচর্য্য, বৈরাগা, 
ইন্জিয়দমন ইত্যার্দির ধার ধারে না । জাপানেও দেখিতেছি, এখানকার 
লোকেরা “ইন্দিয়ারাম” এবং "দেহাত্মক বৃদ্ধি”কে ভারতবাসীর আদর্শীন- 
সারে গহিত বিবেচনা করে না। খাওয়া-দাওয়। দ্কুত্তিকরা__সকল প্রকার 
ভোগ প্রবৃত্তির চূড়ান্ত গ্রপ্রয় দে ওয়া__ছুনিয়ার মানবের স্বধর্দ দেখিতেছি। 
তথাপি ছুনিয়ার লোক উন্নত মন্তকে জগতের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করি- 
তেছে। তথাপি ইহাদের শারীরিক শক্তি এবং সামরিক বলের হান 
হইতেছে না। তথাপি ইহার প্রয়োজন হইলে একসছ্ে লক্ষ লক্ষ লয়- 
নারী প্রাণ দিতেছে। পরকালে ইহাদের কি হইবে তাহ! ত জানি না 
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ইহুকালে দেখিতেছি, জপানী বল, ইংরাজ বল, ইয়াস্কি বল, সকলেই 
পার্থিব স্থুখের কোন বস্ততে বঞ্চিত হইতেছে না। আর ভারতবাসী 
পরকালে নন্দন কাননে বিচরণ করিবেন কি নাঁকে বলিতে পারে? 
বর্তমানে ত দেখিতেছি, স্থুধ, আনন্দ, ক্ফৃত্তি, ভৌগ ইত্যাদি কাহাকে বলে, 
ভারতবাদীর অভিধানে তাহ। খু'জিয়। পাওয়া যায় না। ভারতবাপীর না 
আছে শরীরে বল, ন৷ আছে চিত্তে শক্তি, ন| আছে ঘরে চর্ব্য-চোষা- 
লেহ্‌-পেয়, না আছে হাটে-বাজারে বাগানে-পাহাড়ে খেলা-ধুলা আমোদ- 
প্রমোদ । ইন্জরিয়পরায়ণ হইয়াও দুনিয়ার লোক “ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার” 
হইবার উপযুক্ত হইতে পারে। আর আমরা! সংযম, সম্যাস, ক্রহ্ষচর্ধয 
ইত্যাদি আওড়াইয়াও একট! বড় ধরণের ব্যবপায় চালাইতে অসমথ হই- 
তেছি। আমর! দেশে যেসকল কার্ধ্যকে নিতান্ত ঘ্বৃণিত, জঘন্য ও পাশবিক 
বিবেচনা করি তাহা সত্বেও জগন্ধাদী পৃথিবীতে কৃতকার্ধ্য হইতেছে। 
আমাদের হিনাবে যেসকল নরনারী চবিত্রহথীন অথবা নীতিত্র্ট সেই দকল 
নরনারী বাদ দিলে বর্তমান জগতের কোন সমাজে লোক খু'জিয়। পাওয়] 
ধাইবে না। এই কথাটা সমাজতত্ববিদ্গণের গভীর ভাবে আলোচন। 
করা আবশ্তক । 

কাম, কাঞ্চন, কীত্তি--এই তিন বস্তু আমাদের ভারতীয় চিন্তায় 
আধ্যাক্সিক জীবনের অস্তরাঁয়। এগ্লিকে পুরাপুরি ন! হউক--অস্ততঃ 
খানিকট। দাবিয়! রাখ। আমাদের দেশে চরিত্রবন্তার লক্ষণ। কিন্ত ইয়োরামে- 
রিকার লোকের! (এবং জাপানীরাও) কোন বিষয়েই সঘমপালনের বিশেষ 
আবস্তকত| আছে, স্বীকারই করে না। “জন্গ্রহণ করিয়াছ__যে ক্ষেত্রে 
যাহা পার করিয়া যাও”_-ইহাই মকল জাতির ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত নীতি। 
কীততির কথাই ধর! যাউক-_ইহ!' ত সাধুপুরুষগণেরও ব্যাধি__129 
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কয়জন পারে? ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ কীতিয় বাসনা বর্জাসি 
করিয়াছেন এবং কথিতে উপদেশ দেন। কিন্তু জগতের লোক কাত 
অঞ্জন করিবার জনই বান্ত। তাহার! জানে-_“সেই ধন্ত নরকুলে লোকে 
যারে নাহি ভূলে ! 

তাহার পর কাঞ্চনের কথা। টাকা পয়সার প্রতি লোভ নাই 
ইংল্যগ্ডে, আমেরিকায় অথব। জাপানে এরূপ লোক আছে বলিয় বিশ্বাম 
হয় ন।। হয়ত ভারতবর্ষে এরূপ লোক খু'জিয়া পাওয়! কঠিন হইবে ন। 
পুশ খা ওয়া” ছুনিয়ার সর্বত্র প্রচলিত । আমেরিকায় অর্থকুতা আব- 
হাওয়ার সঙ্গে ষেন এক প্রচার মিশিয়! রহিয়াছে । বিলাভেব কার্ধযালর- 
সমূহে ঘুশ দিবার ও লইবার রেওয়াজ বেশ আছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা 
“টিপ” পাইলে মিষ্টভাবে "ধন্যবাদ" শব্ধ ব্যবহার করিতে অভান্ত। ট্যাক্সি 
গাড়োয়ান হইতে ব্যান্কের ম্যানেজার পর্যন্ত মকলেই পদমর্ধ্যাদা অনুসারে' 
“টিপ” অর্থাৎ বকৃশিষ অর্থাৎ ঘুশ লইয়! থাকেন। সরকারী কাজে চুরি 
বাটপাড়িও সর্বত্রই স্ুপ্রচলিত । বৎসর ছুএক হইল জার্দাণ গবমেপ্টের 
মেনাবিভাগে এইরূপ “করাপ্শনের কলঙ্ক প্রচারিত হ্। একজন উচ্চ- 
পদস্থ সেনাধ্যক্ষ চৌরধা অপরাধে দণ্ডিত হন। এই জার্মাণ অর্থগৃপ্,তার 
মঙ্গে জাপানী অরথগৃধূতা নিপ্ত ছিল। জার্্মাণ সগকারের অনুদন্ধানে 
একজন জাপানী নাবধাক্ষের চৌধাবৃত্তি ধর। পড়ে। জাপান সরকারকে 
তৎক্ষণাৎ জানান হয়। জাপানী নাবধ্যক্ষের শাস্তি হইয়াছে। জাপানে 
আসিয়া অবধি প্রতিদিন শুনিতেছি, আজ অমুক পার্ল্যামেপ্ট সভ্যকে গ্রেপ্তার 
কর! হইয়াছে__আজ অমুক বাঙ্ক ম্যানে জারকে জেলে পাঠান হইল ইত্যা্গি। 
ইহাদের অপরাধ-_সরকারী টাকা “মারিয! লওয়া, *এম্বেজ্লমেপ্ট,* ঘুশ 
খাওয়া অর্থ পৈশাচিকত! ইত্যাদি। এমন কি। এখানে মস্ত্রিপরিষৎকেও 
বিশ্বাদ করা চলে না । বহক্ষেতজে বু মন্তীর বিরুদ্ধে ঘুশ খাওয়ার অভিযোগ 


২৪ 


৩৭০ বর্তমান জগৎ 


হুইয়াছে। বর্তমান ওকুমা-মন্তি-পরিষদের আমলে নাকি কর্ণ্চারীগণের 
চরিস্র ধানিকট। নিফলঙ্ক। তথাপি কাণীঘুশ! বেশ চলিতেছে। কাগজ পত্রে 
প্রকাশিত হয়--"মন্ত্রীবর ওকুম। চিরকাল স্রায়পরায়ণতা, চরিজ্রবস্ত।, 
লোভহীনভা, কাঞ্চন-সংযম ইত্যাদি সম্বদ্ধে বস্তৃত। দিয়া আসিয়াছেন। 
তথাপি তাহার আমলে অমুক অমুক বিভাগে উৎকো6-গ্রহণের জনরব 
প্রকাশিত হয় কেন?” শেষ পধ্যস্ত একদিন কাগজে পড়িলাম--ওকুমার 
প্রধান সহকারী ভাইকাউণ্ট মহাশয়ের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগ তোল৷ 
হইয়াছে। এই কারণে ওকুমা-মন্ত্রীপরিষৎ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিলেন । কাচ 
নের ম্পৃচ জাপানে কম কি? তথাপি জাপান “ফার্ট ক্লাশ পাওয়ার”! 
স্থতরাং অর্থপশাচ বলিয়া ভারতবাসী অবনত, এরূপ ভাবা অঙ্ধুচিস্ত। 

কাঁ্রির আকাঙ্ষ। বা কাঞ্চনের আকাঙ্ষা ভারতবাপীর চিন্তায় পাপ- 
স্বরূপ কিন্তু জানিয়! রাধ। আবশ্তক যে, এই পাপ ভারতবাসীরই এক- 
চেটিয়। নয়। | 

এইব।র কামের কথা-_এ বিষয়ে জালোচন! না! করাই ভাল। ইয়ে” 
বামেরিকার দমাজে কামবিষয়ক সংযষ কাহাকে বলে, তাহ। জান! নাই। 
আমাদের পত্রক্ষচ্ধ্য-পালন এবং সতীত্ব এসকল দেশের পারিবারিক ও 
লামাঞ্গিক নিমমে স্থান পাইতেই পারে ন1। সকলেই চোখ বুজিয়া জীবন 
ষাপন করে-_-পরম্পর পরস্পরের ভিতরকার কথা ন! জানিলেও সহজেই 
অন্্মান করিয়। লয়) অসংযম, অনিচুম ব| ব/ভিগার, মারাম্্রক দোষ 
রূপে গৃহীত হয় না। যে কোন ভারতবানী ইহাদের কাণ্ড দেখিলে 
শিহরিয়৷ উঠিবেন। 

জাপানে ও এই কথা-_উচ্চ “শ্রলী, মধ্য শ্রেণী, নি শ্রেণী _সুকল প্রেমীর 
লোকই বেশ্তাদক্ত । প্রকাশ্যভাবে বেশ্যালয়ে যা ওয়া-আস! শিন্দিত নয়) 
ইয়োরামেরিকার খষ্টানের! বেশ্।-শঙ্ব ব্যবহার করিতে নারার্জ--কিন্ত 
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বেস্তাবৃত্তি বরিলে হাহ বুঝা যায়, তাহার পরিমাণ জাপানে যেন্ধপ, পাশ্চাত) 
সমাজেও সেইরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে, বেশ্যানক লমাঙ্গও পো? 
আর্থরে প্রাণ দিবার জন্ত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে পাঠাইতে পারে। আর 
আজ পাশ্চাত্য দেশের এইযপ সংযমহীন সমাজদমুহ হইতেই বছ লক্ষ 
সবুবক ও প্রাচীন লোক ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্র প্রেরিড হই মুগ্ধ 
করিতেছে । কাজেই কথায় কথায় ভারতীয় চরিস্রের অবনতিকে আমা- 
দের অকৃতকাধ্যতার কারণরূপে সগ্রামীগ করা উচিত নয়। 

বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ, সংযত ইন্জিয়ারাম, নির্খল আনচ্মভোগ ইত্যাি 
ত এই সকল দেশে আছেই.। ভারতবাসীর মত নিরানম্য ও নিজ্জী বাবে 
ছুনিয়ার কোন লোক জীবন ধারণ করে না। ওসাকাতে হোটেলের জানাল 
হইতে দ্বেখিতেছি, শত শত বালক, যুবক, বৃদ্ধ, য়োগে।-গাওয়। নদীতে 
একসঙ্গে দূল-বীধিয়া। সীতা দিতেছে । ন্ধ)ার পএ দর দেখিতে বাহির 
হইলাম। প্রতোক রাস্তায় ও গলিতে নরনাণীর সংখ। অত)াধক। 
সকলেই নৈশ-ভোজনের পর বেড়াইতে বাহির হইরাছে__কাহাওও চিন্তে 
উদ্বেগ নাই, আশঙ্ক। নাই--দৈস্ত নাই। কেহ রাস্তার আলে! দে'খতেষে 
_ কেহ দোকানগৃহের পম্থুথে ছাড়াইয়। ভিতরকার নাজান সিনিবগুলি 
দেধিতেছে__ কেহ ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। নৈশ-ওপাকার গোক- 
জন, গতিবিধি এবং আলোকমালা দেখিয়। নৈশ শগগে। মনে পড়ে। 
থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচগান, বাজন| ইত্যা' বহিশ্থধী জীবনের সকল 
অস্ু্ঠানই জাপানের এই নবীন নগরে রাম্ঈকত। পার্কে যাইয। দেখি 
সেখানেও লোকের ভিড়। প্যারির আইফেগ-্স্তের অগুকৎণে ওলা" 
কায় একটা টাওয়ার আছে। রাত্রিকালে বৈছু!তিক বাতির শোভাগ় 
ইহা সমুদ্র থাকে । ইলেকুটিক লিফুটের সাহায্য লোকে শিখরে উঠিতে 
পাঝে__ সেখান হইজে সমগ্র নগরের নৈশদৃশ্য দেখ ধায়। 


৩৭৯ বন্তর্মীন জগৎ : 


. একবার রাত্রিকাঁলে নৌকীয় বাহির হইলাম। গু তরধী বিছ্বাতের 
শক্তিতে চলিতেছে । এইরূপ প্রমোর্তরী ওসাকীয় সহতর সহ দেখিতে 
পাঁ্ট। এতধ্যতীত বহসংখ্যক বরা পার্ষি, ছিগ ইত্যাদিও নানা চীনী 
লঠনের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া! ধাঁলে ও নদীতে ভাঁপিতেছে। কোনটা 
হোটেল বাঁ রেস্তরা বা! সরাই_:-কোননটা বা সৌধীন নরমারীগণের বিহার: 
নৌকী। সহরৈর ভিতর দিয়া খাল ও ন্দী অনৈক গিয়াছে। ওদাকায় 
স্থলপথের সংখ্যা বেশী কি জলপথের সংখ্যা বেশী, তাহা বুবিয়া উঠা কঠিন 
মনে হয়। এই কারণে ওসাকাকে এশিয়ার ভেনিম বল! হইয়া থাকে। 
রাত্তিকাে নৌকা হইতে ছুইদিকে দেঁখিতেছি, নাচগান, বাজনা, আখোদ- 
প্রমৌদ, বিশ্রাম, আনম ইত্যাদির আয়োজন নৈশ-ওসাকায় কুক্তাপি 
চিন্তা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, ছঃখ নাই । 

সহর হইতে কিছু দুরে একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম । মেপল- 
তরুর জঙ্গলে এই পাঁাড় সমাবৃত। মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ঝরনা! বহিয়া যাই- 
তেছে__ছইধারে উচ্চ পাড়। বক্র পথে পাদদেশ হইতে গ্রায় ১৫০৯ ফিট 
উর্ধে উঠিলাম। ঝারণাঁর উৎপত্তি স্থানে একটা স্ুবৃহৎ জলপ্রপাত। প্রায় 
১** ফিট নিয়ে জল লাফাইয়! পড়িতেছে। এঁই পথে বন জাপানী নর- 
নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সকলেই গরমের দিনে বৃক্ষসমাচ্ছা্দিত পর্বতে 
ভ্রমণ করিতে চলিয়াছে ! অনেকে কিছুকাল এইখানে কাটাইবে। এজন 
বন্ধ দরাই এবং হোটেল পার্বত্য কুঞ্জবনে দেখিতে পাইলাম। হলপ্রপাতের 
সমমুস্থ একটা সরাইয়ে কয়েক ঘণ্ট! কাটান গেল। একটা তাজ মির্গেল 
মাছ ধরাইয়। বাঙ্গালী বৌল প্রস্তভ করান হইল। বেগ্জন, আলু, কীা- 
লঙ্কা ইত্যাদির ঝোর্ল বহুদিন পরে আস্বাদন করিলাম। দৌভাষী মহাশয় 
কীঁচা মাছই খাইলেন। 

জাপানীরা সৌনধ্প্রিয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্তের অন্থুরক্ত। জাপানের 
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ভিতর ঘতগুনি রমীয় স্থান আছে সকলগুলির নাম ও বিবরণ ইহাদের 
সকলেরই জানা থাকে। ইহার! মাসের নাম করিতে হইলে, সেই মাসে থে 
ফুল বে ছুটে, তাহার উদ্বেখ কুরে। ইহাদের“ হের ননী, 
বন, উপবন, পর্বত, হুদ, সাগর কুল ইত্যাদি সবই চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজ 
দেখিলাম, কত চিনুব্াল়ের ছাতগণ এট যৌরায জিয়া ভিন্ন 
করিতেছে। ৩991 ৪09 019৫০7) ]287 অর্থাৎ "পুরাতন ও নবীন 
জাপান" নামক গ্রন্থে 10902 লিখিয়াছেন-_]£ 1500% 9০০০৭) 
£0 1920 10 1016 09010 19810915108 50076 01000106776 10905 
01000090000 9080. 05 10905108 09 ঘা 30106 2050 
০0805 1019589ছ) £10%৩, 200 (01676 50017001105 076 0০৩0 
0100, 03৩51510006 06300 15 5018 0 6০৪ 0910 1015. 
697” অর্থাৎ "কোন বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক হয়ত একদিন চেরিক্গমের কু 
বেড়াইতে গেেন। পরদিন সংবানরপু্ে দেখিলাম াষ্ট্রবীর ম্হাশয় 
পৌন্বর্ মুগ্ধ হইয়। একটা কবিত! লিখিয়া ফেলিয়াছেন। জাগানীসমুন্ে, 
এইকজপ যখন-তখন শুনা যায় | ও 

আগ্ানীদের দৌন্দর্া-প্রিযত। এবং প্রকৃতি-পু দ্ু'একদিন্রে জিনিষ 
নয়। অষ্টম শ্তান্ধীতেও জাপানী গ্রস্থকারের! দেশের বৃত্ত লিখিতে 
যাই গ্রক্তির সকল অপ্প্রত্ঙ্গ বিবৃত করিতেন। এই সকল ভৌগোরিক 
পুত্বক পাঠ করিয়। জনদাধারণ স্বদেশের প্রত মৃত সম্বন্ধে জানলাভ ক্রি 
এরং দেশের পরিচয় লাভ করিবার জন্ত পর্য/টনে বাহির হইতে উৎসাহিত, 
হইত। শ্বরশ-প্রেম গ্রাগাইবার পক্ষে এইবপ ভূগোলরচন। এবং গ্রকতি- 
পূজা! আল্প সাহায্য করে নাই। প্রকৃতি-মেবক য়ামাতো-ম্থান আপুবা- 
আপনিই স্বদেশভ হয় উঠিয়ে 


০০ 
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চল্লিশ বৎসর পূর্বের ওদাকাড়ে একটিও কলকজা। যন্জ ইত্যাদি ছিল 
ন!। আজ এখানে কলের চরকাই আছে বিশলক্ষেরও অধিক | বিলাতের 
ম্যাঞ্ে্টারে চরকার সংখা! ইছার দ্বিগুণ মা 
চীনে, কোরিয়ায় এবং এশিয়ার স্বীপপুঞ্জে মাল যোগান ওসাকার 
মহাজনগণের কার্য । ভারতবর্ষের বাজার দখল করিবার জন্তও ইহার 
লালাহিত। এশিয়ার এই ম্যাঞ্চে্টার আমল ম্যাঞেষ্টারের প্রবল ্রতি্ব 
ছয় উঠিয়াছে। 
ওসাকার একজন জাপানী ধৃষ্টান ব্যবসায়ীর সে আলাগ হইল। 
নাম ভানাক|। ইনি কিয্বোতোর ঘৌশিযা- বিশ্ববিদ্তালযে শিক্ষ। পাইয়াছেন। 
পৃথিবী পরিভ্রষণও ইহার হইয়াছে। ইহাকে ভিজাদ! করিলাম__“চীনার। 
ভ কয়েক মাস হইল জাপানী মাল বয়কট থু করিয়াছে। তাহার ফলে 
আপনাদের ক্ষতি হইতেছে কি 1" তানাকা বলিলেন__“্যথেষ্টই হইতেছে। 
জামাদের বছ মহাজনের ঘরে মাল পচিতেছে। ইয়োরোগীয় যুদ্ধের ফলে 
জান্মাণ এবং অস্্িয়ান মাল ভারতবর্ষ, দক্ষিধ-ঘআমেরিক ইত্যাদি দেশে 
আসিতে পারিভেছে না। এই দকল বাজারের কিয়ণংশ জাপানীদের 
হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু চীন! বয়কটে আমাদের যত অনিষ্ট হইতেছে 
তাহা পূরণ হওয়। সহজ নহব। চীনেই জাপানের বৃহত্তম বাজার। ওমাকার 
সমৃদ্ধি চীনের উপরই নির্ভর করে” | 
জাপানে তুলার চাষ নাই_বিদেশী তুলা জামদানি কর! হয়। ওসাকা 
ভুলার কাপড়ের কলের জন্ই বিখ্যাত। ভারতীয় ধুতি গ্রস্ত করিতে 
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এখানকার শিল্পীরা জানে না। ভানাকা, ধৃতি দেখিবার জন্ত, একবার 
হোটেলে আমিলেন। 

ছোট-বড়-মাঝারি নকল প্রকার কারখানার নংখা] ৭৯**এর কম 
হইবে না। পশম, ধাতু, দেল, পাছাজ, দিয়াশলাই, যন, সাবান, পিগাবেট, 
খধ। ছাতা, রং, কাগজ, বাতি, ল্যাকার, কার্পেট, খলে, লোহার লিশ্দুক, 
বাস্তঘস্ত্, ঘড়ি ইত্যাদি নানা বিষয়ের কারখানা ওসাকাঘ দেখিতে পাওয়! 
ষায়। রেশমের ফ্যাক্টরি এখানে নাই। দাত আট হাজার টাকা মূলধনের 
ক্কারবার নিতান্ত কম নয়। কোটি টাক। মূলধনের কারবার বোধ হয় দশ 
ৰারটা মাত্র হইবে । লক্ষ টাকা যুলধনের কারবারই মাধারণত্তঃ দেখিতে 
গাই। 

একট। স্ববৃহৎ চামড়ার কারখানায় গেলাম। এখানে আজকাল রুশ 
গবরমেন্ট যুদ্ধের ন্ ঘোড়ার লাজ ইত্যাদি প্রত্তত করাইতেছেন। মানেজার 
ষলিগেন_ “মহাশয়, ফ্যাক্টরি দেখান সম্প্রতি অসন্ভব। কোন বিদেশ 
লোককে রুশ সেনাবিভাগের জব্যাদি দেখিতে দিলে রুশ গবর্েন্ট ছুঃখিত 
হুইবেন।” . 

একজন উচ্চশিক্ষিত ঘুবক ব্যবসায়ী চামড়ার করখান। দেধাইতে সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন। ইপি বলিলেন--"মহাশয়, আমার মাতা। যদি জানিতে 
পারেন যে, আমি এই ফ্যাক্টরিতে আসিয়াছিলাম তাহা হইলে আমাকে 
শুদ্ধ না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন 'না * আমি ভিজান! করিলাম 
--পসে কি রকম?" যুবক বলিলেন, "চামারের! জাপানে অশ্পৃশ্ত জাতি। 
ইহছাদিগকে ছত্তা? বলে। ইহাদিগকে যদি স্পর্শ করি ভাহা হইলে জামব! 
অশুদ্ধ হইয়| যাই। পুনরায় শুদ্ধ করিবার গর্ত আমাদের উপর সন ছিটান 
ছইয়া থাকে । 

একটা কাচের কারখান। দেখিলাম । বড় বড় কাচের পাত এখানে 
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তৈয়ারি হয় না। নান! প্রকার লাশ, বাটিউত্যাদি.ঢাগাইূঃররা তৈঞনপত্র 
এই ফ্যাক্টরিতে গ্রন্থত হয়। বালু ও চুণ কোন নিষ্ধি্ট পরিমাণে মিশাইয়া 
জাগুনের ভাটিতে গলান হইয়া.খাকে। এই গলান বঞ্ধই ক্রাচ। পরে 
ইহা নানা আকারেরংছাচে ঢালিতে হয়। নান! ভাটির সম্মুখে এই.ঢালাই 
কা দেখিলাম। নিতান্ত শিশুগণকে এই কারধানায় রু্টজনক কাঙ্জ করিতে 
€দখ! গেল। এখান হহতে বহু বাক্স কাচের রান কলিকাতায় ও বোক্কা- 
ইয়ে রঞ্টানি হইতেছে, শুনিলাম। 

ওসাকায় লোকমংখ্যা ১,৪০৯১০০০। তাহার মধ্যে মজুরের সংখা 
লক্ষাধিক ম্যাঞ্চে্টারের মত এই নগুরে বড় রড় 465170167 1)0030গ। 
ব৷ শ্রমজীবি-ব্যারাকের ভিতর কুলীদিগকে থাকিতে হয় না। স্ধুত্ত ্ষুতর 
স্টোরে ইহার! বাপ করিবার স্থযোগ পায়। এই জন্য শ্রমজীরি-মহলে 
্বাস্থাহানি বেশী হয় না। 

প্রতি বংসরই এই শিল্প ও.ব্যবনায়ীকেন্দ্রের উন্নতি সাধিত.হহতেছে। 
কাঠের বাড়ী আগুনে প্রায়ই পুড়িয়। যায়। নূতন গৃহ নিশ্মাণের সময় 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে 
মেক্ধানে সহ্ীর্ণ গলি ছিল, আজ সেখানে কলিকাতার হারিসন রোড 
দেখিতে পাই। আমেরিকার রীতিতে বড় বড় ইষ্টক-প্রাসা্ও সর্ধাত্র 
মাথা তূলিতেছে। বহির্ববাণিজ্যের স্থবিধার জন্ত ওসাকাবন্দরে বিরাট 
পোতাশ্রয় নিত হইতেছে ।' আগামী বৎসর ইহ। কাধ্যোপযোগী হইরে। 
নবীন জাপানের নবীনতম জীবন বুঝিতে হইলে ওসাকাতে 'আসা! 
চ্মাবস্তক। 

রুয়েক বদর হইল এই দৈনিকোন্নজ্লীল নগর স্ঘক্ষে একখানা 
ইংরাজী সাাহিক পন্ধে “ওসাকায় পুনর্ধার*-নীর্ষক গ্রবন্ধ বাহির “হইয়া- 
ছিব। নিয়ে'কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি-_ 


ওসাকার ফ্যাক্টরি ওফ্লিউনিসিপ্যালিটি ৬৭৭ 


পট 0৮৭ 98] চর 35 জযাওস, 05 005 00৩. 


06 817033,.8001165, 18161100595) 81701091165 100, 8905 
9695617 ০0008178016 09501190011 :0100117 .70916016 &৪) 
2170 0)711905 ০0৫ 0011615 ৪০61০ 85 0895 77? রদ 17152 5০৮ 
90413656 [980016 11/6, 9108 0909) 07816.8100. 7100, 5001 
0০ 05) 08067 0090061655 0)00381005 10851) 6770099 
9905106 10381000211) 70601169) 6769890 1 1702)61700130, 
80) 50191717610 0890 000068990$ 07 ০0907110101) 
17 [808,007 10 10018, 70608100595 0108980005 
10500 078 1716 8060065 ৪6 9010016 200. 19017) 61000) 
61005 79076 ৪70 ০010, 1১06৮610673, 17790171716 50700 
95012675, 5027 1081619, ৪1] :0019১৪ ৪100 03938009 00076 
216 00106008650 07 016 0৬ 90815 10155 ০1 09158, 
ক ক» 25 16)01)0 06 010৬/06. ০1), 10 00৩ 1)41900৫ 
01507005 ৪16 10010 01155 ০1 90100706909 51001031515) 
০8106016575 810 10100 01813015, 1017) %/0110 800 000 
0101615) 000 01019 270 ৪০016 ) 21] 1605১070076 006 
1581] 159 70675 01 095. 0110, 08011 21701481১08) 
৪18) 0170 036 01০/৫60 ০/ 12002510019 1010178 
1150051700৩ হি0705 10055 10 009 9৫7176 9100৬ 00607 
€0706 90]] ০ 8০ 10 0875 9০115 1007 8519 19 0006, 
506 0০) 16900] ঠ৪/--0৩৮ 215 9০017 01105, 0০০ 
89 ৪: 10006 100 81009169 00 ০০০৫ €০০:-1830095 2100 
. ৪1] 9015 01 01065 9: ৭1026 0067 0108105 01052019908) 


পা 


৩৭৮ বর্ধমান জগৎ 


810 91110) 50 ও 1781106 10 থি' ৪৪580508118) 0) 5০000 
80781705 900 6৮৩1. 10 [:01000) 705616 [01519 10 08 
200 (01191571106, 07৩ 1008505 01000 1806 05 (0101860 
10 0590. অর্থাৎ “দনবীর্ন গলির সংখ্যা আঞ্জও ওসাকায় কম নয়। 
দোকান, গুদাম, ফ্যাক্টরীতে গলির ছুইধার ভরা । রাস্তাগুলি মালে 
অবরুদহ্ধ। লোকজনের কর্ধতৎপরত] সর্বান্ত লক্ষ্য কর! যায়। যেন 
চাকের মৌমাছিগুি ভ্যান্ভ্যান্‌ করিতেছে । কোথাও ব৷ বড় কারখান! 
কোথাও ব৷ কুটির-শিল্পের আয়োজন । অসংখ্য প্রকার ত্রব্য গ্রস্ত 
হইতেছে। নবই জাপানের জন্ত নয়। চীন এবং ভারতবর্ষের বাজারেও 
ওসাকার মাল চালান হইয়া থাকে। সহরের বাহিরে জাহাজঘাটায়ও 
লোহা লক্কর, হস্ত, ধালাশী, চুতার, কুলী, কামার মিম্বীর দৃষ্ঠ। মহা" 
জন্গণের মূলধনের পরিচয় যেমন পাইতেছি--্রমজী বিগণের কর্ধঠতাও 
সেইরূপ দেখিতেছি। নর ছাড়াইয়। পল্লীতে পড়িলেও জাপানী 
জীবনের কপ্রবণত! বুঝিতে পারি। দিবাভাগে কৃষিকার্ধ্য হয়। তাহার 
পর রাত্রিকালে রুষকের! কুটির-শিল্পে মগ্ন। এই কষকগণের কুটিরশিল্পের 
মাল আষ্ট্েলিয়ায়, ইংলগ্ডে, দক্ষিণ আমেরিকায় রপ্তানি হইবে। জাপানীরা 
দিনরাত পরিশ্রম করে; জাপানী জাতির শ্রম-স্বীকার বুঝবার জন্ত 
খসাকায় আস! কর্তব্য । 

বযন-ফ্যাক্টরির কয়েকজন পরিচালকের দজে আলাপ হইল। একজন 
ভোকিওর টেক্নিক্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। নাম হিরাগা। 
ইহার কারখানা ইতিহাস-গ্রপিদ্ধ সাকাই-বন্দরের নিকট অবস্থিত। 
নাকাই বর্তমানকালেও বাণিজা-কেন্ত্র রহিয়াছে । এখান হইতে নৌকা 
চালাইয়। কোরিয়া যাইবার প্রথা এখনও চলিতেছে । কয়েকজন 
কোরিয়াধান্্রী মাঝির নঙ্গে দেখ! হইল। 


ওসাকার ফ্যাক্টরি ও ছিউনিমিপালিটি ৩৭৯ 


ওসাকার উ্ীহগ্ুলি মিউনিলিগ্যালিটির সম্পত্ধি। খ্যাঞ্চে্টারেও এই- 
স্ূপই দবেখিতেছি। মেয়রের একজন সহকারী বলিলেন-_“আছি কেক 
বৎসর ফন্সে ও বিলাতে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য শিক্ষ। করিয়। আমি- 
য়াছি। বিলাতী স্বাস্থারক্ষার প্রণালী ওগাকাতে খবরশবন করা একপ্রকার 
জসন্তব দেখিতেছি। বিলাতে পায়খানার মন্্বলা নলের সাহাযো জলে 
ভামাইয়া দেওয়া হধ। কিন্তু জাপানীরা এই মগ্ূলা নষ্ট করিতে ইচ্ছা 
করে না। আমাদের দেশে জমির দারের জন্য এই নকল ময়ল! রক্ষ। 
করা হইয়। থাকে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের মিউনিসিপ্যাল-বাবস্থ! 
জাপানে গ্রবন্তিত হওয়। এখনও সুদূর ভবিত্যতের কথা" 
এখানকার ডেগুটি-মেয়র শ্রীযুক্ত ডাক্তার নেকি ওপাকার একগন 
প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিৎ | ইনি বলিলেন--“এতদিন তোকিও। কিয়োতে। 
এবং ওসাকা এই তিন নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা গবর্মেন্ট কর্তৃক 
নিযুক্ত হইতেন। অল্পিন হইল জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচনের নিয়ম 
প্রবন্তিত হইয়াছে * সেকিকে খিজান। করিলাম-_“ওসাক] জাপানের 
শিল্পকেন্ত্রূপে গড়িয়া উঠিল কেন?" উত্তর পাইলাম-_-“ওমাকার অপর 
পারে কিউপিউ ্বীপ। এই দ্বীপে কয়লা ও লৌছের খনি আছে। 
জাগানে আর কোথাও এই ছুই ধাতু উৎপন্ন হয় না। কিটপিউ হইতে 
ওমাকার ভিতর অতি সহজে কয়লা আমদানি কর! চলে। খালের 
ভিতর দিয়া সাধারণ নৌকাগুলি স্চ্ছচ্দে যাতায়াত করিতে পারে । এই 
সন্তই ওদাকানগরে এতগুলি কারখান। গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। 
অধিকন্ত আমাদের বাজার প্রধানত; চীনে ৪ কোরিয়ায় । ইয়োকোহামা। 
হইতে ওমাকা। এই চুই বাজারের নিকটে! তাহা ছাড়। জাপানের প্রাচীন" 
গতম যুগেও এই নগর বাণিজ্যকেন্্র ছিল। বন্ততঃ, বিউসিউ হইতে 
জাপানের সর্বপ্রধম মিকাডো। প্রধান স্বীপের এই বদ্দরেই পদার্পণ করেন। 


৩৮৩ ্ ব্কমান ডং 


তাহার পর যোঙকা-গাওয়া নদী ব খালের অন্ম্াত্রী হয়। সে আজ 
আড়াই ছাজার বৎনরের কথা। থৃষীয় বষ্ঠ হইতে অষ্টম সতাবীতে 
বৌদ্ধধশ্ব-গ্রচারের যুগেও -৪শিয়ার সঙ্গে ভারের ও কর্সের আল্লান-প্রদ্ধান 
এই কেন্দ্রেই সাধিত হইত। ধোড়শ শুতাবীর শেয়ভাগে হিদেয়শি 
ওদাকাতে দুর্ম নিশ্মাণ করেন-_সঙ্গে ঙ্গে ব্ধরের উন্নতিও সাধন করেনন। 
এই অঞ্চল হইতেই জাপানী নেপোলয়ন কোরিয়ায় আ্ভিষান পাঠাইয়া 
ছিলেন। এবং জাপানের ছুর্দাস্ত দাইমেদিগকে যন্ত্র রাখিতেন। 
হিদেয়শির ছুর্গ আজও দেখিবার জিন্যি। 

অবস্ঠ তোকুগাওয়া-যুগে জাপানের মঙ্ষে বিদেশের বানি) পুরাপুরি 
স্থগিত থাকে । কিন্ত শোগুণের! ওসাকাকে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিতে 
এরং এখানে অন্তর্বাণিজ্যের স্থবিধ। স্থি করিতে যার পর নাই চেিত 
ছিরেন। প্রাচীন থালগুলি ইহাদের আমলে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। 

কিউসিউ দ্বীপে যত লৌহ উৎপন্ধ হয় তাহাতে জাপানীদের অভাব 
পূরণ হয় না। জাপানকে বিদেশ হইতে প্রচুর লোহা আমর্দানি করিতে 
হয়। চীন ও মাঞ্চুরিয়ার খনিসমূহ হস্তগত করিবার নিমিত্ত এই জনই 
জাপানের এত আগ্রহ। বর্তমান যুগে কয়লা! ও লৌহ যে দেশের আয়ত্ত 
নহে তাহার উন্নত ভ্রুত চলিতে পারে ন|। 

হোটেলের পার্েহ একটা প্রকাণ্ড সৌধ নিশ্মিত্ভ হইতেছে । সমগ্র 
মেজের লোহার কাঠামে। খাড়। কর! হইয়াঞছ। এই লৌহ'-ফমের” 
উপর ইট-পাথরের গীথনি বসান হইবে । আমেরিকাতে এবং ইয়োরো- 
গ্রে এই ধরণের গৃহনির্মাণই আজকাল বেশী দেখা যায়। রহতববিসিট 
উচ্চ ভরনসমূহকে ভূমিকম্পের প্রভাব হইতে রক্ষা করিরার জয় লোহার 
কাঠামো বিশ্বেষ উপকানী। . 

শুনিকাম, টাউনহলের অন্ত এই সৌধ নির্িত হইডেছে। খরচ হইরে 


ওমাকার ফ্যাক্টরি ও মিউনিসিগ্যানিটি 


১৫ লক্ষ টাক!। একজন ধনাঢা বাকি সমস্ত টাক! দান করিয়াছেন। 
তাহার ভ়ীপতির দঙ্গে আলাপ হইল! ইনিও একজন ধনী মহাঞ্জন। 
নানাগ্রকার কারবীরে ইইার টাক ধাচির্ডছে। : ,.. 

মহাজনটি মমস্ত পৃথিবী ঘুঁরিয়া আসিয়াছেন। ইনি একজন গোড়া 
বৌদ্ধ। আমাদের দেশে যেমন গৃহদেবভা, ঠাকুরঘর ইত্যাগি ধাকে জাপানী 
গৃহেও মেষ্ূগ *কাযিঘান। “বুতথণান" ইত্যাদি দেব-সনদির খাঁকে। 
মহাজন উহার গৃছের বৌদ্ধমন্দির হন্দহকারে দেখাইদনন। একটা 
মোনালি ল্যাকারমণ্ডিত আল্লমারির ভিতর একখানা গোট। ম্দিয়ে 
মূকল আসবাব রহিয়াছে। মৃধি, বাতি, ধৃপগান, ফুল, নৈবেদোর যালন, 
ঘটা, ধর্দগর্থ ইত্যাদি সক বন্ধ দেখিলাম। হিন্দ পৃদ্া-পদ্তিতত আর 
জাপানী বৌদ্ধ পুর্াপদ্তিতে কোন প্রতো নাই। কয়েকখানা পুত্বক 
দেখাইয়। বন্ধুটি বপিজেন_-'এই গুলি চীন] অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুশীক। 
মামিদা বুদ্ধ স্বর্গ) মর্ঘ্য ও রসাতল দধগ্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। এ 
উপদেশ এই দে লিপিবদ্ধ » 


বৌদ্ধ মন্দিরে এক রাত্রি 
( ৭ই জাগঞ্$ ১৯১৫) 


তোকিওতে গৌছিয়। দেখি, বিশ্ববিদ্যারযের গ্রীন্থাবকাশ। ছুটির সময়ে 
স্বাপানী অধ্যাপকগণ মফ'দ্বলে যাইয়। গ্রাম! বিদ্যালয় খুলিয়া বমেন। 
জনসাধারণের ভিতর এই উপায়ে উচ্চতম বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের 
উপদেশ প্রচারিত হয়। 

নৌ মাহঙ্যাধ্যাপক ভাকাহুস্থ, নানান্থান ঘুরিয়। কিছুকালের জন্ক 
কোয়-পাহাড়ে আশ্রয় লইগাছেন। এখানে ইঠার বক্তৃতা নাই। মম্িরে 
ষন্দিরে প্রাচীন পথ সংগ্রহের জন্ত কয়েক সধাহ এখানে কাটাইবেন। 

ভাবাকুঃতর পন পাইয়। কোয়া-পাহাড়ে বেড়াইডে গেলাম। ওসাক। 
হইতে চারণ যাইল যাইতে হয়। উ্ামে ও রেলে কিছু দূর আস! গেল। 
এইখানে একট। গার্মত্য ঝতম্বতী--অপর পারে উপত্যক! ও গাহাড়। 
এই গার্ববত্য পথে ১২।:৪ মাইল যাইতে হুইবে-_রেল অথব। ই্ীম নাই। 

গরমে আস্থর-নদীর কিনারায় একট। সরাইয়ে তরমুজ ধাওয়া গেল। 
গরে খেয়া-পৌায় পার হুইয়। রিকৃশতে বমিলাম। তুষ্া। বাশ, ধান ও 
ভুতের ক্ষেতেএ ভিতর দিয়। অগ্রসর হইতেছি। চারি দিকে উচ্চ গাহাড়। 
গ্রাম ঝুটার, রাস্থা, দোকান ও বালক-বালিক। ভারতীয় পার্বত্য গল্জীর 
দুই বণ +রইয়। দেয়। জাপানের এত জংয়গ! দেখিলাম কোথা 
পুপক্ষার পরিচয় বেশী পাইলাম ন|। মাঝে মাঝে ছুই চারিট। কাকের 
সাক, শুনিয়াহি মান্র_ অবস্ত মাছের ঝাক সর্বস্ই দেখ। যার। আজ 
ছ-একট। »পও চোখে পড়িল। ৪ 


বৌদ্ধ মন্ধিরে এক রাহি ৩৮৩ 


রিকৃশ বদলাইয়। ভুলিতে বদিলাম। এখান হইতে পার্কতা বক্রপথে 
ক্রমশঃ উরে উঠিতে হইবে । আলমোড়া-ঘান্জার কথা মনে পড়িল। তবে 
ভারতীয় পাহাড়ে বাবস্থত ডাণ্ডি জাপানী ভুলি অপেক্ষা অধিকতর আরাম- 
দায়ক । এখানকার ভুলি আমাদের স্বদেশী ভুলি রই মত। 

আল্মোড়ার পথে পাইনের সারি সর্ব দেখ! যায়--এখানে পাইল 
এবং ক্রিপ্টোমেরিয়! এই ছুই জাতীয় তরুবর দৃষ্টি আকুষ্ট করে। উদ্য়ই 
দেখিতে অনেকট! এক গ্রকার। এদিকে রাস্তার নিয়ে পার্বতা বরণ! 
বা নদী বহিয়া যাইতেছে । কোয়া-পাহাড়ে উঠ্টিভে উঠিতে সর্ব) 
হিমালয়ের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। প্রান্তিক দৃষ্তে কোন গ্রতেষ 
নাই। এইকপে তিনহাজার ফিট উর্ধে উঠ্িলাম। এখন বেশ ঠাণ্ড। 
লানিতেছে। 

এক জায়গায় দেখি, আকাশে মালপঞ্জ পাঠান হইতেছে। কোয়। 
পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের সঙ্গে নিয়ম উপত্যকার যোগ-মাধন কর। 
হইয়াছে । টেলিগ্রাফের তার যে ভাবে পাহাড় হইতে পাছাড়ে লইয়া 
যাওয়। হয়, সেই ভাবে মোটা তারের লাহাযো শৃষ্ধে শৃঙ্গে সংযোগ লাধিত 
হইয়াছে। এই ভারের সঙ্গ সু ক্র লৌহ চুপড়ি ঝুলিতেছে। এই 
গুলির ভিতর মাল রাখিয়া দেওয়া হয়। চুপড়িওলি তাড়িতের শকিতে 
উর্ধে আপনা-অ'পনি চলিয়া যায় এবং নিয়ে আপনা-আপনি নামিয়া 
আসে। শুনিলাম, এই ধরণের চুপড়িতে মানুষের ষাতায়াতও নাকি সু 
কর! হইবে। অভিনব দৃ্ত বটে। 

মন্ধ্যাকালে যথাস্থানে পৌছিলাম। পথে বহু তীর্থযাত্তীর সঙ্গে দেখ। 
ছইয়াছে_£কেহ উঠি:তছে, কেহ নামিতেছে। কেছ পদর'জ, কেহ 
ভুলিতে। এই নগর বা পল্লী একটা বিরাট তীর্থক্ষত্র। দ্টটায় অষ্টম 
খতাবীতে কোবে! দাইশি এই হুরমা স্থানে মন্দিরা স্থাপন করিয়া ঘান। 


৬৮৪" * বস্তমান জগৎ 


তাহার, প্রবর্িত বৌদ্ধমপ্তর্ণায় আজ পর্ধান্ত কোয়া পাহাড়কে তাহাদের 
প্রধান তীর্ঘস্থীন বিবেচনা করেন। শুনিলাম, এখানে নয়শত মন্দিব'আছে 
ৰলিয়া জনস্রুতি। বর্তমানে প্রায় ৫*ট! ছোট বড় মাঝারি মন্দির বা মঠ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইব্প'এক মন্দিঝে বাত্রিবাস করিলাম।' তাকাকুস্থ 
পার্থবর্তী মন্দিরে বাস করিতেছেন। 

দার্জিলিঙ্গে তিব্বত-পর্্যটক শ্রীুস্ত শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে জাপানী 
বৌদ্ধ' পুরোহিত! কাওয়! গুচি বাস করিতেন। তাহার দঙ্গে এক- 
জন জাপানী যুবকও ছিলেন। ইনি তিন বৎসর কাল ভার *বর্ষে সংস্কৃত 
অধায়ন করিয়া কষোয়! পাছাড়ের বৌদ্ধবিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া- 
ছেন। ইহার মাম হাসেবে। পূর্বে ইনি ওয়াসৈদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
উপাধি পাইয়াছিলেন। হাসেবে বলিলেন -মদ্দিরসমূহের পুরোহিভ- 
গণের জন্য এখানে একটি মহাবিদ্যালয় আছে। আমি ছাত্রগণকে সংস্কৃত 
শিখাইয়া থাকি। প্রায় ৪** পুরোহিত সংস্কৃত শিথিতেছে।” হাসেবে 
সংস্কৃত বেশী জানেন না ভাগ্তারকার-প্রণীত “সংস্কৃত পাঠ” পর্যন্ত ইহার 
বিদ্যা। এই গ্রস্থই, এখানে পড়ান হইতেছে। যাহা হউক, বুঝ! যাই- 
তেছে, জাপানীরা একট: ভারতীয় আন্দোলন শজই পাকাইয়। তুলিতে 
বন্ধপরিকর।: নানা মহলে তাহার পরিচগ় পাওয়া ষায়। 

মন্দিরে আশ্রম-বালকেবা অতিথি-সেবা করিতেছে। রান্নাবাড়ী, 
ঘর ঝাট দেওয়া, বিছানা কর! ইত্যাদি সবই যুবক পুরোহিতগণ স্বহস্তে 
করিল। মঠ-মন্দিরে নারী জাতির প্রবেশ নিষেধ । পুরোহিতের! সক: 
লেই অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। মন্ত:মীংসের বাবহারও মন্দিরে 
চলিতে পারে না। মন্দিরাদির অভ্ন্তরস্থিত গৃহসমূহের সাজসজ্জা, আস- 
বাব-পত্জর সবই অন্তান্' জাপানী গৃষ্ঠের অগ্রূপ। একটী স্থন্দর বাগাঁন'৪' 
আছে। দোভাষী বলিলেন__“এই মন্দিরে আমি সাঁত বংপর পূর্বে এ 
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বার আসিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন সপত্বীক ফরাসী পর্ধযাটক । তীহাদের 
জন্ত হোটেল হইতে খাদ্য ভ্রবা আনিতে হইয়াছিল।” 

প্রত্যুষে মন্দিরের দেবসৃহে “মাম-গান* আরম্ভ হইল। যুবক পুরো- 
হিতগণ যথোচিত পোষাক পরিধান করিয়! মঙ্ঈপাঠ করিতে লাগিলেন। 
ভাষা বুঝিলাম না৷ -আওয়াজে বুঝিলাম, হিন্দু উপাসনা আর বৌদ্ধ উপা- 
লনা আর গ্রীক রীতির খৃষ্টায় উপীসন। সবই এক জাতীয়। (রণ-ধারণ, 
আঙ্গব-কায়দা, কঠ্ম্বর, কোন বিষয়েই পার্থক্য লক্ষ্য কর! কঠিন। পৃথি- 
বীর সকল লোক যদ্দি কোন এক ভাষায় কথা কহিতে পারিত, তাহা হইলে 
ছুনিয়ায় কোন প্রকার হ্বন্্ব থাকিত কি না সংন্দেহ। 

কয়েকটা মন্দির দেখিয়া প্রধান অম্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইছার 
নাম “কোন্দো"। কোয়৷ পাহাড়ের কোন মন্দিরে আমিমা বৃদ্ধের যুষ্ঠি 
নাই। কোবে। দাইশি ইয়াকুশি দ্বেবকে বুদ্ধ-বিগ্রহভাবে পৃঙ্ন| করিতেন। 
তাহার সম্প্রধায়ে ইয়াকুশি-বুদ্ধের মুত্তি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোন্দোতেও তাহাই দেখিলাম । এখানে ধ্যানোপবিষ্ট কোবোর মৃষ্তিও 
রহিয়াছে। কোবে! তাহার সম্প্রদায়ে বুদ্ধের অবতাররূপে পূজিত হন। 

এই বিরাট মন্দির-নগরের সর্বত্র কোবো দাইশির কীণ্ডি প্রকটিত 
রহিয়াছে। তিনি কোথায় বসিয়াছিলেন, কোথায় হাত ধুইয়াছিলেন 
ইত্যান্ধিও যত্রপহকারে প্রধশিত হয় । কোন্দো! হইতে কিয়দ্দুর অগ্রসর 
হুইয়! এক হুবিস্তৃত গোরস্থান দেখিলাম। ক্রিপ্টোমেরিয়া তরুর কুঞ্জের 
ভিতর বনুসংখ্যক কবর ও স্বতিস্তত্ত রহিয়াছে । দোভাষী বলিলেন__ 
"কোবোদাইশরি সপ্রদায়ের লোকের! এই গোরস্থানে লমাধিপ্রাপ্ত হইবার 
জন্ত লালার্বিত। জাপানের নানাস্থান হুইতে ম্বৃতব্যক্তির চুল, নখ ৰ 
বেশতৃষার কিয়দংশ এখানে পাঠান হয়। এই সমুদয় চিন্কের উপরই 
কৰ্‌ রাকৃতি স্থতিত্তন্ নির্মিত হইয়াছে ।* 

৫ 
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গোরস্থানের অন্তে একটা মন্দির__তাহার মধ্যে অসংখ্য প্রদীপ জলি- 
তেছে। একটা! গ্রদীপ দেখাই! পুরোহিত বলিলেন--”কোবো দাইশি 
ত্বহত্ডে ইহা প্রজ্জলিভ করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহা একবারও 
নির্বাপিত হয় নাই।” এই মন্দিরের পশ্চাতে কোবো দাইশির কবর । 

পথে একস্থানে কতকগুলি জিজো৷ মৃতি দেখিলাম। দোভাষী কাঠের 
হাতায় করিয়। মূরিগুলির মন্তকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে বলিলেন__ 
শশগ্তগণের আত্মার হিসাব রাখিতে রাখিতে ভিজোদেব ক্লাস্ত। এই জন্ত 
জননীর! ইহাকে এইকপে ঠাণ্ডা করিয়া থাকেন।” 


জাপানে মংস্কৃত-প্রবর্তক কোবে। দাইশি 


জাপানী বৌদ্ধ মহলে কিয়দুর অগ্রসর হইবার পর হইতেই পুরোহিত্ত 
কোবো দাইশির নাম শুনিতেছি। কার সেই জাপানী মহাত্থার গ্রতিষ্িত 
ভীর্ঘক্ষত্রে রাত্রি যাপন করিলাম। কোবে! দাইশি থুয় ++ অবে 
জত্মগ্রহণ করেন। তাহার দুইশত বৎসর পূর্বে কোরিয়ার বৌদ্ধ প্রচারক. 
গণ জাপানে আসিয়া নৃতন ধর্খ, সাহিত্য ও শিল্প গ্রতিঠঠিত করিয়াছেন। 
মঘ্রাট শোতোকু তাইশি এই বিদেশীয় গ্রচারকগণের সংরক্ষক ছিলেন এবং 
বয় বৌদ্ধ আদর্পে জীবন যাপন করিতেন। তাহাকে জাপানের অশোক 
বিবেচন| করা যাইতে পারে। 

কোবো দ্রাইশির পূর্বে চীন, কোরিয়। ও ভারতবর্ধ হইতে সমাগত 
সধীবৃদ্দই জাপানে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেন। খাঁটি য়ামাতো-ন্তা- 
নের কৃতিত্ব হরিযুজিযুগে (অর্থাৎ যষ্ঠ ও সগ্ধম শতাবীতে ) দেখা যায় 
না। অষ্টম শতাীতে অর্থাৎ নারাষুগেও জাপানের স্বদেশী শিল্পী, পুরো- 
হিত ও অধ্যাপকগণ বিশেষ লব্গ্রতিষ্ঠ হন নাই। অষ্টম শতাীর শেষ 
ভাগে নিপ্নবাসী কোবো দাইশি গ্রাহুভূ্ত হন। ইনি একাধারে কবি, 
চিত্রকর, তাস্কর, দার্শনিক, শিক্ষক ও লিপিকর ছিলেন। ইনি চীনে 
যাইয়। মূলকেন্্র ইতে সকলগ্রকার বৌস্ধবিদ্য শিখিয়া আসেন এবং গরে 
শ্বমমান্ধে তাহ! ক্বগ্রচারিত করেন। চীনে ভারতগধাটক চীনাপপ্ডিত 
হয়েস্ব সাংয়ের স্থান যে, জাপানে চীনপর্যাটক নিগ্ননমন্তান কোবো দ্বাই- 
শির স্থান সেইরূপ । ইনি জাপানের সর্বপ্রথম "শ্বদেশী* পণ্ডিত। যষঠ 
শতান্ধীর শোতোকু তাইশির পর অষ্টম শতান্বীর কোবোদাইশি আজও 


৩৮ বর্তমান জগৎ 


জাপানী সমাজের সকল মহলে সাধুসন্ত, পীর বা বুদ্ধাবতারকূপে পৃজ! 
পাইতেছেন। এই ছুই মহাত্মার জীবনকথা না জানিলে জাপানী সভাতার 
গোড়ার কথ! জান! হয় না। 
আজকাল জাপানীরা কোবো দাইশির জন্ম-ভিথি উপলক্ষ মহোৎসব 
ফরিয়! থাকেন । সাত আট বৎসর হইল এইরূপ উৎসবে কিয়োতো বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানাধ্যাপক তানিমোতে। জাপানী ভাষায় এক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। তাহার ইংরাক্কী অন্গবাদ “জাপান ক্রনিকৃল্‌” নামক ইংরাজী 
দৈনিকে বাহির হুইয়াছে। প্রবন্ধের নাম-”].০১০ [981971--171 
0951000 10 01617196015 ০10808106950 ০1115900, অর্থাৎ 
“জাপানী সভ্যতায় কোবে। দ্াইশির স্থান।” 
কোরিয়া এবং চীনের ভাষা জাপানে সর্বপ্রথম প্রবত্তিত হয়। ক্রমশঃ 
সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তনও আবশ্ক হইয়া উঠে। কোবে৷ দাইশির পূর্বে 
কোন কোন জাপানী পর্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা! করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার 
চেষ্টাই সংস্কৃতের প্রতি অন্থরাগ জাপানে বদ্ধমূল হয়। | 
তানিমোতো বলিতেছেন--[:00810 0815 12020206118 0০০] 
007 10 90108 91781] 06156 166016, 16 85 006 60 (119 
70105 06005 2168 70199 19915171076 521051016 €901 099) 
9০06 10 0015 ০০01705, ঃ 
[0 006 0০০01 001151160 01106 016 1/090 618. (৪০৪ 
716 4.0, ) 5000০0 910650-580-00150-5170 16515001090 
1797 52179101695 11501009108050 10 79090 07 10900108197, 
&10015 000 109151)75 %811005 ৮7011500616 1610915 5011 
0০017 00200910100 076 980910016181720856 217616150 91650- 
:৮০-08181017902081শ অর্থাৎ "১৭১৬ খানে “সিত্ান্ান্‌- 


জাপানে সংস্কত-গ্রবর্তক কোবে! ধাইশি ৬৮৪ 


মিৎহ-শো, নামক গ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে উদ্লিধিত আছে হে, 
কোবো-দাইশীই জাপানে সংস্কত ভাষা প্রবর্তন করেন। কোবোপ্রশ্নত 
গরস্থাবলীর মধ্যে নংস্কৃত ভাষা সন্বস্কে একথানা জাপানী পুস্তিকা আছে। 
তাহার নাম “সিত্বান্-জিবো-নরবিনি*শাকুগি।” 

+1015 ১০০1০ ০৫ ০00156, 91981 (007 036 00660560161 20580. 
108 20806006756, 15 00165 5101015 2100 118196 7020 1006 
50810000106 06121000996, 0০17510)6 0:205180017 0107৩ 115 
100100670£ 016 3810510716 961117-90013 00279150705 01 
ঠ61ড০ ড০101065। 810 107) 001] 196 00101098750 0 90 10 
1190 0010675 অর্থাৎ “ “সেত্বান্-জিবো”'গ্রস্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি 
গৃঢ়তত্ব। কিন্তু ভাষা অতি মহজ ও সরল। বস্তত: “সংস্কৃত বর্ণমালা” 
বা “সংস্কৃতশিক্ষা প্রথম ভাগ” ইত্যাদি শ্রেণীর গ্রস্থের জাপানী অন্থবানধ 
বিবেচনা কর! যাইতে পারে ।* 

ৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে জাপানে “কানা” নামক নৃতন লিপি প্রচারিত 
হইয়াছে। লিপি-দংস্কারকগণ জটিল এবং দুর্বোধ্য বহুসংখ্যক চীন। চিন্র- 
লিপির স্থানে ৫*ট। সহজ ও সরল অক্ষর উদ্ভাবন করেন। এই অক্ষরগুলি 
দেখিতে অনেকটা! দেবনাগরী অক্ষরের মত। অধ্যাপক ভানিমোতো! বলেন 
--৭ড1)০0 070 ০0101092165 077 10) 076 58051010006 আআ] 
96 10770165560 10) 076 50010106 গা]রাটে, ৯ *৯1000৩ 
?িটি 5115016 99016 9676 12160 হি] 01698091010 16০০1 
1700 796 010169507791016 (0 007001100 0178 000 0196 9805010 
901701217০০ 1091971 85 0) 10561760701 11)656 06 ০119- 
£5015:5৮ অর্থাৎ “জাপানী কানা-লিপির উৎপত্তি বৃদ্ধি ভারতবর্ষ হইন্ডে 
হইয়া থাকে তাহা হইলে কোবোকেই তাহার প্রবর্তক বলিতে হইবে।” 


৩7৪ বর্তমান জগৎ 


কাল রাজ্ধে তাকাকু্থকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_"কোবে। দাইশির মত 
লংস্কৃত গ্রচারকের নাম জাপানী ইতিহাসে পাওয়া যায় কি?” ইনি বলিলেন 
_ শহর সপ্তম শতাৰী হইতে তোকুগাওয়াষুগের শেষ অর্থাৎ বর্তমান 
মেজিযুগের আবস্ত পর্যন্ত আমি ৩** জাপানী সংস্কৃত বৈয়াকরণিকের 
নাম পাইয়াছি। অবস্ঠ ইহারা অনেকেই পূর্ববর্তী লেখকগণের অনুকরণ 
হা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত বুঝিতে পারি যে, জাপানী ইতি- 
হাদের কোন যুগেই আমাদের দেশে সংস্কৃত-চর্চা বন্ধ ছিল না। আমি 
আজকাল জাপানে সংস্কৃত প্রচারের তথ্যসমুহই অনুসন্ধান করিতেছি” 
এই বলিয়। সহকারীকে একখান কাপড়ে ঢাক! পুঁথি আনিতে বলিলেন। 
পুথিখানার ভিতর জাপানী কান। এবং চীন! চিত্রলিপি দেখিলাম । তাকা- 
কুস্থ কোন কোন পংক্তি দেখাইয়া বলিলেন__“এই দেখুন দেবনাগরী 
অক্ষর। ছুঃখের কথা, আমার গৃছে এক্ষণে নাগরী লিপিতে লিখিত 
জাপানী সংস্কৃত গ্রন্থ এখানাও নাই। নাগরী লিপি জাপানে স্থগ্রচলিত 
ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রত্যহ পাইতেছি ৮” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম__“জাপানীরা ভারতীয় বিদ্যাসমূহ চীন! 
গুরুগণের নিকট শিক্ষা! করিত । চীনারা সংস্কৃত ভাষ! তাহাদের ভিত্র- 
লিপিতেই প্রচার করিত না কি? চীনে বোধ হয় দেবনাগরী কখনও 
সগ্রচলিত হইতে পারে নাই। তাহা ভইলে জাপানীরা সংস্কৃতভাষ। শিখিবার 
সময়ে দেবনাগরী শিথিত কোথা হইতে?” 

তাকাকুম্থ বলিলেন--“জাপানীরা চীনে যাইয়া শিখিত বটে কিন্ত 
চীনারাহ্ণ চীনে একমাত্র গুরু ছিলেন না। চীনের বিদ্যালয়ে, মঠে ও 
মদ্দিরে বহুসংখাক 'ত্রাহ্মণ বিশপ” ঝা ভারতীয় পুরোহিত বান করিতেন। 
জাপানী শিল্তেরা চীনের যেখানেই বিদ্যাজ্জনের জন্ত ধাইত, সেখানেই 
একসঙ্গে চীনা এবং হিন্দু অধ্যাপকের নংশ্রবে আসিত। কাজেই ভার 


জাপানে সংস্কৃত-গ্রবর্তক কোবে দাইশি ৩৪১ 


ভীয় মূল প্রশ্রবণের পরিচয়ও জাপানে পৌছিত। অমধিকন্ধ বহু ভারতীয় 
অধ্যাপক চীন হইতে জাপানে আপিয়াছিলেন। স্থতরাং দেবনাগরী 
অক্ষর শিখিবার স্থযোগ জাপানীর! যথেষ্টই পাইয়াছিল, বলিতে হইবে» 

সপ্তম শতাব্বীতে হয়েস্থসাঙড ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তিনি যখন 
স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তখন তাহার নিকট জাপানী ছাত্রের! ভারত-তত্ব 
শিক্ষা করে। এইরূপ ছুইজনের নাম শুনিলাম-_-দোশে! এবং গেছে! । 
কোবো দাইশির একশত বংপর পূর্বেকার কথ।। 

দক্ষিণ চীন সম্বদ্ধে তাকাকুন্থ বলিলেন-_-“বৌদ্ধ-প্রধান আসল চীন 
কাণ্টন অঞ্চলে পাইবেন। ক্যাণ্টন-বন্দরে বস্ত্রতঃ সমগ্র এশিয়ার প্রভাব 
পৌঁছিত। কেবল ভারতবর্ষ নয়, পারস্ত এবং স্দূর আরব হইতেও এই 
নগরে লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল।” প্রাচীনকালের জাপানীর! ক্যাণ্ট- 
নকে "0০76 ০1 ৮1019 810 02100 02708712179 বালত। অর্থাৎ 
“শ্বেতাঙ্গ ও রুষ্ণা্ বর্ববরগণের বন্দর, বলিত। শ্বেতাঙ্গে চীনাদিগকে বুঝিতে 
হইবে__আর “কৃষ্ণা” ত ভারতবাসীর মার্কামারা পরিচয়। ভারতবর্ষের 
সঙ্গে জাপানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেন-দেন বেশী ছিল কি না, বলা যায় ন|। 
ভারতীয় বণিকগণ দৈবক্রমে একবার জাপানে আসিয়! উপস্থিত হয়। 
তাহারা জ্বাপানী সমাজে তুলার বীজ বিতরণ করে। খৃষ্ীয় অষ্টম শতান্বীর 
*কোজিকি” নামক জাপানী ইতিহাস-গ্রস্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। 
তাকাকুস্থ বলিলেন-_"আজকাল আমাদের রাষ্্ীয় সঙ্গীতে ছুইটি ভারতীয় 
স্বর ও তালের নাচগান বাজন! রক্ষিত হইতেছে। চম্পাদেশ (আধুনিক 
কালে যাহার নাম কোবিন চায়ন! বা ফরাসী চীন) হইতে ভারতীয় 
বাদক ও গায়ক আসিয়া নারা-নগরের এক মন্দিরে এই রীতি প্রবর্তন 
করেন।” 

আমাদের দেশে যাহার! পালের বাঙ্গালা, চোলের দাক্ষিণাত্য, 


৩৯২ বর্তমান জগৎ 


"ভারতীয় জাহাজ ও বহি্ববাণিজ) এবং বৃহত্তর ভারত ইত্যাদি সম্বন্ধে এঁতি- 
হাঁলিক আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাহাদের পক্ষে হোরিফুজি-নারা এবং 
শোতোকুতাইশি-কোবোদাইশি ইত্যাগির যুগ বিশেষরূপেই আলোচ্য 
বিষয় সন্দেহ নাই। অন্জস্তার চিত্রকলা বাঙ্গালার ভাস্কধ্য মহাষান সংস্কৃত 
সাহিত্য ইত্যাদির প্রভাব বুঝিতে হইলে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে বিচরণ 


করিতে হইবে। এইজন্য ভারতীয় পুরাতত্ববিদ্গণের চীনে আড্ডা গাড়া 
আবন্কক। 


৩৪২ পৃষ্ঠা 








৯০। দাঁতেবংশীয় গ্রথম দাইমো 


[গনীগ। টাল, 08100 00০ 


জাপা, 


ভাবিয়াছিলাম, জাপানে 
মফংম্বল মান্্র। চস্ছু-কর্ণের থি 
বাতিসমন্থিত পাঠশালা -বহল সংব, 
জাপান।* 

বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে যদি তড়িতে. 
ঘাটে ক়েকথান! মানোয়ারি জাহাজ ও ড্র 
স্থানে কোন কোন সময়ে ছু-এবটা আকাশ-য 
হইলে বাঙ্গালীরা বুঝিবে যে, ভাহার! জাপানেই বা. 
পৃজক অনাবৃত মন্তক পল্লী-কুটারবাসী মাছ-ভাত-খা. 
পরিধানকারী বাজ্জালী জাপানে নিজের আত্মীয়ন্বজনকেই 
এখানে বসিয়া লগ্ন নিউইমর্কের সামান্তমান্র আভামও পাওয়া 
কলিকাতার চৌরক্ী অথব। বোস্বাইয়ের ফোর্টমহাল্লা হইতে ইয়োরা, 
কার যতটুকু পরিচয় পাই, জাপান হইতে তাহার বেশ পরিচয় গাই না 
বস্তততঃ, ভারতবাসী যদি ইয়োরামেরিক| দেখিবার পূর্বে জাপানে পদার্পণ 
করেন, তাহ! হইলে প্রথমেই মনে মনে গ্রশ্ন করিতে বাধা হইবেন-_ 
“জাপানীরা ভারতবাসী হইতে পৃথক্‌ কিসে?” 

ইয়োকোহামা-বন্দরে, তোকিওর গিঞ্জা-মহাল্লায় এবং ফ্যারি-পাড়ায় 
আর ওমাকার সর্বত্র ইয়োরামেরিকার ধরণে বাড়ী-ঘর মাথা তুলিতেছে। 
জাপানের আফিসে, কর্দ্বকেন্দ্রে এবং কারখানায় প্রধান কর্ধচারীর! পাশ্চাত্য 
ছযাট-কোট্ট পরিধান করিয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষিত জাগানীরা কোন 


শবিভাগ এবং পোত- 

যা থাকে । রণ-তরী- 

'মার' ও 'আ্যাড্মিরালগণ 

৫ কথাবার্ত। উচ্চতর শ্রেণীর 

এন্তান্ স্থানের ন্যায় জাপানেও 

বশেষ বলবতভী নয়। এইসকল 
1র। নকল বিষয়ে পাশ্চাত্য ভাবা- 

( ইয়োরামেরিকার একট। নিয়শ্রেণীর 


'নে ইয়োরামেরিক। অতি সামান্গ প্রভাব 

-চাপ্কান-পরিধানকারী, পাগ্ড়ী-শামলা-আট। 

ন বিদেশী পর্ধাটক মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে যদি 

॥ বিবেচনা! করিতে গারিতেন অথব বর্তমান ভার- 

নাঁ্‌'ধারী মুষ্টিমেয় লৌক-জনকে দেখিয়া কেহ যদি ভারত- 

চাত্য দেশ বিবেচনা করিতে পারেন, তাহ! হইলে তিনি জাপা- 

কয়েক সহশ্র সরকারী কর্মচারীর আফিদী জীবন এবং গোটাকয়েক 

নাক্টরি” দেখিয়! জাপানী জাতিকে ইয়োরামেরিকার পুরাপুরি গোলাম 

বিবেচনা করিবেন। এইব্প বিবেচনার ফলেই পাশ্চাত্য পর্ধযট কগণ প্রচার 
করিয়াছেন ষে, জাপানে জাপানীত্ব বা "য়ামাতে৷ দামাশী* আর নাই! 

বাস্তবিক পক্ষে যতটুকু কলকারখানা, বাড়ীঘর, আদবকায়দ। ইত্যাদি 

পাশ্চাত্য সমাজ হইতে আমদানি না করিলে ছুনিয়ায় আত্মরক্ষা কর! 

অসম্ভব, জাপানীরা তাহার একতিলও অতিক্রম করেন নাই । পল্লীগ্রামের 

কথা ছাড়িয়। দিলাম-_রড় বড় সহরের সাধারণ পাড়ার কথাও ছাড়িয়। দিলাম 

এমন কি, কারখানাবন্থল, আফিসগ্রধান অঞ্চলেও 'হ্যাট”"কোট'ধারী 


৪ 


জাপানে কি দেখিলাম? ৩৯৫ 


পানী কয়জন চোখে পড়ে? ট্রামে, রেলে, এরিকৃশতে”, পদব্রজে 
স্চাত্য বেশধারী জাপানী দেখিতেই পাই নাই বলিলেও অতুযুক্তি হইবে 
॥ যেসকল ব্যক্তিকে পাশ্চাত্য পোষাকে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে 
খিবামাত্র বুঝিয়াছি যে, ইচ্ভার। এই বেশকে একটা! ছুর্ববহ ভারম্বরূপ 
বেচন| করে,-_ইহ! এখনওপ্রপ্ত" হয় নাই । আমাদের দেশে উকীল, 
[ট্ণা, ডাক্তার, কণ্টাক্টার, ডেপুটি, ইস্কুল মাষ্টার ইত্যাদি ব্যক্তিগণ 
য়ে সময়ে বিদেশীয় পোষাক ব্যবহার করেন; কিন্তু ঘরে ফিরিয়] এই 
বর্জনা পরিত্যাগ করিবার পূর্বর পর্যান্ত ইহার৷ শান্তি বা “আয়েস” 
পভোগ করেন কি? জাপানে বিদেশয় পোষাকের “রেওয়াজ” ঠিক 
ই ধরণের ; অধিকন্ত কোন রমণীকে 'গাউন'-পরা দেখি নাই। পাচ- 
[তবার ছুনিয়ায় ঘুরিয়।৷ আসিয়াও কোন জাপানী ব্যবসায়ী অথবা 
্রনায়ক অথবা অধ্যাপক গৃহে পাশ্চাতা পোষাক বাবহার করেন ন1। 
ত লোকের সঙ্গে ঘরে দেখা করিয়াছি, প্রত্যককেই খড়ে৷ চটিতে 
কিয়োমনো*-পরিধানে দেখিয়াছি। 

পাশ্চাত্য খাদ্যের ব্যবহারও কোন জাপানী গৃহে আছে কি না, সন্দেছ। 
শশ্চাত্য ধরণের “হোটেল” কোন সুরে একাধিক নাই বলিলেও চলে_- 
ঃতবড় ওসাকাতেও মাত্র একটি “হোটেল” । এই সকল “হোটেলে” পান- 
ভাজন করিবার জন্ত জাপানীরা কদাচিৎ আসিম] থাকে। বড় বড় 
্্রীয় অথব। অন্ত কোমপ্রকার উৎসবাদির জন্যই 'হোটেলে' খাওয়া-দাও- 
ার ব্যবস্থা! হয় মাজ্র। 

কোন জ্বাপানী-গৃহে পাশ্চাত্য ধরণের চা পান করি নাই। ধীহার! 
বঙ্গেলয় জীবনধারণে স্থপটু, এমন কি, তীহারাও স্বদেশী, দুপ্ধহীনঃ চিনি- 
হীন সবুজ চা-পান্ের “কৎ* পান করাইয়াছেন। আমরা “স্বদেশ 
মেখাইবার জন্ত অনেক সময়ে চিনির বদলে গুড় এবং লিভারপুল স্থানের 


৩৯৬ বর্তমান জগং 


বদলে কালোস্ছন ব্যবহার করিয়৷ থাকি। জাপানী জন-নায়কগণ এবূপ 
লোক দেখানো *স্বদেখ* করেন না। জাপানীরা৷ একাধিক বার বিদেশে 
াইয়াও য়ামাতো দামাশী রক্ষা করিতেছেন। ইছাই জাপানের বিশেষস্ধ । 

হিন্দুরা ষাহাকে “অথান্য” বা “নিষিদ্ব* খাদ্য বলে সেই ধরণের 
“নিষিদ্ধ* খাদ্যা-তালিকা জাপানেও ছিল। আঙজজকাল সেই নিষেধ আর 
গ্রতিপালিত হয় না। গো-শুকরাদি-ভক্ষণ  জাপানী-দমাজে বেশ চলি- 
তেছে) কিন্তু কয়জন জাপানী মাংস-ভক্ষণ করেন তাহাও অঙ্গুলির সাহায্যে 
গণনা করা যায়। বিগত ৪০।৫* বৎসরের ভিতর ধাহার! বিদেশে যাইতে 
বাধ্য হইয়াছেন, তীহাদের গণ্ডীর বাহিরে মাংস-ভক্ষণ এখনও প্রচলিত 
হয় নাই। তাহারাও গৃহে সাধারণতঃ মনাতন মাছ-ভাত খাইয়াই জীবন- 
ধারণ করেন। এদিকে আজও বৌদ্ধ পুরোহিতমহলে সাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ 
রহিয়াছে । নব্য শিক্ষিত বিদেশ-প্রত্যাগতত জাপানীদের সংখ্যা অপেক্ষা 
প্রাচীন-মতাবলম্বী জনগণের সংখা। কত বেশী, তাহা আলোচন| করিবার 
প্রয়োজন নাই । 

জাপানে আজও মুচি, চামার, ডোম ইত্যাদি জাতি অন্পৃপ্ত । উহা- 
দিগকে 'এত্া” বলে। জাপানী স্ত্রী-সমাজে পর্দা নাই? কিন্তু রমণী-স্বাধী- 
নত 1এধানে যতটুকু, তাহা আমাদের মহারাষ্র-প্রদ্দেশে আছে । বারমাসে 
তের পার্বণ, প্রতিমা-পৃজা, শোভাযাত্রা, মুখোস-নৃত্য, নৈবেদা, আরতি, 
পিতৃপুজা, ভূত-প্রেতে বিশ্বাম-_ইত্যাদি-বিষয়ক সংস্কার বা কুসংস্কার 
জাপানের যে কোন অঞ্চলে এবং ষে কোন মহলে বিদ্যামান রহিয়াছে। 
আমরা পুরাগ-তঙ্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্ম ও সমাজের আন্ত যতগুলি নিয়ম 
করিয়াছি, আমিদাবুদ্ধের নামে জাপানীরাও ঠিক ততগুলি নিয়ম প্রচার 
করিয়াছে । আমরা ত্রিশ কোটা নরনারীর দেশে আজও তেত্রিশ কোটি 
দেব-দেবীর পৃজা করিয়া থাকি। রুষ-র্পধ্বংসকারী নবীন এশিয়ার 


জাপানে কি দেখিলাম ? ৩৪৭ 


দাতা যামাতোবাসিগণও সংখ্যায় আমাদের $ অংশ হইয়াও এতগুলি 
1-দেবীরই উল্লেখ করিয়া! থাকে। জাপানের যত বে দেখিতেছি, ততই 
॥তেছি, জাপানীর! ইয্োরামেরিক! হইতে কয়েকটা 'ড্রেড্নট” 'এরো- 
২» 'বাম্প-পোত”, ইলেক্‌ট্রিসিটি, ও ফ্যাক্টরী” আমদানি করিয়াছে । 
'গুলির সাহায্য বর্তমান যুগের প্রতিযোগিতায় অন্ান্ত জাতির সমকক্ষ 
যায়ঃ কিন্তু এইগুলির প্রভাবে জাপান অন্যান্য জাতির নকলকারী 
হইয়া পড়ে নাই। আত্মরক্ষা এবং শক্র-ধ্বংস করিবার জন্য যতটুক্‌ 
'ন যন্ত্র আবশ্তক, ঠিক ততটুকুই জাপানীরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
রতেছে। 

জাপানী-জীবনের অন্যান্য অঙ্গ গুলি উন্টাইয়া-পাণ্টাইয়। দিবার জন্য 
-নায়কগণ বেশী মাথ। ঘামান নাই। অবশ্ত নৃতন কর্খ ও চিন্তার 
বেষ্টনে পুরাতন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের ষতথানি পরিবর্তন অবশ্থস্ভাবী, 
হা সাধিত হইতেছে এবং হইতে থাকিবে । জীবন বিকাশের নিয়মই 
'রূপ। ফলে দেখিতেছি-__জাপানীর! রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া ইয়ো- 
মেরিকার বিচারে পফাষ্টক্লাশ পাওয়ার” উপাধি পাইল--অথচ 
রতবর্ষের সুপরিচিত লেন-দেন, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, “হাচি টিক্টিকি 
থি-নক্ষত্র", পুরোহিতের আজ্ঞা, তৃতুড়ে কাণ্ড, তীর্থযান্রা, প্রেতপুজা, 
হশ্রাহ্ধ, পিগদান সবই পূরাদ্তর চালাইতেছে। 

এই বৎসর কিয়োতোতে রাজ্ধ্যাভিষেক হইবে । প্রাচীনতম যুগে 
ট অনুষ্ঠানের জন্য যে সকল রীতি অবলম্থিত হইয়াছিল, ঠিক সেইসকল 
তির অনুষ্ঠান ১৯১৫ সালেও অবলম্থিত হইবে। যে জাতীয় শিল্পীরা 
ধরণে কাঠ চিরিয় মঞ্চ নির্বাণ করিয়াছিল বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় 
দে ইংরাজের বন্ধুভাবে জার্দাধীকে যুদ্ধে হারাইয়াও, জাপানীরা! লেই 
তীয় শিল্পীগণকে রাজ্যাভিষেকের সকল অস্থষঠানে নিযুক্ত করি য়াছে। 


৩৯৮ বর্তমান জগৎ 


জাপান ইয়োরামেরিকার মফংস্বল নয়; অথচ জাপান ফা ক্লাশ পাও. 
যার; এই জন্যই পাশ্চাত্যের। জাপানকে বুঝিতে পারে না-_তারতবাসী 
জাপানীকে বুঝিতে পারিবে কি? “ফাষ্ট€ক্লাশ পাওয়ার” হইবার জন্য 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাক! আবস্তক তাহা বুঝিতে না৷ পারিলে, জাপানের এই 
“মিষ্টরি* বা রহস্য বুঝা যাইবে না। 

ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় লোক-জনের ভাষা বুঝিতাম-_তাহাদের সঙ্গে 
তাহাদের মাতৃভাষায় কথ! বলিতে পারিতাম; তথাপি এ নকল সমাজে 
নিজকে থাপছাড়। বোধ করিয়াছি--উহারাও আমাকে ষেন তাহাদের 
নিজের করিয়। লইতে পারে নাই। জাপানী নর-নারীর ভাষা বুঝি নাই 
- সর্ধজ্ম বোবার মত চলাফের! করিয়াছি; অথচ যে-কোন সহরে বা 
পল্পীর ষে কোন রাস্তায় ্রাড়াইয়া, কলিকাতার দৃশ্ই দেখিতেছি, মনে 
হইয়াছে। ট্রামে, রেলে গাড়ীভরা লোক দেখিয়া, অনাত্মীয়, অপরিচিত, 
অজ্ঞাতকুলশীলের সংশ্রব বুঝি নাই। ইহাদের হাটুনি-চাহনি, ইহাদের 
দাড়াইবার ভঙ্গী, কথা বলিবার ভঙ্গী, ইহাদের হাসিঠাট্টা, সসম্তরম সলজ্জ- 
ভাব, ইহাদের অভিবাদন-প্রথা এবং অতিথি-সেব। সকল বিষয়েই 
ভারতবর্ষকে পাইয়াছি। এই সমুদয়ে ইয়োরামেরিকার গন্ধ-মাত্র নাই। 
পাশ্চাত্যের! জাপানী-ভাষা বুঝে না-_আমিও বুঝি না) কিন্তু আমি 
জাপানে নিজের ঘর পাইয়াছি। পাশ্চাত্যের! এখানে “ম্পেল্‌,” "মিষ্টরি* 
বা *রোমান্দ* মাত্র অর্থাৎ গৃঢ় রহম্ঞময় একট! কিছু দেখিয়া যায়। 
জাপান প্রাণে-প্রাণে এশিয়ার অন্তর্গত-_-কতকগুলি লোহা-লকড় যাল্জ 
ইয়োরামেরিকা হইতে আমদানি করিয়াছে । বিদেশীয় অহুষ্ঠানগুলি কি 
পরিমাণে এবং কি ভাবে স্বদ্দেশীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হয়, 
জাপানে আসিলে তাহ! বেশ বুঝিতে পার যায়। 

ইয়োরামেরিকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করিতে যাইয়৷ জাপান 


জাপানে কি দেখিলাম? ৩৪৯ 


অবিকল নকল করে নাই। এদেশের “ফ্যাক্টরী, 'ল্যাবরেটরী,, পাঠশালা, 
বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্য দেশে 
কোন একট| কাজ করিতে যত খরচ হয়, জাপানে তত হয় না) অথচ 
কাজের ফল সমানই। বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, আসবাব-পত্র ইত্যাদিতে 
জাপানীর! যথাসাধ্য অল্প খরচ করিয়! থাকে । বনু অনাবশ্তক ব্যয় হইতে 
এইব্ূপে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আমরা, ভারতবর্ষে কোন কিছু গড়িয়। 
তুলিতে হইলে, পাশ্চাত্য ফর্দি-অস্থারে বাহিরের অনুষ্ঠানেই অত্যধিক 
খরচ করিয়া বলি। কোষ্ঠ পরিষার না হইলে, শরীর সুস্থ থাকে না 
শুনিয়। যথাসর্বস্ব-ব্যয়ে পায়খান। প্রদ্ত করা আমাদের অভ্যাস; অথচ 
পরক্ষণেই দেখি, একবেলা আহার করিবার পয়সাও নাই। আমাদের 
শিক্ষা-বিভাগে শিক্ষক-সংখ্যার পরিমাণে পরিদর্শক-সংখ])। বেশী এবং 
লাইব্রেরি, ল্যাববেটরী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির তুলনায় গৃহ নিম্মাণে খরচ 
ষৎপরোনাস্তি হয় না কি? অথচ জাপানীর। বাশের চোঙ্াঙ্বারাও জলের 
কল প্রস্তত করে-_তাহাতে ইহাদের কোন লজ্জ। নাই। 

আর একটা বিষয় নব্য জাপানের সর্বত্র লক্ষ) করিতেছি। ইহারা 
বহুপুরাতন অতীতের কথাও ভাবে না-ন্থদূর ভবিষ্যতের কথাও ভাবে 
না। এমন কি, পোর্ট-আর্থারে রুষিয়াকে পরাজিত করিবার পূর্বে 
জাপানীর! কিরূপ ছিল, তাহাও আঞ্জকাল ইহাদের স্মরণে নাই। দশ 
বৎসর পূর্ব্বকার কথাও ইহারা তুলিয়া গিয়াছে। পক্ষ:ন্তরে ভ্রশ বৎসর 
পরে কি হইবে, জাপানীরা তাহ! ভাবিয়াও গলদঘন্ম হয় না। আগামী 
€1৭1১* বৎসরের মধ্যে যাহা যাহা করণীয়, একমাত্র সেই বিষয়ই ইহারা 
আলোচন। করিতে অভ্যন্ত। ইংলঙ্ডে এবং আমেরিকায়ও এইকপই 
দেখিয়াছি। বলা বাহুল্ন্য, ভারতের কোন কোন যুবক-মহল ব্যতীত 
এইকপ বর্তমান-নিষ্ঠ। আমাদের সমাজে দ্বেখ। যায় না। আমরা, হয় 


৪৯ বর্তমান জগৎ 


ভবিষ্যতের “্মহামিলনেশ্র স্বপ্ন দেখিতেছি, নয় “পালে"র বাঙ্গালার, 
বিক্রমাদিতোর ভারতের অথবা টিক যুগের গৌরব-স্বাতি প্রচার 
করিতেছি। 

এইরূপ হইবার কারণও আছে। অবনত জাতির পক্ষে বর্তমান যুগ 
নৈরাস্ত্ের ও অবসাদবের কাল__অতীত এবং ভবিস্তৎ তাহার হৃদয়কে 
ভাবুকতায় পুষ্ট করিয়া থাকে । যাহারা সজীব জাতি, তাহারা প্রত্যেক 
দ্দিনই একটা করিয়। নূতন বেদ, নৃতন পুরাণ, নৃতন ভন্ত্র গড়িয়! লয়। 
ইহাদের মূলমন্ত্র লংফেলোর কবিতায় আমাদের দেশী ছোকরারাও জানে। 

ইংলগ্ডের লোকের! ৫1৭ বৎসরের বেশীদিনকার অগ্রপম্চাৎ ভাবে 
না। ইয়াস্কিরা ৫৭ বৎসরের বেশী অতীত ও ভবিস্তৎ বুঝিতে পারে 
না। নিগ্ননবাসীও ৫৯ বৎসরের অধিক কাল সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য বিচার 
করে না। 

নবীন জাম্মাণী এবং নবীন ইতালীও এইরূপ বর্ভমান-নিষ্ট; কিন্তু 
অল্পকাল পূর্বেও জার্ন্মাণ এবং ইতালীয় উভয় জাতিই অতীত ও ভবিস্তৎ 
নইয়া থাকিত। বিস্মার্কের পূর্ববর্তী যুগে জান্্দাণেরা। “ভবিষ্কতের পানে 
মোরা চাহি আশা! ভরা আহলাদে* গাহিয়া জীবনষাপন করিত। ম্যাট- 
সিনির পূর্ববর্তী যুগে ইতালীয়ের৷ অতীত “গৌরব-কাহিনী মম বাণী 
গাহিয়। ভন শুদ্ধ বুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিত। 

নবীন জাপানের কোন কণ্মক্ষেেই আজকাল বিদেশীয় কর্মচারী 
প্রায়ই দেখা যায় না; অথচ জাপানীর! কি শিক্ষা-বিভাগে, কি র- 
বিভাগে, কি কৃষি-বিভাগে নকল কর্ধক্ষেত্রেই বিদেশীয় ওত্তাদগণের 
তত্বাবধানে কাধ্য সুরু করিয়াছিল। ৩০1৪ বৎদর পূর্বে যে জাতি সকল 
বিষয়ে পরকীয় সাহাঘ্যের উপুর নির্ভর করিত, আজ সেই জাতির 
কোন মহলেই বিদেশীয় ব্যক্তি দ্বধিতেছি না। এরূপ আত্ম-নির্ভরতা 


জাপানে কি দেখিলাম? ৪৯৯ 


এত শীগ্র বিকপিত হইয়াছে যে, দর্শকমা্রেই ভাবিয়। স্তস্ভিত 
হইবেন। 

প্রবাসী জাপানীরা লোক-জনের সঙ্গে বেশী মিশে না। বিদেশে 
জাপানীদ্দিগকে দেখিলে মনে হইবে, ইহারা নিতান্তই অমিশুক, বেরসিক 
জাতি; ইহারা হাপিতে জানে না অথব! যদি কদাচিৎ কাষ্টহাদি হাসে, 
তাহাতে হৃদয় ফুটিয়। বাহির হয় না। ইহাদের চোখে-মৃখে ভগবান যেন 
কোন ভাব ন| আকিয়াই স্থষ্টি করিয়াছেন। শেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, 
যে ব্যক্তি সঙ্গীতপ্রিয় নয়, সে কুচক্রী হইতে বাধা। জাপানীর বদন- 
মগ্ডলে অতিগাস্ীধধ্য দেখিয়া বিদেশীয়ের! উহার চরিত্র-মন্দ্ধে ঠিক এই 
ধারণাই করিয়া থাকে ৷ জাপানীর! কুচক্জী, ধড়যন্ত্রকারী, নীচাশয় এবং 
কষদ্রাস্তঃকরণ-_ছুনিয়ার বাজারে তাহার্দের নামে এই অখ্যাতি প্রচারিত। 
ভারতীয় নর-নারী-সম্বদ্ধে বিদেশীয়গণের অন্যান্য বিষয়ে ধারণা যাহাই 
হউক না কেন, ইহার! তাহাদের নিকট বেশ পরিহাস-রসিক, মুক্ত-প্রাণ, 
দিলদরিয়। ও আন্তরিকতাময় বলিয়া পরিচিত। চীনারাও তাহাদের 
নিকট ভারতবর্ধীয়গণের অনুরূপ বিবেচিত হয়) কিন্তু জাপানীকে কেহ 
কখনও সরল, সহজ, মনে করেন না। 

জাপানে পদার্পন করিয়। দেখিতেছি, জাপানীক্জাতি নিতান্ত “ওভার- 
সিরিয়াস্” নয়--ইহাদিগকে অতিগন্ভীর বিবেচনা করিবার কোন কারণ 
নাই। ইহাদের 'মুচ্‌কে হাসি'র ভিতরে জটিলতা, কুটিলতা, বা বিজ্রেপের 
কোন চিহ্ন নাই। ইহাদের সহাম্য বদন দেখিয়াও হৃদয়ের অস্তরতম স্থান 
পথ্যন্ত পৌছান যায়। ছুনিয়ার নন্তান্ত লোকেরা যেমন হান্তপ্রিয় ও 
স্থরসিক জাপানীরাও হ্বদেশে এইরূপই | তবে ঘরের কথা, কুলের কথা, 
হাড়ির কথা কেহ অপরকে বলে কি? জাপানীরাও অনান্য জাতির মত 
বিদেশীয়ের সঙ্গে কথাবার্ভায় এ সকল বিঘয়ে চাপিয়া যায়। বাক্য-সম্বন্ধ 
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সংঘম-পালন ইহার্দিগকে বিদেশে কিছু বেশী করিতে হয়। প্রত্যেক 
প্রবাসী জাপানী আমাদের আদর্শ নরপতি দিলীপের মত সর্বদা “গৃঢ়াকা- 
রেঙ্গিত” রূপে জীবনযাপন করেন। আকার এবং ইঙ্গিতের দ্বার! হৃদয়ের 
ভাব প্রকাশ না করা জগতের ডিপ্রম্যাট রাষ্ট্রবীরেরই ত্বধর্ম। বিদেশগামী 
জাপানীরা এই হিসাবে সকলেই রাষ্ট্রবীর ও ডিপ্রম্যাট। ডিগ্লম্যাট 
দিগের সঙ্গে কথাবার্ড। কহিয়। কোন দেশের কোন লোকই সন্তষ্ট হয় না। 
এইজন্য প্রবাসী জাপানীদ্দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে কোন লোকেরই 
পেট ভরে না। 

প্রবাসী জাপানীদিগের দায়িত্ব অত্যধিক। সমগ্র জাপানেরই দায়িত্ব 
অত্যধিক। ইয়োরামেরিকার নানা উত্স হইতে নৃতন নৃতন জ্ঞান অর্জন 
না করিলে জাপানের চলিতে পারে না-অথচ ইয়োরামেরিকা ত্বতঃই 
জাপানের প্রতিছন্দী। জাপানের প্রতি পদবিক্ষেপ অতি তাত্র দৃষ্টিতে 
সমালোচিত হয়-_জাপান সমগ্র জগতের পরীক্ষা ও সমালোচনার বস্তু । 
১৯০৫ সালের পূর্বব পথ্যস্ত শিশু-জাপানের প্রতি কোন কোন ইয়োরামেরি- 
কান্‌ জাতির একট। প্রীতি ও বাৎসল্য ছিল। কিন্তু রুষ-বিজয়ী যুবক 
জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র ইয়োরামেরিক। বীতশ্রদ্ধ। কাজেই প্রত্যেক 
প্রবাসী জাপানীর প্রত্যেক উঠা-বসা, প্রত্যেক নড়ন্চড়ন, অতিশয় সাব- 
ধানতার সহিত সম্পন্ন হয়। ইহারা সর্বদা উদ্বিগ্ন চিতে আশঙ্কিত হৃদয়ে 
বিদেশী সমাজে চলাফেরা করে। কোন ব্যক্তি সামান্য মাত্র দোষ করিলে 
উদীয়মান ফাষ্টক্লাশ পাওয়ারের “প্রেস্টিজ* ব| প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে | বনি- 
যাদী ঘরের লোকেরা জানে তাহাদের “সাত খুন মাপ) কিন্তু যুবক- 
জাপানের সেই সাহম নাই। আত্মরক্ষার জন্ত তাহাকে পদ্দে পদে চিন্তিত 
থাকিতে হয়। এই দায়িত্ব-জ্ঞান, উদ্বেগ এবং আত্মরক্ষার চিন্তা লইয়! 
জাপানীর! বিদে্ীয়ের নিকট দিল্দরিয়৷ মেজান্জ-সরিফ থাকিতে পারে 


জাপানে কি দেখিলাম? ৪৩ 


কি? ইহাদিগকে শেকৃম্পীয়ারের হুত্র-অন্গুসারে বাহুতঃ "ফিট ফর ষ্টাটা- 
জেম” অর্থাৎ চক্রান্তে নিপুণ বলিতে পারি বটে। কিন্তু ইহাই তাহাদের 
আত্মরক্ষার উপায়; সুতরাং সর্ধপ্রধান গুণ ও ধর্খরূপে সম্মানযোগ্য। 
রুষ-বিজয়ী জাপান-সন্ঘন্ধে তিনট। কলম্ক এশিয়ায় রটিয়াছে। প্রথম 
কথা কাব্য-বিশারদ বলিয়। গিয়াছেন__“জাপান ভারতের মিআ নয়।* 
ছ্িতীয় কথা__জাপান কোরিয়। দখল করিয়া পূরাদত্তর সাস্্াজ্য-লিগ্সার 
পৃষ্ঠপোষক হইতেছে; তাহার ফলে কোরিয়ায় পোলাণ্ের *ট্র্যজেডি* সুরু 
হইয়াছে। তৃতীয় কথা__ইয়োরামেরিকার চীন্-বাটোয়া রা-কার্ষেয জাপান 
সহায় হইতেছে । চীনেও "বৃহত্তর জাপান”-গঠনের আকাঙ্। দেখ! যাই- 
তেছে। স্থতরাং নবীন এসিয়ার জন্মদাতা এসিয়াবানীর হৃদয়ে ষে আশ! 
জাগাইয়াছিল স্বয়ং তাহা নির্ধ,ল করিতেছে- জাপানের অত্াদয়ে এসিয়ার 
উপকার হইল না। এসিয়াবামী এইরূপ ভাবিতে পারেন। এইরূপ ভাবি- 
য়াই জাপানকে “জিঙ্গো,” “বুলি” ইত্যাদি বল! এসিয়াবাসীর দপ্তর হইয়া 
উঠিয়াছে। অবশ্ত ইয়োরামেরিকার জাতিপুপ্ই এই ধুয়া তৃলিয়াছেন। 
তাহাদের নিকট হইতেই এসিয়াবাসী জাপানবিদ্বেষ শিখিতেছে। 
জাপানীরা দিথিক্যয়ের আকাজ্ফ। করে__ইহা৷ সন্দেহ করিবার, প্রয়ো- 
জন নাই। জীপানের ইন্পিরিয়াপিজম্‌ সত্য কথ|। জাপানে আসিয়৷ 
দেধিতেছি, ইায়ারামেরিকার লোকেরা জাপানের আশা-আকাঙ্ষা সম্বন্ধে 
যাহা বলে, এসিয়ার লোকেরাও এ বিষয়ে যাহা ভাবে তাহ। অমুলক নয়। 
জাপান ধাপে ধাপে এইবপ বিশ্ব-বিজ্য়ী বীরের মর্ধ্যাদ| লাভ করি- 
তেছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নবীন জাপানের জন্ম হয়--১৮৮৫ খৃষ্টান্তের ছুই- 
এক বৎসর এদিক-ওদিকে নব্য জাপানের সকল প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
বথার্থরূপে প্রবঞ্ঠিত হয়। তাহার দশ বৎসরের ভিতর জাপান চীনকে 
পরাজিত করিয়! দুনিয়াকে জানাইল--"আমি একটি নৃতন শক্তি__আমার 
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নাম জানিয়া রাধ।” তাহার দশ বদর পরে জাপান রুধিয়াকে হারাইবা- 
মাত্র ছুনিয়ার বড় বড় লোক তাহাকে অভিবাদন করিয়! বপিল--“আস্তে 
আজ্ঞ। হ'ক্‌--আমার্দের বৈঠকে আদিয়া বন্ন। আপনি আর আজকাল 
একটি সাধারণ শক্তিমাজ্জ নন। আপনি একটি মহাশক্তি-_একটি ফাষ্ট 
ক্লাশ পাওয়ার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর রাষ্্রশক্তি। এই শ্রেণীর শক্তি জগতে 
আর ছয়টি মাত্র আছে। আর আপনি তীহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে 
ভোজন করিবার অধিকারী ।” তাহার পর দশ বৎসর চলিয়া গেল। আজ 
ইয়োরোপে মহা কুরুক্ষেত্র চলিতেছে । এই কুরুক্ষেত্রে জাপান যদি 
জার্্মাণীর মিত্র থাকিতেন, তাহা হইলে এশিয়ান ষেকি কাণ্ড হইত তাহা 
একমাত্র ইংরাজ-বীর স্যার এডওয়ার্ড গ্রেই জানেন। যাহা হউক, এই 
যুদ্ধের স্থযোগে জাপানের বহির্ববাণিজ্য কতগ্ণ বাড়িয়৷ যাইতেছে দশ 
বৎসর পরে তাহার হিসাব হইবে । আজ হইতে জাপান যথার্থ “ওয়ার্ড 
পাওয়ারের পদে উন্নীত হইতে চলিল। 

প্রত্যেক দশ বরে কোন জাতির একপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি? 
অথচ জাপানের এই ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি নিতান্ত স্তায উপায়ে সাধিত 
হইয়াছে । আগামী দশ বৎসরের ভিতর চীন, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমে- 
রিকা ইত্যাদি দেশে জাপানী বাণিজ্যের বিস্তারও অতি স্বাভাবিক নিয়- 
মেই সাধিত হইবে । ইহা বন্ধ করিবে কে? 


একটা! উদীয়মান "ওয়াল্ড. পাওয়ারে'র পথ রুদ্ধ করিবার জন্য বনি- 
য়াী ওয়াল্ড. পাওয়ারেরা যে বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা সহজেই অন্থ- 
মেয়। ইয়োরামেরিক। এই কারণেই জগতে জাপান-বিদ্বেষ রটাইয়। 
থাকে; কিন্তু এই বুলি এসিয়াবাসীরাও আগুড়াম় কেন? যে গুণের জোরে 
জাগান জ্রিশ বখনরের ভিতর “ওয়াল্পড-পাওয়ারে'র মর্ধ্যাদ! লাভ করিতেছে, 
সেই গুণের অভাবে এসিয়াবাণী আজ দকল বিষয়েই আত্মরক্ষা করিতে 
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অসমর্থ। আমি আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ বয়! কি যে ব্যকজি আত্মরক্ষা 
ও আত্মপুষ্টি করিতে সমর্থ, তাহাকে হিংসা, ও তিরস্কার করিব? বোধ 
হয়, নিস্তেজ ও নপুংসক মাত্রেরই মানসিক অবস্থা! এইরূপ । 

কোন উদ্দারপন্থী ভারতসস্তান হয়ত বলিবেন :_-*না হয়, জাপানীরা 
দুনিয়ায় বহির্বাণিজ্য বিস্তার করুক্‌। তাহার বিশ্ব-সারাজ্োর আকাঙ্ষা 
জাগিল কেন? বেচারা কোরিয়াকে সে গোলাম করিয়া বাখে কেন? 
চীনের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি কেন? চীন ও কোরিয়া জাপানের 
গুরু-_তাহাদের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং কুতজ্ঞত! প্রদর্শনই রুষ-বিজয়ী 
জাপানের একমাত্র কর্তব্য | 

কথাট। ভাল; কিন্তু বর্তমান ছুনিয়ার রাষ্্রমগ্ডলে ইহা! কার্যে পরিণত 
কর! অসভ্ভব। জাপান বদ্দি ভাল মানুষ ভাবে বদসিয়! থাকেন, তাহ! 
হইলে চীন বা কোরিয়ার উদ্ধার আছে কি? মারিয়া, ম্গোলিয়া, 
তিব্বত ইত্যাদি প্রদেশে ইয়োরোগীয় “ক্ষিয়ার অব. ইন্কুযেব্দ* ( প্রভাব- 
মণ্ডল) এবং *ক্ষিার অব. ইন্টারেষ্ট” (স্বার্থমগ্ল) রহিয়াছে যে! চীনের 
বন্দরে বন্দরে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় শান চলিতেছে কেন? চীনের অভ্যন্তরে 
কুন্ত্রাপি বিদেশীয় জনগণের সন্বদ্ধে বিচার করিবার ভার চীন! আদালতে 
নাই কেন? কোরিয়া চীনের অন্তর্গত প্রদেশ থাক! সত্ত্বেও রুষিয়ার হত্ত- 
প্রমার বন্ধ হয় নাই কেন? “এক্‌স্টাটেরিটোরিয়ালিটি,* “কন্সেশন,* 
শট. টি-পোর্ট” ইত্যাদির অর্থ কি? 

বস্ততঃ চীন-সাম্ত্রাজ্যের কর্তারা যদি তাহাদের চন্লিশ কোটি নরনারীর 
আবাসস্থল হইতে ইয়োরোগীয় পপ্রভাবমগ্ডুল” ও "স্বার্থমণ্ডল*গুলি 
তুলিয়া দিতে পারিতেন, তাহ হইলে জাপানকে কোরিয়া দখল করিতে 
হইত না, মা্ুরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে হইত না, চীনের ভাগ-বাটো- 
যারায় তীক্ষ দৃষ্টি দিতে হইত ন1। চীন যতদিন দুর্বল ও নিষকন্জা থাকিবে 


৪০৬ বর্তমান জগং 


ততঙ্দিন জাগানের আরাম নিদ্রা অনভ্ভব; কারণ ততদিন বিদেশীর 
প্রতাপ হইতে জাপানের নিজেরই আত্মরক্ষা করা কঠিন। জাপান 
আত্মরক্ষা! করিবার জন্থ চীন-ান্রাঙ্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
তাহার জন্যই তাহাকে রুষিয়ার সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। তাহার এক 
চিহ্ন পোর্ট-আর্থারের ঘটন।-_তাহার অন্ততম ফল কোরিয়া-অধিকার। 
যদি জাপানের রুষ-বিজয় লইয়া আমরা! গৌরব করি তাহ! হইলে জাপানের 
সাত্রাজ্যনীতি নিন্দা করিব কেন? 


ম ঘধ্যায় 


সস 


বৃহত্তর জাপান 
পরাধীন এশিয়া 


বহুদিন পরে পরাধীন মানবের দেশে উপস্থিত হইলাম? হনলুলু হইতে 
কাইরো পরাস্ত এক জাপান ছাড়া এশিয়ার কু্তরাপি রাষ্ট্র স্বাধীনত! নাই। 
এশিয়াবানীর এশিয়। কোথাও দেখিতে পাই না। আমেরিকান এশিয়া, 
জান্বা এশিয়া, ফরাদী এশিয়া, ওরন্ানজ এশিয়া, পর্তগী্জ এশিয়া, রুশ 
এশিয়া, বুটিশ এশিয়া ইত্যাদি পাশ্চাত্য শামিত এশিয়ার টুকরায় একশত 
কোটা নরনারী খণ্ডশঃবিভক্ত। কোন কোন জনপদে এশিয়াবাসীর নামে 
মাত্র স্বাধীনত! আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
এই সকল দেশ দুনিয়ার অন্তান্ঠ জাতির “প্রভাব-মগ্র" মাত । বোধ হয় 
পুরাপুরি পরা ধীনত। অপেক্ষা এই ধরণের অর্ধ্বাধীনত। বা লিকি-স্বাধীনতা! 
বেশী কষ্টকর ও অধিকতর অনর্থের মুল । 

১৯১৭ সাল হইতে কোরিয়া মম্ূর্ণকূপে জাপান-সাস্রাজোর অন্তর্গত 
হইয়াছে--ইহাকেই বৃহত্ধর জাপান বলিতেছি। বন্ৃকাল হইতে 
কুশিয়। কোরিয়াকে নিজ করতরগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। কোরিয়ার 
নরপতি বা জনসাধারণ নিজ বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হন। 


৪০৮ বর্তমান জগৎ 


তীহাদের অভিভাবক চীন-সঘ্রাটও কোরিয়াকে রুশ-প্রভাব-মগ্ডলপ হইতে 
বাচাইতে পারেন নাই। জাপান রুশিয়ার, শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়৷ 
কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ স্থুরু করেন। ঘটনাচক্কে প্রথমতঃ এই অঞ্চলে জাপানী 
প্রভাব-মগ্ুল স্থাপিত হইল-_রুশিয়ার প্রভাব দূরীভূত হইল। আজ এখানে 
জাপান-শাসিত দেশ দেখিতেছি। এখানে চীনারা আদৌ। আসে নাঁ_ 
রুশিয়ার আম্ফালন আর নাই-_কোরিয়াবাদীর স্বাধীনতা অন্তর্থিত। 
কোরিয়াবাসী ছুনিয়ার সর্ব কনিষ্ঠ পরাধীন জাতি-_বাজালী সর্বাজোষ্ঠ। 

ওসাকা। হইতে ২৬ ঘণ্টায় ফুসান বন্দরে পৌছিয়াছি। সকাল হইতে 
১৪ ঘণ্টা রেলে কাটাইতে হইয়াছে। প্রায়ই সমূত্রের ধারে ধারে গাড়ী 
চলে। অপর পারে জাপানের ক্ষুপ্র-বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ । স্থলের দিকে জাপানের 
স্থপরিচিত পাইন-সমাচ্ছাদিত পাহাড় ও উপত্যকা, ধান্তক্ষেত্র, ভুট্টার জমি, 
বাশ ও খোলার ঘর। কোন কোন কুটিরে ভার্তীয় ঢেঁকি দেখিতে 
পাইলাম। ক্ষেতে ক্ষেতে মানুষারৃতি বংশদণ্ড পশুপক্ষী তাড়াইতেছে। 
তোকিও হইতে ৭** মাইল উত্তরে স্তাগরো গিয়াছি-_-আজ তোকিওর ৭০০ 
মাইল দুরস্থিত গ্রধান দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব সীম! পধ্যন্ত পৌছিলাম। কোথাও 
কোন পল্পী-কুটিরে ভারতীয় দারিপ্র্য ছুর্তিক্ষ অন্বাস্ত্যের লক্ষণ নাই। অত্য- 
ধিক বিলাসভোগের চিহ্ন আছে কি না জানি না-_সহজে বোঝা কঠিন । 
কিন্তু অনশন অর্ধাশন ইত্যাদির পরিচয় কোথাও পাইতেছি না। 

ওমাকার নিকটেই কোবে-বন্দর। তাহার পর স্ষুত্র-বৃহৎ ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ দাইমোদিগের নগর অতিক্রম করিলাম । মিয়াজিমা নামক নগরে 
টুরিষ্ট মাত্রেই একবার নামিয়। থাকেন। উত্তর অঞ্চলের মাৎস্থশিমার ন্যায় 
ইহা হথম্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্ত বিখ্যাত। প্রত্যেক জাপানীই আমাদের 
আগ্রার মত এই স্থানের নাম মুখস্থ রাখে । এইখানে একট। দ্বীপ আছে 
তাহার উপর একটি মন্দির সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। মন্দিরের 


পরাধীন এশিয়া ৪*৯ 


প্রবেশ-পথের কিয়দংশ সমুদ্র-গর্ভে অবস্থিত। একটা *তোরী* জলের মধ্যে 
দণ্ডায়মান । ইহ দেখিবার অস্ই লোকেরা এধানে আসে। মিয়াজিমার 
দৃশ্তাবলী বহু কাকেমনোতে ও রেশমী কারচুপীতে এবং হাত-পাখায় 
অস্কিত দেখিয়াছি। 

ক্রমশঃ শিমনোসেকির সমীপবত্তী হইতে থাকিলাম। এই অঞ্চলের 
পাহাড়গুলি কথঞ্চিৎ তরুহীন এবং শ্বেতশক্ত বালুকাময়। রেলপথ যে 
কত সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে তাহার অস্ত নাই। 

সিমনোসেকি বন্দর নব্য জাপানের ইতিহাসে স্ুপ্রসিদ্ধ। ১৮৫৩ 
ৃষ্টান্বে আমেরিকান কমডোর পেরি জাপানে পদার্পণ করিবার পর তোকু- 
গাওয়া শোগুণেরা ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ি 
প্রবর্তন করেন। কিন্তু কোন কোন দ্বাইমে৷ এই সকল সন্ধির বিপক্ষে 
ছিলেন। তাহারা ১৮৬৩ খুষ্টাবে বিদেশীয় জাহাজদমূহ াক্রমণ করিলে 
ইংরাজ, পত্তগীজ, ফরাসী, আমেরিকান এবং ওলন্দাজ জাহাজের কর্তারা 
সমবেতভাবে দিমনোসেকি অবরোধ করেন। নব্য বিজ্ঞান-চালিত 
কামানের প্রভাবে দাইমোর। সহজেই পরাস্ত হন। তখনও জাপানে 
মিকাডে। সম্তজাটের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যাহ! হউক জাপানীর। বিদবেশী- 
গণকে প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে বাধ) হইল--এবং এই ঘটনায় তাহাদের চোখ 
ফুটিয়া গেল। শিমনোসেকিতে জাপান প্রথম বুঝিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে প্রতিযোগিতা কর! অসস্ভব। 

শিমনোসেকির দ্বিতীয় ঘটন! জাপানীজাতির গৌরবধুগ্গ প্রবর্তন 
করিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে জাপান অল্প কালের মধ্যে 
একট। শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল। ইয়োরামেরিকার 
হ্াতিপুগ্ধ জাপানীর উন্নতির মান্জা প্রথমে বুঝিয্াা উঠিতে পারে নাই। 
পরে ১৮৯৪ তুষ্টাে কোরিয়া-সমন্ত। লইয়! চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হয়। 


8১৪ বর্তমান জগৎ 


তাহাতে শিশু-জাপান প্রবল পরাক্রাস্ত চীন-সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে। 
তাহার ফলে চীনের কিয়দংশ জাপানের প্রভাব-মগ্ডলে আসিয়া! পড়ে। 
১৮৯৫ সালে চীনা-জাপানী সন্ধি এই শিমনোসেকি নগরে স্থাপিত হয়। 
এই ঘটনায় জাপানের ক্ষমতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতি সকলের চোখ ফুটিয়া 
যায়। ইহার পূর্বে জাপানকে সন্মান করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইত না । 
তাহার! চীনকেই ভয় করিয়া চলিত । 

স্থতরাং শিমনোসেকি প্রথমতঃ জাপানী জাতিকে তাহাদের ছুর্বলত! 
বুঝাইয়৷ দিয়াছে-_আবার দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আত্মশক্তিও জানাইয় 
দবিয়াছে। 

শিমনোসেকির অপর পারে মোজি বন্দর কিউনিউ দ্বীপের উত্তরতম 
নগর। সমুদ্রের প্রণালী এখানে এক মাইল মাত্র প্রশস্ত। বিছ্যাতের 
আলোকমালায় মোজিতে দেওয়ালি-উৎসব দেখিতেছি। এক ঘুমে জাপান- 
সমূত্রের চুশিমা-প্রণালী পার হইলাম। এই প্রণালীতে ১৯০৫ সালের 
২৭শে মে তারিখে জাপানী নেল্পন্য্যাড্মির্যাল তোগো| রুশিয়ার বাণ্টিক 
ফাঁট চূর্ণ বিচুর্ণ করেন। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের পর এত বড় জলযুদ্ধ 
পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। জাহাজে বহুসংখ্যক জাপানী কোরিয়ায় চলি- 
য়াছে। তাহাদের জন্ত জাপানী ধরণের কুঠুরি, খাদাত্রব্য ইত্যাদির ব্যবস্থা 
জাহাজে আছে। দুইজন উচ্চপদস্থ জাপানী কর্ধচারী কোরিয়া! শান 
করিতে যাইতেছেন। সকালে ফুসান বন্দরে তরুহীন তৃণ-মগ্ডিত সবুজ 
পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পাদদেশে স্তর নগর | 

এই ছুইমাস জাপানীদের জন্মভূমি দেখিয়াছি-আজ ইহাদের 
ভোগ-ভূমিতে পদার্পন করিলাম। পৃথিবীর সকল স্বাধীন দেশেই 
যেমন এক নিয়ম তেমনি নকল পরাধীন দেশে নিয়মও একই 
ধরণের। এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করিবার অধিকার 
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পাইলে যে দৃশ্ত হয় তাহা প্রাচীন রোমের আমলে যের়প ছিল, 
বিংশ শতান্বীর নবীনতম সাম্রাজ্যেও সেইরূপ। রোমীয় সাম্রাজা- 
নীতি, পর্তগীজ সাআজ্য-নীতি, ফরাদী দাহ্রাজ্য-নীতি, ইংরাজ সাত্রাজা- 
নীতি, জার্াণ সাম্রাঙ্য-নীতি আর জ্বাপানী সাত্রাজ্য-নীতি সবই 
এক। পরাধীনতায় পরাধীনতায় কোন গ্রডেদ নাই__ইন্পীরিয়্যালিজ্মে 
ইম্পীরিয়্যালিজ্মে কোন প্রভেদ নাই। 

ফুলান সহরটা রিকশতে ঘুরিয়। আমিলাম। একজন জাপানী দোভাষীর 
সাহাধা লওয়! গেল। এই বাক্তি এখানকার একট! বড় হোটেলে চাকরি 
করে। প্রদর্শক প্রথমেই বলিল--“কোরিয়াবাসীর! বড় অলস-_কাজ 
করিতে চাহে না। কোন মতে ৫1৭২ মাসিক পাইলেই সন্তু ।* তাহার 
পর শুনিলাম-_“কোরিয়ায় ১২1১৩ বৎসর বয়ন্ক বালকের সঙ্গে ২৫1২৬ 
বৎসর বয়স্কা রমণীর বিবাহ হয়।» 

প্রদর্শক ফুসানের চৌরঙি-পাড়ার ভিতর লইয়া গেল। সর্বত্রই জাপানী- 
দের গ্রভুত্ব দেখিলাম। জাপানী সরাই, জাপানী হোটেল, জাপানী 
থিয়েটার ও চিত্রভবন, জাপানী দোকান ইত্যাদি ছাড়! এ অঞ্চলে আর 
কিছু নাই। রিকশ আসে জাপান হইতে-_রিকশ চালাইবার কুলিরাও 
জাপানী । 

চৌরঙ্ধি-পাড়ার পরে কয়েকথানা খ'ড়ে! চালার কুটির দেখাইয়া 
দোভাষী বলিল--"এই যে অপরিষ্কার ছোট ঘরগুলি দেখিতেছেন এই 
সমূদয়ের নাম কোরিয়ান্হোটেল!” কোরিয়ার পুরুষের! পায়জামা 
ব্যবহার করে__-এক বিচিত্র টুপি মাথায় দেয়। রমণীর! পায়জামার উপর 
নৃতন ধরণের ঘাগ্রা পরিয়া থাকে। মাল বহিবার জন্য একপ্রকার কাষ্ঠ- 
ব্র্যাকেট তাহাদের পীঠে দেখিলাম। 

বুটিশ সাত্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে ভারতবর্ষ যত দুরে-_জাপানী সাজাজ্যোর 
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কের হইতে কোরিয়া তত দূরে নয়। পক্ষান্তরে কোরিয়৷ উপ. 
দ্বীগকে জাপান ছ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত একটা! স্বীপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে 
না। জাপানের গ্রধান দ্বীপ হইতে হোস্কাইদে। দ্বীপ যত দুরে কোরিয়। 
প্রায় তত দূরে। কাজেই বুটিশ ভারতে ইংরান্জ নরনারীর সংখ্যা অত্যয় 
--এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জাগানী-কোরিয়ায় জাপানী- 
দের সংখ্া। নিতান্ত নগণ্য নয়। হোক্কাইদৌ| দ্বীপকে যে হিসাবে জাগানী- 
দের দেশ বল! হয় সেই হিসাবে কোরিয়াকেও জাগানী-দেশ বল! যাইতে 
পারে। ফুনানের রাপ্তায় একবার মাত্র ঘুরিয়া আমিয়াই এইরূপ ভাবিতে 
থাকিলাম। জাহাজেও শিমনোসেকি-মোজি হইতে বহুদংখ্যক জাপানীর 
আমদানি হইয়াছে। প্রতি দিন ছুই বেল! শত শত জাগানী কোরিয়ায় 
আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে । কোরিয়া দেখিয়! বোধ হয় জাপানী 
মমাজেরই এক অংশ দেখিতেছি মনে হইবে । কোরিয়াকে বিজিত 
পরাধীন দেশ বিবেচন! ন! করিয়া ক্রমশ: জাপানী উপনিবেশ বিবেচনা 
করা! মঙ্গত হইতে পারে। আয়প্যাণ্ডের সমান অবস্থা! কোরিয়ারহইবে 
বিশ্বাস হইতেছে। ইংরাজের আইরিশ-সমস্তার মত জাপানীদের কোরিয়া- 
সমস্থ] দাড়ানও বিচিত্র নয়। | 
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গ্রীষ্মকালে কোরিয়ায় যত গরম শীতকালে শুনিতেছি তত ঠাণ্ড!। 
দিবা ভাগের পুরা! বার ঘণ্ট! গাড়ীতে কাটাইডে হইল। 

রেলের জানালায় বলিয়া কোরিয়৷ দেধিতেছি। ফুসান বন্দরে যে 
ধরণের পাহাড় দেখিয়াছি নেই ধরণের পাহাড়ই সর্ষজ্র চোখে গড়িল। 
মস্ত পথটাই পর্বতময় ৷ পার্বত্য আবেষ্টন কোথাও এড়াইতে পারি- 
তেছি না। পর্ধত-গাত্রে কোনূপ আবাদের চিহ্ন নাই--এমন কি 
নৈসগিক উদ্ভিদ বিকাশেরও পরিচয় পাই না। মাত্র দ্র ঘাসের আচ্ছাদন 
দেখিতে পাইতেছি। পার্বত্য উপত্যকাসমূহের বিদ্তৃতি অতি অল্প। 
এই অল্লায়তন প্রান্তরে ধান, তুট্রা ইত্যাদির চাষ হইতেছে। রেলওয়ে 
&দনগুলিও এই সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। 

পথে একটাও নমুদ্ধিশাল্ী পল্লী চোখে পড়িল ন]। মাটির দেওয়ালে 
এবং খড়ে। চালায় অন্ুচ্চ গৃহগুলি নিশ্মিত। জাপানে খড়ো চার! কদাচিৎ 
চোখে পড়ে। কোরিয়ার পল্লীজীবন জাপানী পল্লীজীবন হইতে দরিদ্রতর 
_আমাদের ভারতীয় দারিদ্র্যের চিত্র মনে করাইয়া দেয়। 

প্রত্যেক ষ্টেসনে ছুইট! চারিটা জাপানী ধরণের এবং জাপানী 
উপকরণের গৃহ নির্ধি্ত হইয়াছে। কোনটা নরাই--কোনটা বা দোকান 
ইত্যাদি। স্থানীয় কুটিরের তুলনায় এগুলি অধিকতর স্থন্দর পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছলভার পরিচায়ক । জাপানী নরনারীর সংখা সর্ধজ্রই 
বেশ দেখা গেল। হাওয়াই স্বীপপুণের সর্বত্র যেমন জাপানী দেখা যায় 
এখানেও সেইয়প বুঝিতেছি। তে সেখানে ইহারা পাশ্চাত্য পোষাক 
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ব্যবহার করিতে বাধা হয়। আর এখানে ইহাদিগকে জাতীয় পোষাক 
পরিচ্ছদে দেখিতে পাইতেছি। হোক্কাইদোর ন্যায় কোরিয়াও একটা 
জাপানী উপনিবেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বেশী দিন ইহাকে বিজিত 
দেশ বঙ্গা চলিবে না। 

গাড়ীতে বগিয়া প্রাচীন সভাতার কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম ন|। 
বর্তমান কোরিয়ার যতটুকু রেল হইতে বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে 
কোরিয়াবাসীকে জাপানী সভ্যতার প্রবর্তক বিবেচন| করিতে প্রবৃত্তি হয় 
না। প্যাগোডা, মন্দির, ফটক, স্তূপ ইত্যাদি ধ্বংসরূপেও কোথাও দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিল না। শুনিলাম, যে পথে গাড়ী চলিতেছে উহা! ইতিহাস 
্রসিদ্ধ। খৃ্টায় সপ্তম অষ্টম শতাব্বীতেও এই সকল জনপনে বৌদ্ধ ধন্মের 
ও শিল্পের নিকেতন ছিল। সেই যুগের মন্দিরাদি পার্বতা অঞ্চলে 
আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বনু স্থানে ধ্বংস স্তুপ মাত্র বিদামান। 
বিদেশীয় সৈম্তের আক্রমণে সৌধসমুহ বিনষ্ট হইয়াছে। 

একটা] বড় সহরের নাম তাইকু। এই নগরের কিযদ্দূর পশ্চিমে 
একট মন্দির আছে। তাহার এক প্রকোষ্ঠে কতকগুলি মুদ্রাস্ক সমিত কাষ্ট- 
ফলক দেখিতে পাওয়া ষায়। এইগুলি নাকি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে প্রস্তত কর! হইয়াছিল। বৌদ্ধ ক্রিপিটক গ্রন্থের কোরিয়ান সংস্করণ 
এই সকল কাষ্টফলক হইতেই মুদ্রিত হইয়াছে। 

এই অঞ্চলের আর একটা নগর সম্থন্ধে ফরাসী অধ্যাপক 001811 
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অর্থাৎ “কিয়েংচুনগরের আশে পাশে নকল জনপদই এঁভিহাসিক স্থতি- 
ূর্ণ। সপ্তম শতান্ধীর মঠ, মন্দির, কবর ইত্যাদির ধ্বংস স্তুপ এই সকল 
স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ও পূর্ববর্তী কালের নিশানা কিছু 
কিছু আছে চারিটা। ভুর্গ এইখানে ছিল।” 

ৃষ্টায় চতৃথ্থ শতাব্দীর শেষভাগে (৩৭২) বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর কোরিয়ায় 
প্রবেশ লাভ করে। তাহার প্রায় ৫* বতমর পরে দক্ষিণ কোরিয়ায় 
এই ধর্শের বিস্তার হয়। প্রায় এক হাজার বৎসর কাল ভারতীয় প্রভাব 
সজীব থাকে । তাহার পর নান| কারণে উহা অবসন্ন হইয়াছে। খৃষটীয় 
ষোড়শ শতাব্ধীর শেষভাগে জাপানী নেপোলিয়ান হিদেয়শি কোরিয়! 
আক্রমণ করেন। তাহাতে বহু জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 


জাপান-মাঘ্রাজ্যের দ্বিতীয় তোকিও 


পাচ বৎসরের ভিত্তর জাপানীরা দিউল নগরের বু উন্নতি সাধন 
করিয়াছে। 

রাত্রিকালে দিউলে পৌছিলাম। এখানকার হোটেল মরকারী রেল- 
কোম্পানীর অধীনে পরিচালিত হয়। জাপানীদের জন্মতূমিতে একপ স্ৃশ্্ী 
বিলামভবন কোন হোটেলের জন্ত নাই। স্ৃপ্রশন্ত রাস্ত। দেখিয়া অবস্থ 
তোকিওর নৃতনতম মহল্লার দৃশ্ব মনে গড়িল। দিউলে রাস্তার নীচে বৃহ্ধা- 
কার নর্দমার ব্যবস্থা আছে-_জাপানের কুত্ত্াপি জল নিগগমের এরপ স্থৃবিধা 
এখনও সষ্ট কর! হয় নাই। সরকারী বাড়ী ঘর ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ইয়োরা- 
মেরিকার নবীনতম ষ্টাইলে অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত নিশ্বিত হইয়াছে। 
মহরের ভিতর ট্রাম চলিতেছে-_তাড়িতের বাতি এবং টেলিফোনও আছে। 
ফুদান হইতে দিউল পর্যন্ত রেলে ও গাড়ীর ভিতর ঘত আরাম পাওয়! 
যায় জাপানীদের স্বদেশে যেন তত গাওয়। যায় নাই মনে হইতেছে। দেখি-. 
তেছি কোরিয়া শাসন করিতে আমিয়। জাপানীর! তাহাদের মকল প্রকার 
ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

ইতিমধ্যে একবার সমগ্র গ্রদেশের সেন্সাস বা লোকসংখ্যা! গণনা করা 
হইয়াছে। মিউল নগরের পার্থবত্তী পর্বতদমুহে নানা প্রকার উদ্ভিদ লাগান 
হইতেছে। মোটরকারের জন্য শক্ত প্রশস্ত রাজপথ নান! অঞ্চলে তৈয়ারী 
হুক হইয়াছে। চিকিৎসা-বিস্তালয়, শিল্প-বিস্তালয়, নিষ-বিষ্ঞালয় ইত্যাদির 
জন্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হুইতেছে। কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। 
এদিকে এখানকার বড়লাট সেদিন বক্তৃতাথ ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন যে, 


জাপান-সাস্াজোর দ্বিতীয় ভোকিও ৪১৭ 


অল্পকালের মধ্যেই কোরিয়ান ও জাপানী-পরিবারের ভিতর বহু বিবাহ- 
সম্বন্ধ যেন স্থাপিত হয়। ছুই জাতির রক্ত-সংমিশ্রণ গবর্ষেট কর্তৃক 
উৎসাহিত হইতেছে। কোরিয়াকে জাপানীর! একটা বিজ্জিত বিদেশ বিবে- 
চন! করিতে চাহে ন৷। সকল উপায়ে ইহাকে জাপানীদের স্বদেশে পরিণত 
করিবার প্রয়াস চলিতেছে । এইজন্য সিউল নগরকে জাপানী সভ্যতার 
অন্ততম গোৌরবস্তস্স্ণপে গড়িয়া তোলা জাপান সরকারের লক্ষ্য । সিউল 
--জাপানীদের দ্বিতীয় তোকিও। 

সহরের কোথা ৪ ঝা সন্কীর্ঘ গলিকে প্রশস্ত রাস্তায় পরিণত কর! হইতেছে 
কোথাও বা নৃতন নৃতন সৌধ নিশ্মিত হইতেছে । কোন গৃহ জাপানী 
ধরপের--কোন গৃহ পাশ্চাত্য রীতির। নূতন দিল্লী নির্মাণের যে নকল 
আয়োজন ভারতবর্ষে দেখা যায় সিউলে সেই সকল আয়োজন সর্ববহ্ 
দেখিতে পাই । চোখের লশ্মুধে একট। বিরাট রাজধানী গড়িয়! উঠিতেছে। 

এখানকার ডাকঘর, হাসপাতাল, সরকারী ব্যাস্ক, কাছারা ইত্যাদি 
দেখিয়াও দর্শকমাতেই জাপানী-সাম্াজ্যের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারি- 
বেন। ব্যান্কের কর্তারা যে সকল কার্ধ্য-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন 
দেগুলিও অতি উচ্চ শ্রেণীর অন্তরগত। বন্তঃ ইয়োরামেরিকান আাতিরা 
বিদেশ শাসন ক'রতে আসিয়া ষে সকল গুণ প্রদর্শন করে, জাপানীদের 
কোরিয়া-শাসনে সেই সমুদয় লক্ষ্য করিতেছি। যুদ্ধবিদ্যায় জাপান ফাষ্ট্লাস 
পাওয়ার সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-নীতির মাপ কাঠিতেও ভ্বাপা- 
নীর! ষে ফাষ্টক্লাশ পাওয়ার তাহা কোরিয়ায় বুঝিতে পার! যায়। মেজি- 
যুগের আরম্ভ হইতে জাপানী-সমাজে যে সকল রাষ্্ীম গণ ও নব নব 
শক্তি বিকশিত হইয়াছে সেই সমুধয়ের প্রয়োগ এই বৃহত্তর জাপানে দেখিতে 
পাইতেছি। জাপানী-কোরিয়। দেখিয়া! কোরিয়া-বাসীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
যে ধারগাই হউক না কেন, জাপানের ভবিব্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইলাম। 

২৭ 


৪১৮ বর্তমান জগৎ 


নবীন এশিয়ার জম্মদাতাকে ইয়োরামেরিকানের! বত্র পিশিয়া৷ ফেলিতে 
পারিবে না। গুণবান, বুদ্ধিমান ও করিৎকর্খা! লোকের সংখ্যা জাপানী- 
সমাজে বাড়িয়া চলিতেছে । যে জাতি পাঁচ বংলরের ভিতর বহু সংখ্যক 
উপযুক্ত লোক প্রদীন পূর্বক একটা অস্থাস্থাকর শাননবিহীন দেশকে নবীন- 
ভম সভ্যতার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহার আর মার নাই। 
সিউল হইতে একখান! দৈনিক জাপানী কাগজ বাহির হয়। তাহাকে 
ইংরাীতে বল! যাইতে পারে "সিউল ডেলী নিউন্জ*। ইহার ছুই সংস্করণ 
বাহির হয়_-একটা জাপানী-ভাষায় আর একট! কোরিয়ান-ভাষায়। 
সম্পাঞ্ক বলিলেন--"কোরিয়ান সংস্করণের সম্পাদক এদেশীয় জনগণের 
একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । ইনি খুব উচ্চ বংশের লোক।* নংবাদপত্্রে 
কার্যালয় বেশ জমকাল। বহুদংখ্যক কেরাণী, সম্পাদক, সংবাদদাতা, 
রিপোর্টার ইত্যাদি কারধ্য করিতেছেন-__কয়েকজন মাত্র কোরিয়াবাসীর 
স্থানআছে। অধিকাংশ বর্শচারীই জাপানী। যে কয়জন কোরিয়াবাসী 
কর্মচারী আছেন তীহার সকলেই জাপানী ভাষায় স্থলেখক। এই কাগ- 
জের স্বত্বাধিকারী তোকিওর কোকুমিন-সম্পাক তোকুতোমি । ইনি 
জাপানের একজন রাষ্ট্রনায়ক-_ প্রায়ই ইনি কোরিয়ায় আসিয়। থাকেন। 
একখান! ইংরাজী সংবাদপত্র দৈনিক প্রকাশিত হয়। "তাহার নাম 
শসউল প্রেস ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামাগাতা৷ আমাদের ৬রমাকান্ত 
রায়কে চিনিতেন। জাপানীর! কোরিয়াকে সম্পূর্ণক্ূপে দখল করিবার ২)৩ 
বৎসর পূর্ব হইতে এই কাগজ চলিতেছে। জাপানের “জাগান টাইমস্*- 
পঞ্জের খ্রত্বাধিকারী এই কাগজের স্থাপয়িত!। জাপানে কয়েক খান! ইংরাজী 
কাগজ ইয়াস্কি এবং ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদেশী সম্পাদক- 
গণ সুযোগ পাইলেই জাপানকে নানাভাবে তিরস্কার করিয়া থাকেন। 
জাপানসরকার বিনা বাক্যব্যয়ে এই সমুদয় তিরস্কার এখনও সহ 


জাপান-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় তে।কিও ৪২৪ 


করিতেছেন-__কিন্তু এত বাড়াবাড়ি বোধ হয় আর বেশীদিন সহ করিষেন 
না। যাহা হউক "সিউল গ্রেস*্। "জাপান টাইমস্‌* ইত্যাদি কাগঞ্জ এই 
সকল বিদেনয় পত্রের সঙ্গে সর্ববদ| বাকযুদ্ধ করিয়া থাকে । 

আমাদের দেশে “ইংলিস্ম্যান,” *ষ্টেট্স্ম্যান,* “পাইয়নিয়ার* ইত্যাদি 
ষে উদ্দেস্টে ষে ভাবে পরিচালিত হয়, কোরিয়ায় জাপানীদের জাপানী, 
কোরিয়ান এবং ইংরাজী কাগজসমুছ সেই উদ্দেশ্টে এবং সেই ধরণেই 
পরিচালিত হইতেছে । কোরিমায় জাপানের প্রতৃত্ব চিরস্থায়ী করাই এই 
সমুদয়ের উদ্দশ্ী। কাজেই কোরিয়ার বাণী এই সকল পত্রে প্রচারিত হয় 
না। বলা বালা, পরাধীন জাতির যথার্থ হৃদয়-কথা কুত্রাপি প্রচারিত 
হইতে পারে না__কোরিয়াতেও হয় না। 

বড়লাটের বাসভবন এবং কাছারি নগরের দক্ষিণ সীমায় পাহাড়ের 
পাদদেশে অবস্থিত। এই পাহাড়ে উঠিয়া সিউলের সম্পূর্ণ দৃশ্ঠ দেখিয়া 
লইলাম। জাপানী দোভাষী সঙ্গে ছিলেন। সিউল সহরট! কিয়োতোর 
মত চারি্িকে পর্বতবেষ্টিত| পর্বতের উচ্চতা বেশী নয়--কিন্তু হুদৃঢ় 
প্রাচীরের ফল পাওয়া ষায়। কোরিয়ার অন্যত্র যেমন, এই কল পাহাড়ে 
সুদীর্ঘ তরুতশ্রেণী জন্মে না-_গ্রায় বৃক্ষহীন প্রস্তরময় গিরিশৃঙ্গ দেখিতেছি। 
এই প্রাকৃতিক প্রাচীরের উপরেও মধ্যযুগের রাজার! নগরের দেওয়াল 
নিশ্বাণ করিয়াহিলেন। তাহা দৈর্ঘো প্রস্থে এবং উচ্চতায় নিতান্ত নগন্ 
নয়। আজও সেই দেওয়াল দণ্ডায়মান। বর্তমান পথনিশ্মাণের জন্ত ভাহার 
স্থানে স্থানে ধ্বংস সাধন করা হইতেছে। 

পাহাড় হইতে সমস্ত নগরটাকে নৃতন বোধ হইল। জাপানী খোলার 
ঘরে সকল অঞ্চল ভরিয়া গিয়াছে। এই সমুদয় স্থপ্্র গৃহে জাপানীর! বাস 
করে। এতত্যতীত প্রাসাদ তুল্য সরকারী গৃহসমুহের সংখ্যাও কম নয়। 
এগুলি সহরের প্রায় সকল দিকেই ছুই চারিট! দেখ। যাইতেছে। দসিউলে 


৪২৪ বর্তমান জগৎ 


কোরিয়াবাসীর স্থান কোথায় বুবিত্তে পার। কঠিন। দৌভাষী বলিলেন-_ 
"একমাত্র পূর্ব অঞ্চলে খড়ে। চালার ঘর দেখিতে পাইৰেন। এদিকে 
কোরিয়ানদিগের বাস। কিন্তু জাপানীদের বসতিও আছে । কোরিয়ানেরা 
ক্রমশঃ সহর ছাড়িয়! পল্লীতে যাইতে বাধ্য হইতেছে। সহরের খরচ 
চালান তাহাদের পক্ষে অসস্ভব।* ফুসান ও লিউল ছুইই জাপানী-সহর। 


ঢুইজন ইতরাজ পাদ্রী 


ইয়োরামেরিকান জাতিরা! জগতের বিভিন্ন দেশে নানা উপায়ে তাহা- 
দের নানা প্রকার আধিগত্য স্থাপন করিয়াছে। ভাছার মধ্যে গধর্ম- 
প্রচারক গাদ্রীদিগের কার্ধ্য অন্ততম। অনেকক্ষেত্রেই পাত্রীয়! পণপ্রাদর্শক 
হইয়াছেন। পাশ্চঙয সমাজে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশনমূহ পরিচিত 
করাইবার পক্ষে তাহাদের কাধ হইতে যথেষ্ট দাহাযা পাওয়া গিয়াছে। 
পান্ীরা সাধারণতঃ শিক্ষক বা চিকিৎমক বা ধর্ধগ্রচারক ভাবে বিভিন্ন 
দেশে জীবন যাঁপন করেন। কিন্ত তাহাদের কার্্যফলে পাশ্চাত্য দেশীয় 
জনগণের রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়ের বিস্তারও বিশেধরূপেই লাধিত হয়। 

একজন প্রপিদ্ধ রমণী পর্যটক 10768 ৪10 1761 16181190818 
গ্রন্থ জিখিয়াছেন। ভাহার তৃথিকায় সিউলের ইংরাজ কান্সাল-ঞেনারেল 
পাত্রীদিগের কার্ধা সম্বদ্ধে বলিতেছেন--][1) 10168) ৪ ৪1] 66105 
10:00:10 10061, 16 5 10. 07155100065 (186 9৩ ৪61 
8390161 1706550 তি 817105 ]] 9৩ 10007 ৪১০০৫ 0৩ 
00870, * * * ] 200 (910160 00 ০21] 8(650000 (0 21700061 
7006 * * ₹ 070161) 006 00110 25 8500101515 8100 
01006675 01 ০001016706, 117 216 21%29 158) 10 
01966 0)৩ 900165 01076110091 107019025 ৪0৩ 01900- 
৪] 06800 06, 16061 116100810 90010080) 01 085611৩, 
৬. ৬.:+. 1 560601500 00100 056 000 10৪06 100০ 


018607 ৪5 0 02011615 001 01৩ 06961010070 ০01 73109 
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0805 00010 6 0081790 19 008100915 06 0007109106 1 
0067 9516 60 9001659 51560190 10000117153 €0 001 101551018- 
17551711800065 16010175  8180050001515 815 01015 
10060660 60 20155101721155 080 00671108009 0১০) 1681156 00% 
016 17000006000 3109 20905 200 19163, 200 006 
01580000012. 0600200 101 01610) 10 [19065 10 ৮1101) 500) 
81081017546 00)07%7136 10956 10070 00611 ৬৪১. অর্থাৎ “বেদী 
ছুরে যাইবার আবস্তক নাই। কোরিয়ার কগ! বলিলেই বেশ বুঝা যাইবে। 
এই দেশের হ। কিছু আমর! জানি সবই পান্দ্রীদিগের আবিষ্কৃত। পান্্রীর! 
কেবল ভৌগোলিক এবং এঁতিহাঁসিক বৃত্তান্তের প্রচারক মান নন। 
ইহাদের সাহাধ্যেই বাবসায় বাণিজ্য বিষয়েও আমাদের যথেষ্ঠ লাভ 
হইয়াছে। পাত্রীর! বস্তুতঃ বণিকদিগের পথপ্রদর্শক। শিকারী, পর্যয- 
টক, ব্যবসাদার সকলেই পান্রীদের জানে বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকেন। 
বিলাতের “চেম্বার আব কমার্স গুলি যদি এই সকল পল্লী গ্রামের 
পাত্রীদিগের সঙ্গে পঞ্জ ব্যবহার করেন তাহ! হইলে এই দেশের অতি 
নিভৃত স্থানেও ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের বাজার তৈয়ারি হইয়া! উঠিডে 
গারে। কেবল ব্যবসায়ী কেন, শিল্পীরাও গাত্রীদের নিকট খ্ষণী। কারণ 
পাজীরাই গাঁয়ে গাঁয়ে বিলাতী মালের কাট্তি বাড়াইয়া থাকেন।” 
ইংরাঙজ রাষট্রবীরের বিবেচনায় পাস্রীদের সাহায্যেই কোরিয়ায় এবং 
অস্তান্ স্থানে বৃটিশ বাণিজ্যের বিস্তার সাধিত হুইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে 
ইংল্যাড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ হইতে যে সকল বাবসায়ী অথবা 
রাষ্ট্রনীতিবিশারদ ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে আদিয়। থাকেন তাহার! শ্বজাতীয় 
স্বার্থ যত পুষ্ট করিতে পারেন তাহ অপেক্ষা পান্্রীর! বেশী করিয়া ধাকেন। 
পাত্রীর গ্রকারাস্তরে এবং গৌণঞ্জাবে বধার্থ কন্পাল, ম্যাত্বাসাডার ব1 


ছুইজন ইংরাজ পাস্্ী ৪২৩ 


রাজদৃঙ ইত্যাদির কার্য করেন। একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্চারী ব্বূপে ধীহার! 
নিযুক্ত তাহারাও পাত্রীদের সাহাধা ন! পাইলে বেশীদূর অগ্রসর হইতে 
পারেন না। এইরূপ কন্দাল-স্বন্ধপ পাত্রী প্রাচাজগতের সকল দেশেই 
বহু সংখ্যক দেখিতে পাওয়। যায়। ভারতবর্ধেও হাজার হাজার আছেন। 
আজকাল রেভারেও য়্যাঁজ্‌ প্রসিদ্ধ হইতেছেন! 

আমেরিক! হইতে আসিবার সময়ে জাহাজে বহু পাত্রীর সঙ্গে আলাপ 
হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ক্যানাডিঘ্থান চিকিংদক এভিদন দিউলের 
লোক। ইনি ২৫ বংসর যাবৎ কোরিয়ায় বাদ করিতেছেন । বলা বান্থল)। 
একমাত্র এই কারণেই কোন উচ্চতম ঝাজদূতের যত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
হইতে পারে তাহ। অপেক্ষা ইহার প্রভাব বেখী। অধিকন্ধ এভিলন একজন 
কম্মী পুরুষ । ইহার অধ্যবসায়ের ফলে পিউলে একটি স্থবৃহৎ ই:সপাতাল 
ও চিকিৎসাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইয়াঙ্ছিস্থানের একজন ধনসান 
বন্ধু এভিসনের কথায় মুগ্ধ হইয়া গ্রচুর অর্থ জান করিয়াঁছিলেন। তাহার 
দ্বারা গৃহ আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থ। হইঘ্লাছে। বিদ্যালয়ের কার্ধ) মাত্র তিন 
বৎসর হইতে চলিতেছে__হাসপাতাল প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে প্রতিষটিত। 

এভিসন.নৃতন আমদানি % 74/5 যত্গুলি সাজাইতেছিলেন। 
বিদ্যালয় ও হাসপাতালের নকল বিভাগ দেখিলাম। পাচ ছয় জন মাত্র 
শ্বেতাঙ্গ অধ]াপক আছেন--অধিকাংশ আমেরিকান । এতদ্বযতীত 
বন্তান্ত শিক্ষক ও কর্মচারী সকঙ্েই কোরিয়ান । আমেরিক! হইতে এক- 
জন রমণী আমিয়াছেন_ আরও কয়েকজন আসিবেন। ইহার। কোরিয়ান 
রমনীিগকে ধাত্রী-বিদ্যায় শিক্ষিত করিবেন। এই অন্ত নৃতন নৃতন গৃহ 
নির্িত হইতেছে। 

বিধ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে ৭৫ জন। মাদিক বেতন অত্যন্প। 
খরচ চালাইবার জন্য এভিসনকে সর্ব! ব)তিবাস্ত থাকিতে হয়। 


২৪ বর্তমান জগং 


বন্ধুগণের প্রতিশ্রুত চাদ! হইতে সকল খরচ উঠে না। এইজন) বিদ্যা- 
লয়ের সঙ্গে ভাক্তারখানা, উধধালয় এবং চিকিৎসাযস্ত্রের দোকান খোলা 
হইয়াছে। বিলাত ও আমেরিক| হইতে নানা দ্রবা আনিয়া রাখা হয়। 
ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ ফামে'পী বিভাগে সকল প্রকার ওষধ, বড়ি, 
ইত্যাদি প্রস্থত করিয়া থাকেন। কোরিয়ার মফঃম্বলে এই সমুদয়ের 
কাটতি আছে। মোটের উপর একট! লাভ থাকে। 

আর একজন পান্ত্রীর নাম গে'ল্। ইনিও বহুকালাবধি এখানে বাদ 
করিতেছেন। ইনি কোরিয়ার ভাষা, সাহিতা, ধর্ম, শিল্প উত্ত]াদি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ। ইহার গৃহে বহু প্রাচীন চিত্র, পুঁথি ও বৌদবমুদ্তির ফটো গ্রাফ 
দ্বেখিলাম। কোরিয়। সম্থদ্ধে গে'ল্‌ নানা গ্রস্থ রচনা! করিয়াছেন। ইহার 
স্ত্রী বলিলেন--"আমার স্বামী কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করিতে 
করিতে বুদ্ধ-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন, আমি যদি 
খষ্টান হইয়। না জন্মিভাম তাহ! হইলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিতে কোন 
আপত্বি থাকিত না, ।” সিউলের খৃষটধন্ৰ-গ্রাচার-সমিতির কাধাাধ্যক্ষ ১৯১৭ 
সালের বাধিক বিবরণীতে কোরিগার বৌদ্বধর্খের প্রভাব সব্স্ধে বলিতেছেন 
-৮10)09010 0015151151005 ০0]6 185 0) 00: 106205 006 10- 
006106 10005565960 90276 10001701805 01 76815 800 10 [01769 
1015 5011 0০21101 60001) 60: 6172806 [116 0100105০010) 
17098101107 01) 01860012176 06 081160 039 1)680001) 0101150085 
138১. অর্থাৎ "এই উৎসবের আজকাল আর আগেকার মত প্রভাব নাই 
সত্য। তথাপি লক্ষ লক্ষ নর নারীর চিত্ত এই দিনে এক বিচিত্র ভাবে 
পরিপূর্ণ হয়। অথষ্টানদের ইহ! বড়দিন স্বরূপ।* বুদ্ধদেবের জম্মতিথির 
কথা বলা হইতেছে। 


স্বদেশী কোরিয়া 


কোরিয়ার পুরুষের! পায়জামার উপর একগ্রকার লম্বমান আলখার। 
বা আচকান পরিধান করে। ইহাদের প্রায় অনেক্রেই গাড়ি আছে। 
রাস্তায় ইহাদ্দিগকে হাটিতে দেখিলে ভারতীয় মুমলমানদিগের মত মনে হয়। 
ইহাদের পোষাক প্রায়ই স্বেতবর্ণ টুপি কৃষ্ণবর্ণ জাল-স্দৃশ পদার্থে নির্ষিত 
এবং বিচিত্র আকারের। পরিবারস্থ কোন লোকের মৃত্যু হইলে ধামার 
মত প্রকাণ্ড টুপি মাথায় দেওয়া হয়। 

কোরিয়ান রমণীর! পূর্বের কখনও রাস্তায় বাছির হইড না আঙ্জকাল 
ছুই চারি জনকে রাস্তায় দেখ! যায়। কোন কোন স্ত্রীলোকের সর্ববাজ 
আবৃত দেখিতেছি । পূর্বে পর্দার নিয়ম এই দমাজে অতান্ত কঠোর ছিল। 
শুনিলাম__রাষ্টরের নিয়মে কোন স্ত্রীলোক দ্দিবাভাগে রাস্তায় বাহির হইডে 
পারিত না। রাত্রিকালে এক ঘণ্ট। বাজান হইত। তাহার পর পুরু- 
ষের! ঘরের বাহিরে আপিত না-_রমণীর! $ন হাতে করিয়। রমণীদের 
মজে আলাপ করিতে বাহির হইত। ২* বৎসর পূর্বেও এই নিয়ম ছিল। 
1115. 91970) প্রণীত 10158 ৪70 1707 13612110001 গ্রন্থে ইছা 
জানিতে পারি। 

একটা! চিন্গৃহের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্ত কতকগুলি লোক 
রাস্তা দিয়া বাদ্যযন্ত্র বাজজাইয়। গেল। কোরিযানের| যে যন্্ বাহার 
করিতেছে তাহ! অনেকটা আমাদের শানাইয়ের মত। 

জাপানীদের চেহারায় একট! কশ্বগ্রবণতা! ধেন মাখ! আছে-_কোরিয়া- 

নেরা মৃতগ্রায় নিষর্দার মত চলা-ফেরা করে। ঘুবক প্রো বৃদ্ধ সকল 
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বয়সের লোকই অনেকটা সংজ্ঞাহীন যোধ হয়। চদ্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের : 
“মেজিতযুগে জাপানীঘের রং বগলাইয়। গিয়াছে। তাহার পূর্বের বোধহয় : 
জাপানীর! আজকালকার কোরিয়ানদিগের মতই দেখাইত। 

প্যাগোডা-পার্কে ৫টার সময়ে যাইয়। দেখি কোরিয়ান জাতীয় বছ- 
লোক অনর্থক ঘুরা-ফের| করিতেছে। ইহাদের জীবনে যেন কোন সাধ 
নাই। ইহাদের চোখ মুখ দ্বেখিয়। ভাবিতেছি যে, উৎসাহ বা উদ্দীপনা 
বা কর্ধান্ুরাগ কাহাকে বলে ভাহ! ইহার। জানে না। কোন কাজ করি- 
বার পর ক্লান্তি দূর করিবার জন্য ইহারা বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছে 
কি?বোধ হয় না। জাপানীর! সার্থক জীবন ধারণ করে। দিনের 
কাজ সমাধা করিয়া নৈশভ্রমণে বাহির হওয়া! তাহাদের অভ্যাদ। কিন্ত 
কোরিয়ান নরনারীর জীবন কর্মহীন ও আবেগবিহীন। জীবন্ত জাতির 
চলাফেরায় এবং মরাজাতির চলাফেরায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। 

সহরের কোরিয়ান-পাড়ার ভিতর দিয়া কয়েকবার যাওয়।-আম! কর! 
গেল। যেন এলাহাবাদ-কাশীর চক-বাজার দিয়! চলিতেছি । লোক- 
জনের গতিবিধি ভারতীয়--কিন্ধু দারিত্রয এখানে অধিকতর । খড়োচালা, 
মাটির দেওয়াল-_-জানালার অভাব- সন্বীর্ঘ গলি--আক! বাক! পথ-_ 
ময়ল! ও দুর্গ্ধ ইত্যাদি নাম কোরিয়াবাদীর লিউল। ৫1%0১০।২৯ 
বৎসর পূর্বে স্বদেশীয় নিউল এইরূপই ছিল--বরং আরও অস্বাস্থ্যকর 
ছিন। জাপানী আমলে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া৷ কোরিয়ান-পাড়াগুলি নৃতন 
গড়া সরু হইয়াছে। তবে প্রাচীন কোরিয়ার চিত্র এখনও দিউলের নানা 
স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৮৯৪--৯৫ খৃ্ঠাঝে মিউলে নব্য জাপানী সৌধ সরাই ইত্যাদির চিহ্ন 
ছিল ন|। তখন গিউল কোরিয়াবাসীর স্বদেশী নগর ছিল। ২৯ বৎসর 
পূর্বেকার এই রাজধানী সৃতবন্ধে শ্রীমতী বিশপ লিখিয়াছেন £-- 
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*] 08088116 07 08196 010 01. 0১৫ ০910 (111 [3৩৪ 
7১610175800 10 3106115 016 10056 001005, [1 17000705160 
00932 0৫ 91800518100, (8০0৫8. 87686 01 210 ও. 0211681 15 
192010895 15 1706501199116. 0১000566 0010105 09 91900101) 
06 (9/0-5016750 11005৩5১ 0010960157017 ও] 630110960 
19810651015. 02111100, 06018 916 11516 00. 016 10000, 
00161) 17 19100000175 211695, 12805 01 05৩ 1700 ৬10৩ 
30921) (0: ৮/০-108050 100115 100 0853, 170560 09151) ৯10৩ 
70001) 001 0706 1021) 0 7295 & 199050 0011, 270 0007৩1 
081105/60 ৮) ৪. 951155 06 ৮119 100155 07. 01961, 91107 
01001065, ড171017 1506155. 005 30110 2100 11010 19056 01 
01610098565, (0910 0001 270 08010 10811051915 076 
9৮০00116 165016 01 1081018050, 01101517) 065011060 আঃ 
016 8200 06101210911) 101591-250 0065, ৮110) ৬৪110 
10 075 51107 01011010078 907 অর্থাৎ "পিকিও, দেখিবার 
পূর্বে সিউলকে আমি ছুনিয়ার সব চেয়ে ঠোথ| সর বিবেচনা করিতাম। 
এমন ছুর্গদ্বময় অপরিষ্কার ও অস্বাস্থকর নগরে রাজধানী থাকিতে পারে 
ভাহ। আমার কল্পনায় আমে নাই। দোতলা বাড়ী তৈয়ারী করার 
রেওয়াজ এ দেশে নাই। কাজেই আড়াই লাখ লোক একতল! ঘরে বাস 
করে। খরগুরি অতি সন্বীর্ঘ গলির দুই ধারে অবস্থিত। ছুইট! ভারবাহী 
বলদ এক সঙ্গে এই সকল গলি দ্বিয়! পাশাপাশি যাইতে পারে না। 
তাহার উপরে, আবার গলির ছুইধারে গর্ধ, নর্দম। বা পগার। এই গুলি 
গ্রত্যেক বাড়ীর আত্তাকুড় বিশেষ। যত জঞ্জাল এই সকল গর্তের 
ভিতর জমিয়! রহিয়াছে। ইহারই ভিতর ন্যাংটা ছোড়াছু'ড়ির৷ খেল! 
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ধৃলা করে। মাঝে মাঝে কুকুরের পালও এই অকথ্য পথের জঞ্জাল বৃদ্ধি 
করে।” 

কোরিয়ানদের শরীরে যেক্ধপ অবসাদ এবং চিত্তে যেস্প শ্ফৃত্ি-হীনতা 
লক্ষ্য কবিতেছি ভাগদের ঘরবাড়ী আসবাবপঞ্জে সেইরূপ দীনতা দুঃখ 
এবং দ্ারিদ্রোর পরিচয় পাইতেছি। বিগত ৫বৎসরের ভিতর সহরের 
চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে--কিন্তু জনগণের রূপ-পরিবর্তন এবং চিত্ত-পরি- 
বর্তন ঘটিবে কি? ঘটিত যদি কোরিয়াবাসীরা স্বয়ং এই নগর-সংস্কারের 
কর্তা হইবার উপযুক্ত হইতে পারিত। দিউলের চেহারা বদলাইডেছে 
জআাপানীদের বিদা! বুদ্ধি ও অর্থের সাহায্যে। তাহাতে কোরিয়ানদের 
চেহারা ও চরিত্র বদগগাইবে কেন? বরং যে পরিমাণে সিউলের বাহ্‌ উন্নতি 
হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে জাপানের গৌরব এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়া- 
নের অধোগতি সাধিত হইবে। পরাধীন দেশের সহর, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট 
দেখিয়া পরাধীন জাতির আসল জীবন বুঝা যায় না। 

কোরিয়ার রাজা আজকাল একট! নৃতন প্রাসাদে পেন্দন ভোগ 
করিতেছেন। প্রাচীন প্রাসাদ দুইটি এক্ষণে অন্যান্থ কাজের জন্য ব্যবহত 
হুইতেছে। একটাতে পুরাতত্ববিষয়ক মিউজিয়াম দেখিলাম। অপর 
প্রাসাদের ময়দানে এই বৎসর মহা ধুমধামের সহিত একটা প্রদর্শনী ধোলা 
হইবে। তাহার জন্য মণ্ডপ প্রস্তত করা হইতেছে। জাপানীরা 
৫ বৎসরের ভিতর কোরিয়ায় ষে সকল উন্নতি দেখাইয়াছেন তাহার পরিচয় 
দিবার জন্তই এই প্রদর্শনী । 

এই প্রানাদ দুইটি ছাড়া স্বদ্দেশী কোরিয়ার সৌধসম্পদ সিউলে আর 
নাই। চতুঙ্দশ শতাবীর শেষ ভাগে যখন এইখানে রাজধানী হুসঙ্জিত 
হয় তখন নগরের চতুদ্দিকে এক বিরাট প্রাচীর নির্শিত হইয়াছিল। 
আটটা চীনা ফটকের ভিতর দিয়া সহর হইতে বাছিরে যাওয়া-আস! করা 
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হইত। বিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত রাত্রিকালে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ফটক, 
বন্ধ থাকিত। প্রাচীরের পরিধি ১৪ মাইল। শুনা যায় প্রায় দুইলক্ষ 
লোক আটমান খাটিয়৷ এই প্রাচীর নিম্মাণ করে। 

একজন কোরিয়ান দোভাষীর সাহাষ্য লওয়া গেল। ই"হার সঙ্গে 
নগরের পূর্ব ফটক অতিক্রম করিয়া পলীগ্রামের দৃশ্ত দে'খয়। আসিলাম। 
একটা মধ্য যুগের কবর দেখাও হইল। পর্বতশৃঙ্গ সনৃশ মাটির চিপি একজন 
রাণীর গোরস্থান। সম্মুখে ছুই একট! মন্দির। কবরের চারিদিকে 
্রস্তরময় দ্বাররক্ষী এবং গর্দিভ। মেষ, কুকুর ইত্যাদির মুদ্তি। এই 
মকল জীবের মুদ্িই গৃহছাদের চারিকোণে দেখা যায়। দোভাষী 
বলিলেন-_*স্থানকে সয়তানের আওতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার! 
নিযুক্ত |” 

রাত্রিকালে একট| কোরিয়ান হোটেলে আহার কর! গেল। মেজেতে 
ফরাস বিছান। তাকিয়া ঠেশ দিরা বসা গেল। একটা বড় জল-চৌকিতে 
খাবার আদিল। সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকেরা পোষাকী খাওয়ার জন্য যেরূপ 
বন্দোবস্ত করে তাহ! দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াহিলাম। প্রায় ৩০৩২ বাটি 
খাদ্য দ্রব্য। লঙ্কা ভাজা, লক্ক। বাট। ইত্যাদিও ছুই বাটিতে ছিল, এক 
বাটিতে মধু । বেশনে নানাপ্রকার তরি-তরকারি ভাজ1। চাউল প্রধান 
ধাদ]। শুটকি মাছ, সামুদ্রিক উদ্ভিজ, ছানা, মৃগ, বীজমণ্ড ইত্যাদি বিশে- 
যত্ব। আমাদের স্থপরিচিত পাটিশাপটা খাইয়া আনন্দিত হইপাম। জাপানী 
ধরণের ঝোলও ছিল। একটা বাটির ভিতর আগুণ রাখা আছে, তাহার 
সাহায্যে তরকারি গরম করা হইতেছিল। চপ্ঠিকের ব্যবহার 
হয়। জাপানী-খান! অপেক্ষা কোরিয়ান-থানা অধিকতএ রুচকর বোধ 
হইল। 

ভোজনের সময় বাজন| হইল। এইরূপই নাকি নিয়ম। জাপানী 
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ছুছুমির বড় সংস্করণ, তারের যন্ত্র, বাশি ও নাগড়। এই চারিপ্রকার হাতি- 
যার লইয় ওস্তাদের! বসিলেন। আওয়াক্ শ্রতিকঠোর--রস পাওয়া! গেল 
ন|। নাচ গানও হইল। জাপানী স্থরের ইঙ্গিত পাইলাম । নাচ চলন- 
সই-_গান শুনিয়া গ্রীত হইলাম না। 
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দিউলের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বেড়াইতে বেড়াইতে দোভাষী একটা 
নবনির্শিত ফটকের সম্মুখে উপস্থিত ছইয়। বলিলেন--“এই দেখুন স্বাধীনতা" 
তোরণ। ১৮৯৫ খরষ্টান্জে ইহ! নির্শিত হইয়াছে ।* আমি জিজঞামা করিলাম, 
"এই নামের অর্থ কি?” দোভাষী বলিলেন_পূর্বে ঠিক এই স্থানে 
ধগোনামি-তোরণ' ছিল। কোরিয়ান জাতি বহুকাল চীন-সম্রাটকে কর 
দিত। এই কর মংগ্রহ করিবার অস্ত চীনের রাজদূত বংসরে একবার 
করিয়া দিউলে আসিতেন। অদুরে পাহাড় দেধিতেছেন_তাহার ভিতর 
একটা মন্ীর্ঘ গলি দেখা যাইতেছে। এ পথে রাজদূত আসিতেন। 
আজও এই পথে পিকিউ পয্যন্ত যাওয়া যায়। পাহাড়ের অপর পারে 
একটা| গৃহ ছিল-_তাহাতে রাজদূত আসিয়। কয়েকদিন বাদ করিতেন। 
পরে কোরিয়ার রাজদৃত এবং জনদাধারণ এই তোরণে আলিয়া চীন-দৃতকে 
অভিবাদন করিতেন। এই প্রথা বহুকাল চলিয়াছিল। এই কারণে সেই 
তোরণকে 'গোলামি-তোরণ' বলা অন্যায় নয়।” 

কোরিয়া! চীনকে কর্ত! এবং অভিভাবক বিবেচনা করিতেন__কিন্ধ 
কোন বিষয়ে এদেশের বশত! ছিল না। চীন-সাত্রাজ্য সকল অঞ্চলেই 
নামে মাত্র অভিভাবকতা করিয়৷ থাকেন। জাপানীদের গতিবিধি “মেজি”- 
যুগে এই কোরিয়ায় বিশেষরূপে বাড়িতে থাকে। অবশেষে ১৮৯৪ ৃ্টাবে 
কোরিয়। লইয়। চীনে ও জাপানে যুদ্ধ বাধে। মেই যুদ্ধের ফলে কোরিয়াকে 
জাপান চীন-সাআাজা হইতে স্বাধীনত। প্রধান করেন। তৎক্ষণাৎ কোরিয়া- 
বামিগণ গোলামি-তোরণ ভাঙ্গা তাহার স্থানে নৃতন “ইগ্ডিপেণ্ডেন্স 
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গেট” স্থাপন করিয়াছে । নিউইয়র্কের বন্দরে যেব্ধ স্থাধীনতা-দেবীর 
মুষ্ঠি_-এখানে সেইরূপ স্বাধীনতা-ফটক। চীনের দূত কোরিয়ায় আর 
আশীর্বাদ প্রদান করিতে আদেন না। কিন্তু ভাহ। বলিয়। কোরিয়ার 
দুর্দশা ঘুচে নাই। বরং কোরিয়। আজ পুর! গোলাম--চীনের অধীনে নামে 
মাত্র গোলাম ছিল। পরকীয় লাহাঘ্যে হ্বাধীনতালাভের পরিণাম অনেক 
সময়ে এইকপই হইয়া থাকে। পরকে নিজের গ্বার্থে ব্যবহার করিয়া 
নিজের হ্বাধীনতা৷ অর্জন করা বাহাছুরী সন্দেহ নাই। কিন্তুপরের 
সাহায্যে স্বাধীন হওয়া পরাধীন থাকারই নামান্তর মাত্র। তাহাতে 
পুরাণ। মনিবের বদলে নয়া মনিবের এক্তিয়ার কায়েম হয়। 

কোরিয়ান-পাড়ার ভিতরে একট। বাগানের নাম প্যাগোডাপার্ক। 
ইহার মধ্যে একট৷ স্থন্দর মণ্মর-প্যাগোড। অবস্থিত। শুনা যায় ইহ! নাকি 
ভারতবর্ষ হইতে প্রস্তত হইয়! চীনে আসিয়াছিল। চীন হইতে ইহাকে 
কোরিয়ায় আন| হয়। ইহার সকল গাত্রে বুদ্ধদেব এবং অন্থান্ত বৌদ্ধ- 
দেবতার মৃত্তি গঠিত রহিয়াছে। দেখিলে উচ্চশ্রেণীর, ভাস্কর্য বুঝিতে পারি। 
দোভাষী বলিলেন, “ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানী নেপোলিয়ান 
হিদেয়শি কোরিয়৷ দখল করিবার জন্ত মিউল পর্যন্ত আগমন করেন। তাহার 
আক্রমণে কোরিয়ার সকল প্রাচীন কীত্ঠি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । তিনি 
এই মর্মর-প্যাগোডাটা। শ্বদেশে লইয়। যাইবার বাবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তাহাকে শীঘ্র পলায়ন করিতে হয়। এজন্য ইহ জাপানে স্থানান্তরিত 
হইতে পারে নাই 1৮ . 

প্রাচীন এীতহাসিক নিদর্শনের সংগ্রহালয় দেখিলাম। গ্রাপাণের বারান্দা- 
গুলিতে মিউজিয়ামের কার্য হইতেছে, একট। নৃতন গৃহও নির্িত হইয়াছে 
পুরাতন পাকি, ভুলি, পতাক। ইত্যাদি দেখিলাম। দৃক্ষিণ কোরিয়ার কবর- 
সমূহে বহু মৃত্তিকা-নির্িত পদার্থ, হাড়ি-কুড়ি, খেলানার সামগ্রী ইত্যাদি 


কোরিয়ার মধ্যযুগ ৪৩৩ 


পাওয়া গিয়াছে। এগুলি খৃ্টীয় প্রথম দশ শতাবীর জিনিষ। এই জন- 
পদের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমন্মিরের ধ্বংসম্তপ খনন করিতে করিতে 
নান। প্রকার টালিও পাওয়া গিয়াছে । সেগুলি টায় অষ্টম নবম দশম 
শতাব্দীর পদার্থ বলিয়। বিবৃত রহিয়াছে। জাপানী পুরাতত্ববিদ্গণ বিবিধ 
অন্ুনদ্ধানে ব্যাপৃত আছেন। প্রস্তর-ফলক হইতে লিপি উদ্ধার কর! 
হইতেছে দেখ! গেল। কোরিয়ার পুরাতত্ব আলোচনায় জাপানীরা অগ্রসর, 
কোরিয়ানেরা নয়। ভারতীয় পুরাতত্বের আলোচনারও নেইরূপ ইংরাজের1 
পথপ্রদর্শক ; ভারতবাশীর স্থান উল্লেখযোগ্যই নয়। ইহা দ্বেখিয়৷ কোন 
জাতিবিশেষের বিদ্যায়, চরিত্রে, ব( পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইবার প্রয়োঞ্জন নাই। 
প্রতৃত্বের স্থযোগগুলি গোলামজাতি পায় না। কাজেই স্বদেশী তথ্যের 
আলোচনায়ও পরাধীন জাতি প্রপিদ্ধ হইতে পারে না। 

জাপান দেখিয়া আসিলে কোরিয়ার প্রানাদের গৃহগ্তুণি এবং ফটক- 
সমূহ নৃতন বোধ হইবে না। কারণ কোরিয়ার বাস্ত-শিল্পই প্রাচীনকালে 
জাপানে গ্রবর্তিত হইয়াছিল। দ্বিতল ছা, প্রশত্ত বারান্দা, প্রাঙ্গণ এবং 
প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরস্থিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ মৌধ মধ্যযুগের জাপানে যেরূপ দেখিয়াছি 
সিউলের এই প্রাসাদেও সেইরূপ দেখিতেছি। স্থতরাং গৃহ মন্দিরাদি 
নির্মাণের রীতি সঙবন্ধে কোরিয়ায় নৃতন কিছু লক্ষ্য করিবার নাই । তবে 
এদেশে গ্রস্তরের মেজে তৈয়ারী হয়। পাথরের থামও দেখা যাহইতেছে__ 
জাপানে কাঠ ছাড়া অন্ত পদার্থ গৃহ-নির্ধাণে ব্যবহৃত হইত না। 

প্রাণের ভিতর একট! নবনির্মিত গৃছে প্রবেশ করিলাম। ইহাই 
সংগ্রহালয়। সম্মুখের গৃহে এক প্রকাণ্ড লৌহময় বৌদ্ধমুত্তি অবস্থিত । 
নাম লিখিত আছে শাক। স্লোরাই। খুষটীয় সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীর 
মধ্যে ইহার রচনাকাল বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। খুষ্টায় দশম হইতে চতুর্দশ 
শতাবীর বহু পিত্বলময় বৌদ্ধমুণ্তি দেখা গেল। নবম দশম শতান্বীর 
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লৌহমৃ্ঠিও একাধিক রহিয়াছে। একাদশ শতান্বীর বিরাট পিত্তল-ঘণ্টা 
একস্থানে প্রদর্শিত হইতেছে। 

মধ্যযুগের কোরিয়ান্‌ চিত্রকরগণের কতকগুলি রচনা! সংগৃহীত 
হইয়াছে। মানবমৃত্তি কয়েকট1! বেশ জীবস্তভাবে অস্কিত। পণ্ড পক্ষী 
তরু লত৷ ইত্যাদির অঙ্কনেও দক্ষতা বুঝা যায়। প্রধানতঃ ষোড়শ হইতে 
উনবিংশ শতাব্ধী পর্য্ত্ত চিত্র-শিল্পলের পরিচয় পাইলাম । 

কোরিয়া মধ্যযুগে চীনা মাটির বাদনের জন্য প্রনিদ্ধ ছিল। নবম 
হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর বহু কবর খনন করিতে যাইয়া! গ্রত্ব-তত্ববিদের। 
অপর্ধ্যাপ্ত চীন। বাসন পাইয়াছেন। এই যুগের পিত্বল এবং রৌপ্যের বস্ত 
অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রহের কিয়দংশ কবর হইতে প্রাপ্ত, কিয়ণংশ 
মন্দির হইতে আনীত। কোরিয়ায় কাচ, সোনা, বূপা ইত্যাদি ধাতুর 
ষে সমুদয় অঙ্গাভরণ ব্যবহৃত হইত সে গুলিও কিছু কিছু দেখিলাম। 
পাথরের কাজ, হাতপাখা, থলে, ছড়ি, ল্যাকারমণ্ডিত বস্ত্র এবং অন্যান্ত 
শিল্পকর্ম্েও কোরিয়াবাসীর৷ স্থদক্ষ ছিল। তাহার নিদর্শন এই মিউজিয়ামে 
মন্দ পাওয়। গেল না। 

জাপানের কুত্রাপি প্রস্তর-শিল্প দেখি নাই। এখানে পাথরের বৌদ্ধ- 
মৃদ্তিও দেখিতেছি। অষ্টম শতাবীর জিনিষ। 

পর্ধযটকগণের স্বাক্ষর-বহিতে দেখিলাম, সিংহলের বৌদ্ধধন্ম প্রচারক 
যুক্ত অন্গারিক! ধণ্দপালের নাম আছে। 

কোরিয়ায় আসিয়। অত্যু্চ শ্রেণীর স্থকুমার শিল্প বা! কারুকাধ্য দেখিতে 
ইচ্ছা করিলে আশ ফলবতী হুইবে ন1। বস্তুতঃ এখানে দেখিবার 
উপযুক্ত জিনিষ বিশেষ কিছু বিদ্যমান নাই। জাপানে যত জিনিষ কালের 
কবল হইতে রক্ষ। পাইয়াছে এখানে সেই সকল জিনিষ বিদেশীয় শক্রহস্তে 
ধ্বংস গ্রাঞ্ত হইয়াছে। ভারতীয় ধর্, বিদ্যা! ও শিল্প কোরিয়ায় কি আকার 


কোরিয়ার মধাষুগ ৪৩৫ 


গ্রহণ করিয়াছিল তাহ! বুঝিবার একমাত্র উপায় জ্বাপান-স্রষণ। কোরিয়ায় 
আমিলে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, দেশটা নিতান্তই বৌধ্ব-গ্রধান ছিল। 
ভারত-স্থৃতি এই দেশের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পল্লী গ্রামে বিজড়িত রহিয়াছে। 
তাহা সম্যক বুঝিবার জগ্য কোরিয়ার লোক-সাহিত্য, প্রবা-প্রবচন, 
ধরাসষ্ঠান ইত্যাদির পরিচয় লইতে হইবে। তাহার জন্য কোরিয়ান ভাষায় 
প্রবেশ কর! আবস্থীক। বলা বাহুলা, এইজন্য ইয়োরামেরিকান পর্ধাটক 
কোরিয়। ভ্রমণে উৎসাহী হইতে পারেন না। ভারভীয় পর্যাটকেরও এখানে 
রস পাওয়া সহজ নয়। তবে আজকাল কোরিয়৷ হইতে দশ বার দিনে 
সাইবিরিয়ার পথে বার্লিন, প্যারি, লগ্ুন পৌছান যায়। এই কারণে 
জাপান-যাত্রী ইয়োরোপীয়ের। কোরিয়া দেখিতে বাধ্য হন। অধিকন্ত চীন- 
সমস্ত বর্তমান ষুগের একটা প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্তা। এইজন্ত কোরিয়! 
মাঞ্ুরিয়া ইত্যাদি জনগদ ডিপ্রমযাটদিগের অনুসন্ধান-ক্ষেত্ররূপে জগতে 
প্রদি্ধ হইতেছে। অবশ্ঠ নিতান্ত কেঠো৷ এাস্থ্‌পলঙ্িষ্ট এবং প্রত্ব-তত্ববিদ্‌- 
গণের পক্ষে দুনিয়ার ঘে কোন দেশই রহস্তাময়। তাহাদের নিকট মধাযুগের 
কোরিয়া মুল্যবান সন্দেহ নাই । 

আজকাল দিউলে ঘে গৌধ সর্বপুরাতন রাজ-প্রাসাদরূণে প্রদর্শিত হয় 
তাহ! চতুদ্িশ শতাবীর শেষভাগে নির্দিত হইয়াছিল। কয়েকবার 
আগ্নিপাৎ হইবার পর আবার সংস্কার করা হইয়াছে। দ্বিতল ফটকের 
ভিতর দিয় প্রাণে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে দরবার-গৃহ। ইহার 
মধ সিংহাসন । এই গৃহেরও ছাদ স্বিতল। প্রাঙ্গণের চারিদিকে 
বারান্ম। আছে। প্রাঙ্গণের এবং ঘরের মেজ্জে আগাগোড়। সাধারণ প্রস্তরে 
বাধান। কিন্তু গৃহগুলি কাষ্ঠময়। দরবারগৃহের ভিতরকার সাজ-লক্জা 
দেখিয়া ইহাকে কাঠের “দেওয়ানী খাশ” বিবেচন! করিলাম। ছাদের 
ভিতর নানা আলম্কারিক চিত্র অস্কিত-_মধান্থে দুইটি ড্েগন। 


৪৩৬ বর্তমান জগং 


সিংহাসনের গশ্চান্ভাগে চীনা ধরণের পর্বত ও প্রান্কৃতিক দৃশ্ঠ চিত্রিত 
রহিয়াছে। 

এই প্রাসাদের চতুঃমীমার মধ্যে একটা গু্রিণীতে পদ ফুটিয়। রহিয়াছে 
ইছার ভিতর এবখানা দিত কাষ্ঠটমৌধ। এই গৃহে আমোদ-গ্রমো 
হইত। রাজ-পরিবারের বাদ-গৃহসমূহ এই নমুদয়েরই মংলগ্র। এই মকল 
গৃহে পুরাতন রাজকীয় কোন ব্যক্তি আজকাল বাম করেন ন|। 

আর একটা প্রাসাদে পুরাতন সমাটের পুত্র আজকাল বাম করিতে- 
ছেন। এই মৌধ মাত্র ১** বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে।। কোরিয়া 
জাপানের ছুখলে আমিবার পর জ্বাপানীর! গৃছদমূহ পাশ্চত্য কায়দায় 
স্থদজ্জিত করিয়াছেন। জার্ধাণ আমবাবে ঘরগুলি ভরা দেখিলাম এবং 
প্রাচীন জাগানী এবং কোরিয়ান্‌ চিত্ত সম্ঘলিত কাকেমনো এবং পর্দাও 
কতকগুলি রহিয়াছে। এই গ্রামাদেরই এক অংশে মিউজিয়াম স্থাপিত 
হইয়াছে । উহার তত্বাবধায়ক এবং পরিদর্শক মকলেই জাগানী। 
গ্রামাদের সর্বত্র জাপানী পাহারাওয়ালা-গ্রাসাদে প্রবেশ করিতে হইলে 
পাশের দরকার হয়। 

কোরিয়াতে ফটক এবং গৃছের ছাদসমুহের উপর চারি কোণে 
কত্তকগ্লি বানর, কচ্ছণ ইত্যাদি জস্তর মৃততি দেখিতে গাই। জাপানে এই 
ষ্ঠ দেখি নাই__নতান্ত বিষয়ে জাপানী বাস্তশিযপ এখানকার অনুকরণ । 


কোরিয়ায় চীন, জাপান ও ভারত 


ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে আজ একবংসর হইতে পরস্পর ধ্ংসসাধন- 
কারী মহাযুদ্ধ চলিতেছে। ইংরাজজাতি জার্দাপ-াষ্ট্র ন্ট করিতে কৃতসহ্ 
-জান্মাণ রুশ ও ফরাদীর সর্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। অথচ 
দেখিতেছি, জান্ধাণ বিজ্ঞানবীরের আবিষ্কৃত যন্ত্াদি বাবহার করিতে শত্রু 
পঙ্গীয়দিগের কোন আপত্তি নাই। আবার ইতরাজের উদ্ভাবিত কলকজাও 
তাহার শক্রণ কাজে লাগাইতে ছাড়েন না। বিদা, বুদ্ধি, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি যে যেখানে পায় সেখান হইতেই লইয়া আদে। এগুলি শত্রপক্ষীয় 
বা িতরপক্ষীয় বিবেচনায় উপেক্ষিত বা মমাদৃত হয় না। ইয়োরোগে 
আজ যাহা দেধিতেছি জগতের ইতিহাসে চিরকাল তাহা ঘটি়াছে। এশি- 
ঘায়ও তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায়। কোরিয়ায় আমা অবধি এই 
কথাটা বারে বারে মনে উঠিতেছে। 

জাপান আজ কোরিয়ার প্রতৃ--সকল বিষয়েই প্রতু। রাষ্্ী় জীবনে 
কোরিফানেরা জাপানীদের গোলাম, আবার “কাল্চার" বা বিছা বৃদ্ধি 
সভাতা ইত্যাদি হিসাবেও ইহাদের শিক্ক ও ছাত্র। কিন্তু এই কোরিয়াই 
প্রাচীনকানে জাপানী সভ্যতার জন্মদাতা এবং জ্াপানীদের গুরু ছিল। 
জাপানের বৌদ্বধন্থ হইতে কাকেমনে হাতপাথা, চপঠিক পর্যন্ত সবই 
কোরিয়া হইতে রপ্তানি। 

অথচ কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের মন্ভীব কোন দিনই ছিল না। আজ 
ভার্্াণে ইংরাজে যতটা ধাওয়া-খাওয়ি চলিতেছে কয়েক বদর পূর্ব পর্যন্ত 
ইতরাজে ফরামীতে যেবণ দবন্ধ ছিল, কোরিয়ায় আর জাগানে চিরকাল 


৪৩৮ বর্তমান জগৎ 


সেইকপ ঠোকাঠোকি এবং রেষারেধি বিদ্যমান ছিল। কোরিয়াবাসী 
কোনকালে জাপানীদের রাষ্ট্রীয়বন্ধু হইতে পারে নাই। শেষ পর্ধান্ত আজ 
কোরিয়! জাপানের দাস। পুর্বে জাপানে কোরিয়ায় সৌহার্দ ছিল না 
অথচ কোরিয়৷ হইতে জাপানে “কাল্চারের* দকল অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
আমদানি করা হইত। আজ কোরিয়া বাধ্য হইয়া জাপান-সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত। জাপানীদিগকে কোরিয়ানেরা ভাল বাস্থুক আর নাই বাস্থুক, 
উহ্থীরাই এখন কোরিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারক হইয়াছে। 

জগতের রাষ্ট্রমগুল চিরকালই অনংখ্য পরম্পর-বিদ্বেষী থণ্ডে বিভক্ত 
-_কিন্ত বিজ্ঞান-মগ্ডলে অনৈক্য বেশী দেখা যায় না। ভবিষ্যতেও সেই- 
কূপই থাকিবে । জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতা ইত্যাদি ক্রমশঃ “ইপ্টার্নাশন্যাল” 
বা “ইউনিভার্সাল” বা সার্বজনীন হইতে থাকিবে সত্য। তথাপি রাষ্ট্রীয় 
গ্রতিযোগিত! কোন দিনই হয়ত জগৎ হইতে বিদুরিত হইবে না। 

অন্যান্ত জনপদের মত কোরিয়াও প্রাচীনকালে নান। কত ক্ষুদ্র স্ব-্য 
প্রধান রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। খুষ্ট পূর্বব প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনারা 
এই মকল অঞ্চলে মাঝে মাঝে আধিপত্য করিতেন। কিন্তু এই আধিপত্য 
বেশী দিন স্থায়ী হইত ন| এবং সমগ্র জনপদে বিস্তৃত থাকিত না। কোরিয়া 
চীনদাআাজ্যের সংলগ্ন--কাজেই এইবপ সংঘর্ষ স্বাভাবিক । 

আশ্চর্য্যের কথা-_খ্্টায প্রথম দ্বিতীয় শতাৰীতে নাকি জাপান দ্বীপের 
লোকেরা কোরিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উৎ্পীড়িত করিত। এমন কি 
জাপান-সম্রা্জী জিঙ! ২** থ্ষ্টান্বে সমগ্র কোরিয়া উপদ্বীপ দখল 
করিয়াছিলেন বলিয়। জাপানী এঁতিহাসিকগণ প্রচার করিয়া থাকেন। 
কিন্তু কোরিয়ার সাহিত্যে জাপানী আধিপত্য, প্রতৃত্ব, এমন কি উপনিবেশ 
স্থাপন ইত্যাদিরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহ! হউক, জাপানী 
নরপতিগণ এবং শোগুণেরা! সকলেই কোরিয়াকে তীহাদের বিজিত ও 
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করদ প্রদেশরূপে বিবেচনা করিতে ছাড়িতেন না। জাপানে এবং 
কোরিয়ায় রাষ্ট্রীয় শ্রতা আজকার কথা নয়-_ইছার ধারা ন্মরণাভীত 
কাল হইতে চলিয়া আমিতেছে। কোরিয়ান এবং জ্ঞাপানী আজন্ম শক্র। 

হয়ত কোন কোন সময়ে কোরিয়ার কোন ক্ষুত্ব প্রদেশরাষ্্ট অপর 
প্রদ্েশরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিত। এই স্থযোগে 
জাপানীরা কোরিয়ায় উড়িয়৷ আসিয়া জুড়িয। বসিতে পারিয়াছিল। খুটায় 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে তাহাদের আসা-যাওয়া এবং বসভি-স্থাপন করা 
কিছু ভ্রুত হইতে থাকে । এই সময়েই তাহার। কোরিয়াবাসীদ্িগের নিকট 
রেশমকীট-পালন, তত্তবায়ের কার্ধা, চর্পরিফ্ার করণ, চিত্রাঙ্কন এবং 
মুত্তিগঠন ইত্যাদি শিক্ষা করে। কোরিয়ানেরাও দলে দলে জাপানীদ্গের 
সঙ্গে জাপানে যাইয়া বসতি-স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক 
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10 075 09)11107% অর্থাৎ "জাপানের নান! নগর ও পল্লী কোরিয়ান 
নরনারীতে ভরিয়া গিয়াছিল। জাপানী সমাজে কোরিয়ান উপনিবেশিক 
বা প্রবাসীর! একটা স্বতন্ত্র প্রেণীক্বপে বিবেচিত হইত। ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই জাপানী কুলীন বা জমিদার বা সম্তান্ত বংশের অন্তগতও হইয়া 
পড়ে” এই উপায়ে সমাজ্তী স্থইকোর আমলে বৌদ্ধধর্শ জাপানে প্রযেশ 
করে (৫৫২ খৃঃ অ:)। কোরিয়ায় প্রচলিত লিপিগ্রপালী এবং চীন! 
সভ্যতার বিবিধ অনুষ্ঠানও এই সুত্রে গ্রবত্তিত হয়। ফলত, জাপান 
কোরিয়াবাসীঘের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে 
সম্দেহ থাকিলেও উহাদের নিকট যে জাপানীদের শিক্ষা ও দীক্ষার হ্থত্পাত 


হয় সেবিষয়ে কোন লন্দেহ নাই। 
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ষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে কোরিয়া জাপানেরও অধীন নয়, চীন-সাআাজ্যেরও 
করছরাজ) নয়। ইতঃপূর্ক্রে ছুই অঞ্চলের অধিবাসিগণই কোরিয়াবানীকে 
পদ্দানত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে । তাহাদের চেষ্টা! ফলবতী হয় নাই। 
বরং সমগ্র কোরিয়া এক অথগুরাজ্যে পরিণত হইয়! দু হইতে থাকিল। 
অথচ এই রাষ্ট্রীয় ্রতিবন্বিতাও গোলমালের যুগেই চীন সভ্যতার সকল 
অঙ্জ কোরিয়ায় স্থান পাইয়াছে এবং জাপানীরা আবার কোরিয়া হইতে এই 
সমূদয়কে স্বদ্দেশে প্রবর্তিত করিয়াছে । ঘোরতর অনৈক্য এবং বাদ- 
বিসন্ধান্নের সময়েও বিদ্যা, ধর্ম, শিল্প ইত্যাদির এক্য স্থাপিত হইয়।ছিল। 
রাষ্ট্রীয় ঘ্ন্দে সভ্যতার এঁক্য বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। এই গেল কোরিয়ার 
ইতিহাদের প্রথম যুগ । এই যুগে ভারতীয় ভাক্কর্ষ্য, স্থাপত্য, ধর্মপদ্ধতি 
এবং অন্তান্ত স্থকুমার শিল্প অর্ধ এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। সে ভারত 
প্রবল প্রতাপ সমুস্্রগুধ, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, ও বরাহমিহিরের ভারত 
( খঃ ৩৯৯--৬০০ )। 

চীন৷ রাষ্্ীয় প্রভাব কোরিয়ায় আর রহিল না। কিন্তু চীনা “কাল- 
চারের” আধিপত্য দিন দিন বাঁড়িতে লাগিল। প্রতি বৎসর অসংখ্য 
কোরিয়ান ছাত্র চীনে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরিত হইত। নবম 
শতাবীর প্রপিত্ধ কোরিয়ান-সাহিত্যসেবিগণের রচনায় চীনা-চিস্তা-পন্ধতির 
প্রকৃষ্ট গ্রভাব দেখিতে পাই। পরীক্ষা-নিয়ঙ্জ্িত কর্ম্চারি-সম্প্রদায় চীনা- 
শাসনপদ্ধতির বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর লোক কোরিয়ায় তৈয়ারী হইতে 
লাগিল। বন্ততঃ একট। চীন! সমা্ই যেন কোরিয়। জনপদে স্থানান্তরিত 
হইয়াছিল। চীনের কন্‌্ফিউসিয়াস্-প্রবর্তিত মতবাদ এদেশে আসিয়া 
পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে চীন! বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও কোরিয়ায় 
হথোচিত পুষ্ট হইতে থাকিল। 

চীন! রাজধানীর রাষ্ীয় প্রস্তাব কোরিয়ায় রহিল না! সতা-_কিন্তু দুই 
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দেশের মধ্যে দূত-প্রেরণ এবং দৃত-গ্রহণের সম্বন্ধ কখনও বন্ধ হয় নাই। 
পরে ত্রয়োদশ শতা্বীতে মোগলেরা চীন দখল করিবার পর কিছু কালের 
জন্ত কোরিয়া দখল করে। কোরিগীর রাজ! কর দিতে স্বীকার হইয়া 
স্বাধীনতা রক্ষা করেন-_কিন্তু চীনকে অভিভাবক বিবেচনা করিতে বাধা 
হন। কোরিয়ার উপর চীনাদের অভিভাবকত্ব মোগল আমল হইতে 
রহিয়াছে। 

অপর দিকে জাপানীর! ষোড়শ শতাব্ধীর প্রথম ভাগে কোরিয়ার নিকট 
কয়েকট। বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ছুএকটা ক্ষেত্রে 
এই অধিকার-ভোগে জাপানীর! বাধা পাইয়া কোরিয়ার উপর বিরক্ত হইয়া 
উঠে। কোরিয়ায় ও জাপানে দুত-ব্যবহার বন্ধ হইয়। যায়। অবশেষে 
জাপানী নেপোলিয়ান হিদেয়শি চীন বিজয়ের মানপে কোরিয়ারাজের 
সাহাধাপ্রার্থী হইয়। পত্রের ঘবার। জিজ্ঞাস করেন-_“আপনি চীনের অভি- 
ভাবকত্ব প্রত্যাধ্যান করিয়৷ আমাকে চীনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত 
আছেন কি?” বর্তমান ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্র জার্মাণেরা বেল্জিয়ামকে 
এইবুপ প্রশ্নই করিয়াছিল। সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়। হিদেয়শি কোরিয়া 
আক্রমণ করেন। কোরিয়ার সকল প্রাচীন সম্পদ ছারখার হই যায়, কিন্ত 
শেষ পর্ধান্ত চীন ও কোরিয়৷ সমবেতভাবে জাপানী শক্রকে স্বদেশে পলায়ন 
করিতে বাধ্য করেন। এই গেল ১৫৯২ থৃষ্টাের কথা। 

তাহার কিছুকাল পরে জাপানীদের তোকুগাওয়া-ঘুগ আরন্ধ হয়। এই 
সময়ে ইয়োরোপীয় ধৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা! পাইবার জন্য জাপানী- 
সমাজে আইন বারা বিদবশ-গমন বন্ধ করা হয়। স্বতরাং জাপানীরা 
কোরিয়ায় জার জুলুম করিতে আমিত না। আড়াইশত বৎসর এই ছুই 
দেশে কোনপ্রকার আদন-প্রদান ছিল না। জাপানে যুগান্তর সাধিত হইবার 
কিছুকাল পরে কোরিয়া জাপানকে বাণিত্যাখিকার প্রদান করিতে বাধ্য হধ। 
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ক্রমশঃ ১৮৯৪৯ তৃষ্টাবধে জাপান চীনকে পরান্ত করিয়। ফোরিয়াকে চীন 
হইতে শ্বাধীনতা প্রদান করেন। জুয়োদশ শতাবী হইতে কোরিয়ায় 
চীনের যে অভিভাবকত্ব ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল। কোরিয়া স্বাধীনতা 
হজম করিতে অসমর্থ, এদিকে চীনও কোরিয়াকে বশ্থীতা স্বীকার করাইতে 
অসমর্থ। ইয়োরোপের এক প্রবল শক্তি কোরিয়াকে গ্রাস করিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনিও টিকিলেন না। জাপান রুশিয়াকে 
পরাস্ত করিলেন (১৯০৪-৫)। কাজেই এক্ষণে কোরিয়া জাপানের 
সম্পতি। 

কোরিয়া চীনের সংলগ্র--জাপানেরও অতি নিকটে । কাজেই রাষ্ট্র 
ও ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের সম্বন্ধ এই তিন দেশে অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইত। 
মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদির স্থয়োগ এই তিন দেশের লোক প্রায়ই 
পাইত। কিন্তু ভারতবর্ষ একমাত্র তিব্বত ও দক্ষিণ চীনের সংলগ্ন--কাজেই 
সুদূর চীন, কোরিয়া, মাধুরিয়া, জাপান ইত্যাদির সঙ্গে দাসত্ব বা প্রত্ৃত্বের 
সম্ব্ধ ভারতবাসীর পক্ষে সহজ ছিল না। অথচ চীনের ইতিহাসে, কোরিয়ার 
ইতিহাসে এবং জাপানের ই তিহাণে ভারতবর্ষের মূল্য অত্যধিক। ধৃঠীয় চতুর্থ 
শতাবীতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় প্রবর্তিত হয় (থৃঃ ৩৭২)। তাহার তিন- 
শত বৎসর পূর্বে চীনার! ভারতবাসীর শি্ত্বগ্রহণ করেন (খু: ৬৭)। 
কোরিয়ায় ছুইশতবৎসর পরে জাপান ভারততত্ব প্রাপ্ত হন (খু: ৫৫২)। 
কাজেই খৃষ্ায় গ্রথম ছয় শতাব্দীর এশিয়ায় ভারতবর্ষ যথার্থ গুরুর আসনে 
বৃত হইয়াছিলেন। ভাতবর্ধের রাজা, সামন্ত, বণিক। মহাজন ইত্যাদি এই 
সকল দেশে আস্বন বা! না আস্থন, ভারতীয় নেপোলিয়্ান এশিয়ায় দিখিজয় 
করিতে বাহির হউন ব! ন! হউন, হিন্দু চিন্জকর, ভাস্কর, বাস্তশিল্পী ধর্ম- 
প্রচারক, অধ্যাপক, পুরোহিত ইত্যাদি যে কত সহম্র আমিয়াছিলেন, 
কাহার সংখ্যা করা কঠিন। যে যুগে প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় ভারত- 


কোরিয়ায় চীন, জাপান ও ভারত ৪৪৩ 


মণ্ডল স্থাপিত হইতেছিল, সে যুগ ভারত-ইতিহাসের গৌরব-ুগ্ন। এই 
বৃহত্তর ভারতের কথা ন| জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হইবে না । 

ষোড়শ শতাব্ী পধ্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধতত্ব কোরিয়ায় প্রবলগ্রতাপে 
বিরাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে কন্ফিউগিয়াস্‌ মতবাদ বৌন্ধতত্বের প্রতি- 
বন্দী হইয়। উঠে--শেষ পর্যযস্ত রাষ্ট্রের আইনে একচেটিঘ। আধিপত্য লাভ 
করে। তথাপি ভারতপ্রভাব কোরিয়ান দমাজ হইতে সমূজে উৎপাটিত হয় 
নাই। বৌদ্ধমত ও বৌদ্ব-পুরোহিতের নির্যাতন বহুরাজহত্তে একাধিকবার 
হইয়াছে। কিন্ত আজও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মন্তরাদি মূদ্দিরে মন্দিরে খোদ্দিত 
রহিয়াছে, আজও কোরিয়ান নর-নারী ভারতীয় মন্ত্র প করিতেছে। 


সুক্ডেনের পথে 


এইবার কোরিয়ার উত্তরার্ধ অতিক্রম করিতেছি। ১৯*৪ সালে রুশি- 
যার সঙ্গে মাষরিয়া লইয় যুদ্ধ বাধিবার পর জাপানীর! এই সকল পথে 
রেলপথ বিস্তার করিতে থাকে । মাধুরিয়ায় সৈন্য পাঠাইবার পক্ষে এই 
রেলে জাপানীদের যথেষ্ট সাহাষ্য হইয়াছিল। 

" ১৮৯৫ খুষ্টাঝে জাপান কোরিয়াকে চীন হইতে স্বাধীন করিয়া দেন। 
তাহার পর হইতে কোরিয়ায় জাপানের গ্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে। কাজেই 
যখন রুশিয়ার সঙ্গ যুদ্ধ বাধে তখন ছলে-বলে-কৌশলে জাপানীর! *স্বাধীন* 
কোরিয়ার রাজ্তকে স্বপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করেন। কোরিয়ার সাহাযা : 
পাইয়াই জাপান রূশিয়াকে এতশীঘ্র পরাজিত করিতে গারিয়াছিলেন। 
মারিয়ার যুদ্ধ চালাইবার জন্ত কোরিয়। জাপানের “বেস্* ব। খু'টি স্বরূপ 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯*৪ সালে মাঝুরিয়! রুশিয়ার প্রভাবমগডলে অবস্থিত 
ছিল। বাস্তবিকপক্ষে রুশ-সম্তরাট মাঞ্চুরিয়ার এক প্রকার ভাগ্যবিধাত! 
ছিলেন। যুদ্ধের পর মাষুরিয়ায় জাপান-সম্রাটের সেই একুতিয়ার স্থাপিত 
হইয়াছে। মাঞচুরিয়া এখনও কোরিয়ার মত পুরাপুরি জাপান-শাদিত নয়। 
তবে মাঞুদের কোরিয়াবাসীর দশা প্রাপ্ত হইতে বেশী দেরী নাই। চীন- 
সায়াজ্যের “সংরক্ষিত” গ্রদেশগুলি একে একে কোরিয়ার মত পরহস্তগত 
হইতে চলিয়াছে। ইয়োরোপে তুরকব-াত্্রাজ্যের ইতিহাসও এইবূপ। 
তুরত্বকে ইয়োরোপের “সিকম্যান* বা! ব্যাধিগ্ন্ত আদমি বলা হয়_চীন 
সেইরূপ এশিয়ার মৃতপ্রায় ও গলিত জঙ্গ। আমাদের ভাষায় চীনের 
*রঙগামূখো গা" 
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প্রাচীন এঁতিহামিক ঘটনা-বহুল স্থানের ভিতর দিয়! যাইতেছি। একট! 
নগরের নাম সংতো। এখানে খৃটায় দশম শতাবীতে রাজধানী স্থাপিত 
হইয়াছিল। প্রাচীন নগর-গ্রাচীরের অংশ স্থানে স্থানে দেখা! যায়। চতুর্দশ 
শতাীর কতিপয় রাজ-কবর এখানকার দর্শনযোগ্য অট্টালিকা । 

হীজো৷ নহরেও প্রাচীন ইতিহাসের স্থৃতি-চিহ্ন আছে। আজ কাল 
কোরিয়ার ইহ! একটা বন্িষ্ট নগর। ইহার নিকটেই কয়লার খনি আছে। 
কোরিয়ার সর্বত্রই পাহাড় দেখিতেছি, পাহাড়ে গাছপালা বেশী দেখিতে 
গাই না। কিন্তু সকল প্রকার মূল্যবান্‌ ধাতুর আকরে এইদেশ পরিপূর্ণ । 
সেদিন সিউলের সরকারী ব্যাঙ্কের কর্তার! নদীর জলে প্রাপ্ত বড় বড় সোণার 
চাপ দেখিতেছিলেন। জাপানী থণিতত্ববিদেরা কোরিয়ার পর্ব্বতসমূহ তন্ন 
তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। 

প্রাচীনকালে হীজো নগরে একাধিকবার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল । 
চীনার| অনেক সময়ে এই নগরকে কেন্দ্র করিয়া কোরিয়াবাসীর উপর 
প্রতৃত্ব করিত। জাপানের হিদেয়শি ১৫৯২ খষ্টাবে এই সহরও ধ্বংদ করেন। 

প্রায়ই কোরিয়াবাসীদের দরিদ্র পর্ণ কুটীরমাত্র দেখিতে পাইতেছি। 
বন্ধিষ্ট পল্লীতে ও নগরে জাপানীর ঘর বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। ধান ও 
তু্টার চাষ সর্বন্র চোখে পড়ে। পাহাড়ের বুড়ঙ্গও অনেকবার অতিক্রম 
করিলাম। 

১৪ ঘণ্টায় গাড়ী ৩১১ মাইল আসিল । রাত্রি আটটার সময়ে কোরি- 
যার উত্তরতম মীমায় পৌছিলাম। এইখানে ইয়ালু নদী কোরিয়াকে 
মাঞ্চুরিয়৷ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। প্রকাণ্ড লৌহ-সেতুর উপর দিয়! 
গাড়ী চলিল। জোতক্সা-রাত্িতে দেতু হইতে নদীবক্ষের নৌকাগুলি 
রমনীয় দেখাইল। সেতুর অস্তেই আপ্টং ষ্টেশন । ১৯৪ সালের নমরে 
এইখানেই প্রথম স্থলযুদ্ধ হয়। রুশটৈম্তগণ জাপানীদিগের আক্রমণে 


৪8৪৬ বর্ডমান জগৎ 


বাধ। দিতে পারে নাই। জাপানীর ইয়ালু পার হইয়। আন্টং দধল 
করিয়াছিল। 

আণ্টং সহর মাঞ্চুরিয়ায়_স্ৃতরাং চীন-সাম্রাজ্োর অন্তর্গত। কিন্ত 
চীনারা জাপানীদিগকে এই নগরের খানিকট! জমিতে পূর্ণ অধিকার প্রদান 
করিয়াছেন। এইন্ধপ তৃমিকে “কন্সেশন* বলে। চীন-সাঅজ্যের নান। 
নগরে বিদেশী রাষ্্র-সমূহ এইকপ বহু “অধিকার” ভোগ করিয়া! থাকেন। 
তাহারা কন্সেশন-ভূমিতে স্বাধীন ও যথেচ্ছভাবে চলাঁফের! করেন। 
১৮৫৩ খৃষ্টান্বে কমভোর পেরি জাপানকে বিদেশীয় বাণিজে)র জন্য দ্বার 
মুক্ত করিতে বাধ্য করিবার পর জাপানেও ইয়োরামেরিকার রা্ট্পুঞ্জ এই 
ধরণের বহু কন্সেশন-ভূমি দখল করিয়াছিলেন) বলা বাহুল্য, জাপানের 
শক্তি বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনসেশন-গুলি তুলিয়া দেওয়। হইয়াছে। 
কিন্তু জাপানেও বিদেশীরা বড় নহজে অধিকারসমূহ ছাড়েন নাই। 
চীন কোন কালে বিদেশীয় জুলুম দূরীভূত করিতে পারিবেন কিনা 
সন্দেহ। 

আপ্টজে গাড়ী ববলাইতে হইল। চীন! শুক্ব-বিভাগের কর্মচারীরা 
মাল পরীক্ষা করিলেন। নিত্য ব্যবহার্ধ্য বস্ত ছাড়! প্রত্যেক জিনিষের 
উপর মূল্যের শতকরা পাচ অংশ শুন্ক আদায় হইয়া! থাকে। কর্মচারীর! 
জাপানী-_চীনা সরকারের অধীনে কম্ম করিতেছেন। 

ট্রেসনে চীন। কুলি ছুই চারি জন দেখিতেছি। মাথায় লগ্ব৷ টিকি বা 
চুলের ব্ণৌ। চীনা সমাজ হইতে ইহা এখনও পূরাপুরি তিরোহিত হয় 
নাই বুঝিলাম। মাঞ্চুরিয়ার রেলে প্রতিদিন "্লীপিং কার” থাকে না। 
আজ নাই। ন্ত্তরাং ভারতীয় রেলষাত্রীদের মত সকলকে নিজ বিছানা! 
ব্যবহার করিতে হয়। দুঃখের কথা সঙ্গে শয্যান্্ব্য কিছুই নাই__দেড় 
বদরের ভিতর কোথাও নিজ বিছানা সঙ্গে বহিবার প্রয়োজন হয় নাই । 
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রেলে হোটেলে সরাইয়ে সর্ঝর্জ বিছানা, মশারী, গামছা চটিজুতা! ইত্যাদি 
সবই পাওয়া গিয়াছে। 

ভোরে উঠিয়া দেখি কোরিয়ার পলীসমূহ হইতে মাধুরিয়ার পল্লীগুলি 
যেন অধিকতর শ্রসম্পন্ন। কোরিয়ান পল্লী কুটারের খড়ে। চাল। নিতান্তই 
দীনতার পরিচায়ক। কোন মতে চাল! বাধিয়। জল রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য যেন এগুলি তৈয়ারী করা হইয়াছে। ঘর দেখিয়। কোরিয়াবাসীর 
সৌন্দর্যজ্ঞান বুবিবার জো নাই। রেলপথে পল্লীর পর পল্লীতে সেই 
একঘেয়ে চলনসই খড়ো চালার আচ্ছাদন দেখিয়াছি। মাথু-চীনাদের পল্লী- 
কুটারে লক্ষমীশ্রী আছে। ঘরামির একটুকু শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিবার 
স্থযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় গগগ্রামের চালা ঘর বা টিনের ঘরে যেরূপ 
গৃভনিম্মাণ-রীতি দেখ। যায় মুক্ডেনের পথে চীনা-সমাজে সেই ধরণের 
বাস্তশির দেখিতেছি। ইটের বাড়ীও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। গৃহের 
চারিধারে উচ্চ প্রাচীরও অনেক স্থানে লক্ষ্য করিতেডি । ঘরের সংলগ্ন 
বাগান কোরিয়ান পলীতে দেখি নাঈ, মাঞ্চুরিয়ায় পাইতেছি। রেলপথের 
ছুইধারে কৃষিক্ষেত্রও কোরিয়ার রুষিক্ষেত্্র অপেক্ষ। বিস্তৃততর ও উর্ববর- 
তর বোধ হইতেছে । ধানের ক্ষেত চোখে পড়িল না--বজরা কাঙ্গুন 
ু্্া ইত্যাদিতে দাঞ্চুরিয়ার এই অংশ শস্য হ্থামল রঠিগাছে। ঘোড়ার 
সাহাযো হাল বহা হয়-_গো-শকটের তুল্য শ্ঠাম্পানি ঘোড়ায় 
টানিতেছে । 

ক্রমশঃ পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াইয়। সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া গাড়ী 
চলিতেছে । মুক্ডেনের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বের এক সেশনে একজন 
সহযাত্রী নামিয়া গেলেন। উনি জাপানী অর্ণবযান বিভাগের অন্ততম 
এঞ্সিনিয়ার ও কমাগডার। এইখানে ১০১২ মাইল ব্যাপী বিরাট কয়লার 
খনি আছে। ইহা পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি নিষুক্ক : 


৪৪৮ বর্তমান জগৎ 


১০ ঘণ্টায় ১৭ মাইল আসিলাম। গাড়ী নিতান্ত আস্তে চলিয়াছে। 
রেল-কোম্পানীর হোটেলে আশ্রয় ওয়! গেল। নীল চাপকান পরিধান- 
কারী টিকিওয়ালা কুলী, বাবুর্চি, চাকরের মুন্লুকে আসিম্া পড়িয়াছি। 
ঘরে বসিয়া শুনিতেছি কুলীরা “হেইও” "হেইও* রবে মাল তুলিতেছে 
নামাইতেছে। এই রব বহুদিন পরে শুনিতে পাইলাম। 


প্রথম মাঁ,সত্াটের কবর 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে "ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর আমল নামে একটা 
যুগ চলিয়াছিল। মাকুরিয়ায় গ্রায় এই ধরণের একট। কোম্পানীর আমল 
চলিতেছে, সেই কোম্পানীর নাম "দক্ষিণ মাঞুরিয়া রেল কোম্পানী। 
এই কোম্পানীর কর্তার! জাগানী। ১৯০৫ মালে রুশিয়াকে পরাজিত 
করিবার পর জাগানীর মাধুরিয়ায় এই কোম্পানীর আমল চালাইতেছেন। 
আপ্টাঙ্গ, চাক্চঙ্, ডাইরেণ, পোর্ট-আর্থার ইত্যাদি নগরসমূছে এই 
কোম্পানীর খানিকট। করিয়া মূলুক আছে। মুক্ডেনেও প্রাচীন চীনা 
সহরের অদূরে এই কোম্পানীর দখলে খানিকটা জমি আছে। এই 
জমিতে আধুনিক নগর গড়িয়া উঠিয়াছে; এই জাপানী মুক্ডেনের রাস্তা- 
ঘাট, বাড়ী-ঘর, পোষ্ট-আফিম, হোটেল, দোকান ইত্যাদি সবই পাশ্চাত্য 
ধরণে তৈয়ারী। বলা বাহুলা, ষ্টেশন এবং স্টেশনের উপরিস্থিত হোটেল 
এই কোম্পানীর মুননুকেই অবস্থিত। 

একজন জাপানী দৌভাষীর দঙ্গে বাহির হইঙ্সাম। একটা একঘোড়ার 
ল্যাঞ্চো লওয়৷ গেল। সহিদ চীনা (মাঞু)। জাপানী-মুক্ডেনের ভিতর 
দিয় অগ্রসর হইলাম। ঘোড়ার টরামগাড়ী চলিতেছে। অগ্দূর পূর্বদিকে 
যাইতে যাইতে দোভাষী বলিলেন__"এই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। 
পোর্ট-আর্থার দখল করিবার পর জেনারেল নোগি দক্ষিণ হইতে এই স্থানে 
আমিয়াছিলেন। অপর দিকে পূর্ব হইতে অপর জাপানী দৈন্ত আপ্টাঙ্গ 
রুশদিগকে হারাইয়! এইধানে নোগির সঙ্গে সমবেত হয়। তাহার ফলে রশ 
ও জাপানীরা ১০ মাইল বিস্তৃত যুনবকষেত্রে শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিল। 


২৪ 


৪৫৯ বর্তমান জগৎ 


তাহার পরিণাম সকলেরই জান! আছে।* পোর্ট-আর্থারে জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ 
একসঙ্গে ঘটে, চুশিমায় জলযুদ্ধ হয়, মুক্ডেনে স্থলযুদ্ধ। এই তিন ক্ষেত্রেই 
জাপানীরা অক্ষয়কীন্তি লাভ করিয়াছে। ১৫ দিনের যুদ্ধে মুক্ূডেনে ২৩০** 
জাপানী মারা যায়। একটা স্মৃতি-সতস্ত নির্মিত হইয়াছে। 

সহর ছাড়িয়া ক্ষেতের ভিতর দিয় গাড়ী চলিতে লাগিল। বজরা, 
ভুট্টা ও কাঙগুনের শস্ প্রচুর জন্মিয়ছে। দোভাষী বলিলেন-_“এই ভূমি 
জাপানী মুক্ডেনের বাহিরে_ চীনা-মুক্ডেনের অন্তর্গত। কিন্তু ইহার 
মালিক একজন জাপানী ।” খানিক পরে চীনাদের স্থবিস্তৃত গোরস্থান 
পার হইলাম। কোন অট্রালিক। নাই--কেবল মাটির টিপি মাত্র দেখিতে 
পাইতেছি। অবশেষে বন-জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রাচীর-বেষ্টিত বাগান- 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম | এই বাগান-বাড়ীটা রাজ-কবর। প্রাচীরের 
গানে ছুট পার্খে বিরাট ডেগণের মৃত্তি অস্কিত ও খোর্দিত রহিয়াছে। 
আশে-পাশে ধৃততর! এবং অন্যান্য ভারতীয় ফুলের উদ্ভিদ দেখিলাম। ভিতরে 
পাইনের কুগ্নবন। 

ইয়োরোপে রোমের সিংহানন দখল করিয়। রোমান-সমতরাট হইবার সাধ 
বন নরপতিরই ছিল। আজ ফরাসী, কাল জন্মাণ, পরশু ইতালীয়ান 
ইত্যাদি বীরপুরুষগণ রোমান-সম্রাট হইয়াছিলেন। সেইরূপ চীনেও আজ 
অমুক জনপদের নেপোলিয়ান, কাল অমুক বংশের ধুরন্ধর চীন-সাত্াজ্যের 
অধীশ্বর হইতেন। সথ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঞ্চুজাতীয় নেপোলিগন 
পিকিঙ্রে সিংহাসন হইতে মিঙ্বংশীয় নরপতিকে বিতাড়িত করেন। 
তাহার ফলে চীনে মাঞ্চুবংশের সাআজ্য-ভোগ ঘটিয়াছে। এই মাঞ্চবীরের 
নাম তাৎস্থঙ বা! তাচুউ। তাহার বংশ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত চীন-সম্রাট উৎপন্ন হইয়াছেন। মুকডেন নগর তাৎসুঙ্রে পিতৃভূমি 
-_কাজেই মা%ু-মমাটগণের গৌরবস্থল ও তীর্ঘক্ষেন্র। তাহার গোরস্থানও 


প্রথম মাঞু-সম্রাটের কবর ৪৫১ 


ধর্থের নিয়মে পরবর্তী নরপতিদিগের পুজার্হ বিবেচিত হইয়াছে। মুক্ডেনের 
চারি মাইল দুরে আব সেই পাইনঘেরা রাজ-কবর দেখিয়! আসিলাম। 
১৬৪৪ খ্টাব্দে তাৎহ্ঙ প্রাণত্যাগ করেন। অল্প কয়েক দিন মাত্র ভিনি 
পিকিঙের সিংহাসনে বমিতে পারিয়াছিলেন। 

তাত্ুঙের পূর্ব-পুরুষগণের মধ্যে তাহার পিত। বিশেষ প্রসিদ্ধ । ১৬১৫ 
খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্ডেনে আসিয়া প্রথম রাষ্ট্রকেন্তর স্থাপন করেন। এই কেন্ত্ 
হইতে ক্রমশঃ সমগ্র চীনের আধিপত্য লাভ হয়। জার্ম্মাণিতে হোছেন- 
জোলার্ণ-বংশ যেরূপ ধীরে ধাঁরে প্রশিয়াকে জার্মাণ-সাস্রাঙ্্ের কেন্্র ও 
অধিপতি করিয়। তুলিয়াছে, মুক্ডেনের মাঞ্চবংশও এইরূপে সমগ্র চীন- 
সাাজ্যে মাঞ্চুরিয়ার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাৎন্থুঙুকে যদি ফ্রেড- 
রিক-দি-গ্রেট বিবেচন! করি তাহা। হইলে তাহার পিতাকে প্রথম উঠলিয়াম 
বিবেচনা কর! চলিতে পারে। জাম্মাণীর হোহেনজোলার্ণ-বংশ এবং চীনের 
মাঞচুবংশ উভয়েরই শৈশবাবস্থা৷ অতি সামান্য হিল-উভয়েরই ক্রমবিকাশ 
একই ধরণে এবং অনেকটা একই কারণে সাধিত হইয়াছে। 

প্রথম প্রাচীর-বেষ্টিত ভূখণ্ডে সুপ্রাচীন তরুবরসমূহ দগ্ডায়মান। 
কয়েকটা প্রস্তরম়ী পশ্মুন্ি প্রাচীরের ছুইধারে দেখিলাম । দুইটা অশ্ব, 
দুইটা হস্তা, দুইটী উপবিষ্ট উষ্ এবং চারিটা উপবিষ্ট চীন!-জানোয়ার। 
চীনা ভাষায় এই ঈন্তগুগিকে “চীলিন” বলে। একটা দ্বিতল বিশিষ্ট 
প্যাগোড। দেখ! গেল। ইহার ভিতর কৃম্মজাতীয় জলজন্তর পৃচদেশে এক 
বিশাল শ্রিলাধণ্ড অবস্থিত। ইহাতে চীনা, মোগল এবং মাঞ্চ অক্ষরের 
লিপি রহিয়াছে। প্যাগোডার ভিত্তি ও প্রাচীর গ্রত্তর নির্মিত। ছাদের 
্র্যাকেট ও কড়ি-বর্গা ছাড়া কাঠের ব্যবহার দেখিলাম না। টালিগুলি 
ইনামেল করা। বাহির হইতে সমগ্র সৌধের বর্ণ রক্তিমাভ অথবা বার্ণিশ 


করা কাঠাল কাঠের মত। 


৪৫২ বর্তহান জ্বগং 


এই প্যাগ্গোত| হইতে অগ্রসর হইয়া! আর একট। গ্রাচীর-বেটিত ভূখণ্ডে 
পদার্পণ করিলাম। এই তূধড প্রায় সমচতুদ্কোণ। চারিকোণে চারিটয উচ্চ 
ঘ্িতর প্যাগোড।। এই গুলিকে মুদলমানী মস্জিদের মিনারেট স্বব্ধপ 
বিবেচন! কর যাইতে পারে। 

প্রাচীর, প্যাগোডা, গৃহ ইত্যাদি সবই ইষ্টকময় অথবা প্রত্তর-নিশ্রিত । 
অলঙ্কার, বর্ণ-দমাবেশ, চিন্রান্কণ, ইনামেলের টালি, ডেগণ-নক্লা, কাঠের 
ব্র্যাকেট ইত্যাদি সবই প্রথম প্যাগোডার মত। 

প্রাচীরের মধাস্থলে একটা স্থবৃহৎ ফটক। পুরু কাঠের দ্বার উদযাটিত 
হইল । যেন প্রাচীন কালের কোন ছুর্গে প্রবেশ করিলাম । মোটা কাঠের 
অর্গল সরাইয়া ঘ্বরজার সম্মুখীন হওয়া যায়। ফটক এবং প্রাচীরের প্রস্থ 
ভিতর হইতে দেখিয়। দিল্লীছুর্গের প্রবেশ-পথই মনে পড়ে। 

প্রাঙ্গণের ভিতর পাঁচট। গৃহ--সকলগুলির নিম্মাণ-রীতি প্রায় এক- 
প্রকার-_সম্মুখের ঘরে রাজবংশীয় মৃল্যবান্‌ ব্য, পুস্তক ইত্যার্দি রক্ষিত 
হইত। এগুলি এক্ষণে পিকিওে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অপর চারিটা গৃহ 
দুই পার্শে দুইটি করিয়া দণ্ডায়মান। কবর রক্ষার্থে লোকজন এবং অভ্যাগত- 
দ্িগের জন্য এই সকল গৃহ নির্শিত । 

সিড়ি দিয়া ফটকের উপর উঠিলাম। উঠিয়াই দেখি প্রাচীরের ছাদে 
আসিয়াছি। ফটক প্যাগোডাক্কতি তিন ছাদের স্তরে বিভক্ত । প্রাচীরের 
উপর দিয়! গ্রা্গণট! প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। ছাদ এত প্রশস্ত যে ১২ 
জন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। 

ফটকের ঠিক অপর পারের প্রাচীরের মধাস্থলে একটা দ্বিতল প্যাগপোডা। 

ইহার ভিতরেও তিন অক্ষরে লিপি খোদিত আছে। এই সকল লিপিভে 
মাঞ্ুবীর তাংন্ুের কীতি প্রচারিত হইতেছে। পরবর্তী কোন নম্রাট ইহার 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন। | 


প্রথম মা&-সমাটের কবর ৪৫৩ 


প্রাচীরের এই অংশ হইতে দেখিলাম, সপ্মুথে একটা! পর্বতশৃ্গ সদৃশ 
উচ্চ ্ৃত্তিকান্ত.প। মিউলে যেবূপ চিপিতে রাণীর কবর দেখিয়াছি ইহাও 
সেইরূপ টিপি। 

সাধারণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরেই তাস্থঙ্র শব প্রোথিত রহিয়াছে। 
কোন প্রকার সৌধ ইহার উপর নির্িত হয় নাই। নৌধঃ উদ্যান, পাগোডা।, 
লাইব্রেরী, লিপি, পণুযুষঠি ইত্যাদি যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই কবরের 
বাহিরে । কবরট! কাচামাটির স্ত প মাত্র। অবস্ঠপ্রাচীরে বেষ্টিত। স্থতরাং 
তাত্স্থঙের কবর দেখিতে আমিলে তিনট! প্রাচীর-বেঠিত ভূখণ্ড দেখিতে 
হয়_তিনটাতে তিনপ্রকার দৃষ্থা। 

কোরিয়ান অট্রালিকার ছাদে যে সমৃদয় জাব-জন্তর মুদি দেখিয়াছি 
মাঞ্চুরিয়ার রাজ-কবর সন্নিহিত সৌধাবলীর ছাদেও দেই সমুদয় দেখিতেছি, 
কিন্তু জাপানের কোন গৃহে এই সমুদয় দেখি নাই। 

মাঞ্চুরিয়ার প্যাগোভাকতি সৌধসমূহের ছাদগুলিতে বক্রিমত! নাই। 
জাপানী মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি অট্রালিকার ছাদে বক্রিম আকৃতিই বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বন্ত। হোরিষুজি হইতে নিক্কো, শিবা পর্যন্ত সর্ববজ সেই 
ভিভঙ্গিম ছাদ দেখিতে পাওয়। যায়! 

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সময়ে মাঞু-নেপোলিয়ানের সমাধিক্ষেত্র রচিত 
হইতেছিল, প্রায় সেই সময়েই আগ্রায় তাজমহল এবং জাপানে নিক্কোর 
সৌধসমুহ স্থাপিত হয়। ভারতীয় মোগল, চীনা-মাঞ, এবং জাপানী তোকু- 
গাওয়া যুগের বাস্থশিল্প এবং গ্রসাধন-প্রণালী তুলনা! করিতে হইলে মুক্‌- 
ডেনের স্থান সর্ব নিয়ে হইবে, নিষ্কোর স্থান দ্বিতীয়, আগ্রা! সর্বপ্রথম 
আসিবে । এক হিসাবে এইরূপ তুলন!-সাধন ঘন্তায়_কারণ মাঞুর! এই 
কবরেই ষে তাহাদের চরম শিল্পজ্ঞান দেখাইয়াছিলেন অথবা দেখাইবার 
জন্ত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন ভাহার কোন প্রমাণ নাই । যদিও ভিনটাই 


৪৫৪ বর্তমান জগৎ 


গোরস্থান বটে, কিন্তু শাজাহানের যে প্রেরণ! ছিল সে প্রেরণ মাঞ্চুবংশীয় 
নরপতির ছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তোকুগাওয়াবংশীয় 
শোগুণেরা তাহাদের স্থাপয়িতাদিগের জন্ত যে আয়োজন করিয়াছিলেন 
তাহার দশমাংশও মাঞ্চুবংশীয় নরপতিগণ তাহাদের প্রবর্তকের জন্য করেন 
নাই দেখিতেছি। তাৎস্থঙের সমাধিক্ষেত্র নিতান্তই সাদাসিধা আড়দ্বর- 
বিহীন চলনসই অনুষ্ঠান বলিতে প্রবৃত্তি হয়। 

ফিরিবার সময়ে জাপানী মুক্ডেনের কয়েকট! স্থপ্রশস্ত রাস্ত| দিয়া 
আস! গেল । শুনিলাম, প্রায় ৪৯০* জাপানী এইখানে বান করে। আণ্টঙ 
হইতে মুক্ডেন পর্যন্ত রেলপথের ধারে ধারে বনু জাপানী আগিয়! বসতি 
স্থাপন করিয়াছে । এই সকল উপনিবেশ বিগত দশ বৎসর ব্যাপী জাপানী 
আমলের ফল। কিন্তু কোরিয়ায় যেরূপ ধেখানে সেখানে জাপানী দেখিতে 
পাই মাঞুরিয়ায় সেরূপ পাই না। ইহ! মাঞুরিয়ানদেরই দেশ-_দীর্ঘাবয়ব 
সবুজ চাপকানপরা, টিকিওয়াল! লোকের মুলুক। মাঞুরা দেখিতে মৌলবী 
মদৃশ-_কোরিয়ানদের মতও নয়, হম্বাকৃতি জাপানীদের মতও নয়। 
কলিকাতার চীনাবাজারে যাহাদিগকে দেখা যায়, এই চীনারাও প্রায় সেই- 
রূপ। স্থতরাং ইহাদের তুলনা! ইহারাই। কিন্তু খাকি-পর! এবং পুলিশী 
বা পল্টনী টুপিওয়াল। চীনাদিগকে এক শ্রেণীর জাপানী বলিয়াই ভ্রম 
হয়। গুর্থ। সৈম্ত, জাপানী সৈম্ক এবং চীন! সৈন্ত দেখিতে অনেকট। এক 
প্রকার। 

হোটেলের নিকটেই একট! প্রাচীন মন্দির দেখ! যায়। ইহাকে 
“্লামা-টাওয়ার "বলে । এই প্যাগোভার গঠন কিছু বিচিত্র । 

পুরুষ এবং স্ত্রীলোক প্রায় একরপ পোষাক পরিধান করে। তাহার 
উপর চুলের বেণী উভয়েরই আছে) কাজেই রাস্তায় স্ত্রী-পুরুষ প্রভে 
কর! অনেক সময়ে কঠিন হয়। তবে যে সকল মেয়ে মানুষ খোপা বীধিয়! 


প্রথম মাঞু-সমাটের কবর ৪৫৫ 


থাকে তাহাদিগকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। মাঞচুদের চুল বাধিবার 
রীতি জাপানী রীতি হইতে বিশেষ পৃথকৃ। মাথায় কাঠের ফ্রেম 
বসাইয়া তাহার উপর চুলের রকমওয়ারি গড়ন দেওয়া মাধুমেয়েদের 
দ্র । 


মাঁ্চ/দের রাজধানী 


জাপানী-মুক্ডেন দ্রশবত্মরের সহর। কিন্তু মুক্ডেন বলিলে মারুঁ- 
চীনাদের রাজধানী বুঝায়। মাঞুবংশীয় গ্রথম চীন-সমরাট তাৎসথঙের 
পিতা ১৬২৫ খুষ্টানে এই নগর স্থাপন করেন। , এই বংশের রাষ্ট্রকেন্ 
পূর্বে অন্ত স্থানে ছিল। মুক্ডেনে বদিয়াই তাৎথঙ চীন-সাত্রাজ্যের 
অধীশ্বর হন। ১৬৪৪ খৃষ্টান পিকিঙে মাধুবংশীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। 
তখন হইতে মুক্ডেন চীন-সাস্রাজ্যের একট। প্রাদেশিক নগর মাত্র 
রহিয়াছে | 

এই প্রাচীন মুক্ডেন দেখিতে গেলাম। নৃতন জাপানী-সহর এবং 
পুরাতন চীনা-সহরের মধ্যে খানিকটা খালি জমি পড়িয়া আছে। এইখানে 
বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রের কন্মালের! আফিদ বসাইবার জন্ত চীন-মাত্রাজ্যের 
অনুমতি পাইয়াছেন। এই মকল আফিম দেখিতে দেখিতে ছুর্গর্ধময় ধূলি- 
গ্রধান মন্্ীর্ণ রাস্তার ভিতর আসিয়া পড়িললাম। ুইধারে নানাগ্রকার 
অপরিফার দৌকান। রাস্তার উপরে মালপত্র জম] রহিয়াছে। নদ্দমায় 
মাছি ভন ভন করিতেছে। খাবারের দোকান, তরকারীর দোকান, 
কামারশালা, মনোহারি দোকান ইত্যাদি ছোট, বড়, মাঝারি দোকানে 
বন্ুলোক কেনা-বেচা করিতেছে। জাপানের পাড়াগীয়ে এবং সহরে মহরে 
ভারতীয় দৃশ্ত যত পাইয়াছি মা%ু-মুক্ডেনে তাহা অপেক্ষ বেশী পাইলাম। 
দি, আগ্রা, এলাহাবাদ ইত্যাদি নগরের চকবাজার, গলি, হাট, দোকান 
দেখা থাকিলে আর মুক্ডেনে নৃতন দৃষ্ত দেখা আন্ভব। ইয়োরামেরিকান 
মান-পঞ্জ দোকানে দোকানে পাওয়া যায় বটে-_কিন্ত সে গুলির পরিমাণ 


মাঞ্চদের রাজধানী ৪৫৭ 


ও কাটুতি এখানকার ধরণ-ধারণ দেখিয়। বুঝিবার উপায় নাই। সপ্তদশ 
শতান্বীতে যখন এই নগর স্থাপিত হয় তখন ইহা যেরূপ দেখাইত আজও 
যেন সেইরূপ দেখিতেছি। ঘরে, বাহিরে, ভিতরে, ছাদে এত যূঙা ময়লা 
জমিয়াছে যে নগরকে দেখিবামাত্র অতি পুরাতন অতি স্থবির বলিয়া 
বোধ হইবে। নৃতন জীবনের লক্ষণ কোথাও যেন নাই। রাস্তায় ঘোড়ার 
ট্রাম চলিতেছে এবং ইলেক্টিক বাতির স্তস্ভ আছে। এই দুইটা জিনিষ 
দেখিয়া মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে বিংশশতাব্দী মুক্ডেনেও উ“কি মারিয়া 
খাকে। 

মধ্যযুগের এশিয়৷ দেখিতে দেখিতে স্থবৃহৎ ফটকের ভিতর আপিয়। 
পড়িলাম। ইহ। অতিক্রম করিবামাত্র খাটি মুক্ডেনে উপস্থিত হইলাম। 
এই ফটকের মত আটট| ফটক সহরের চারিদিকে আছে__ফটকগুলি 
চতুষ্কোণ প্রাচীরবিশিষ্ট নগরের প্রবেশ-দ্বার। যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করি- 
লাম উহাই প্রধান ফটক। 

ফটকের উপর উঠিয়া সমগ্র দৃশ্ত দেখিয়া লইলাম। এই প্রাচীর 
তাৎস্থঙ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচার এত বিস্তৃত যে ১২1১৪ জন 
লোক একসঙ্গে পাশাপাশি চলিতে পারে। সমন্ত সহরের পরিধি প্রায় 
চারি মাইল হইবে। প্রাচীরের ছাদ হইতে খোলার ঘরের সমাবেশ 
অতি স্থন্দর দেখাইল। বর্তমান কালে মুক্ডেন লম্মাপ্ীহীন অপরিষ্কার 
এবং অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে সভা, কিন্তু নগর-স্থাপয়িতা যে যুগে 
রাজধানী বসাইয়াছিলেন সেই যুগে ইহার সৌনরধ্য, পারিপাটা এবং 
্াস্থ্াকরতা যথেষ্ট ছিল, একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সমস্ত প্রাচীর- 
টাই অটুট রহিয়াছে, তবে সংস্কারাভাবে বন-জঙ্গলে পূর্ণ দেখিলাম। 
তাৎস্ঙের সমাধিক্ষেত্রও এক্ষণে আগাছা-পরগাছায় ভরিয়া রহিঘার্ছে 

প্রধান ফটকের সোজা! পথে খানিক দর অগ্রমর হইলে একটা ঘণ্টা-গৃহে 
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উপস্থিত হইলাম। এই ঘণ্ট। বাজাইলে চারি প্রাচীরের আটট। ফটক 
বন্ধ করিয়! দেওয়া হইত। তাহার পর প্রবেশ-নির্গম নিষেধ । আজকাল 
অবশ্ত আর ঘণ্টা বাজে না। ঘণ্টা-গৃহ চতুক্ষোণ নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। 
এই স্থানে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম পথথ্বয় কাটাকাটি করিয়া বাহির 
হইয়াছে। প্রধান ফটক পশ্চিম দিকে, ঘণ্টা-গৃহে পৌছিয়া দক্ষিণ, পূর্ব 
এবং উত্তর ফটক পর্যন্ত ঘুরিয়া আদিলাম। সমস্ত সহরটা অতিঘন- 
সন্নিঝিষ্ট, সর্বত্র লোকে লোকারণ্য, সহরের ভিতর কোথাও বাগান ব! 
বেড়াইবার স্থান নাই। প্রধান ছুটি রাজপথ ছাড়া অন্তগুলি সবই 
সন্কীর্ণ গলি। প্রত্যেক দোকানে কেনা-বেচ। সর্বদ| চলিতেছে _কোথাও 
কেহ বসিয়া নাই। কিন্তু সবই যেন মামুলি ধরণের গতিবিধি । 

এক দেৌকানে প্রবেশ করিয়া এখানকার প্রধান খাদাত্রব্য দেখিয়া 
লইলাম। প্রায় আমাদের ধরণেই মাঞচুরা রুটি প্রস্তত করে, তরকারীও 
অনেকট। আমাদের মত। স্যানফ্র্যান্দিক্সোর প্রদর্শনীতে দেখিয়াছিলাম, 
মেক্সিকোর লোকেরাও ভারতীয় কটিই ভক্ষণ করে। 

তাৎন্থুঙ যে প্রাসাদ নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন ১৬৪৪ খৃষ্টাবের 
পর তাহা আর ব্যবস্ৃত হয় নাই। কারণ পরবস্তী মাঞ্চু-সম্রাটগণ 
পিকিঙে বাদ করিতেন। প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে ড্যাগন-চিন্র অসংখ্য 
দেখিলাম। 

মুক্ডেনের সর্বত্র ড্রযাগন-যৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়! রাস্তায় রাস্তায় 
দেখিতেছি, দোকান-গৃহের বিজ্ঞাপন ব। নোটিশ ড্র্যাগণাকৃতি ম্তভে ঝুলান 
হইয়। থাকে। 

অধিকাংশ মাঞ্চুর দেখিতেছি, মন্তকের সন্মুখাংশ কামান। পশ্চাত্ভাগে 
হয়,কেশগুচ্ছ ন। হয় চুলের বেণী। দেখিয়া উড়িস্যাবাসী অথব। সরযু 
পারীণ অথব! দাক্ষিণাত্যবানী ত্রাক্ধণের কথ। মনে পড়ে। কোন কোন 


মাঞ্চদের রাজধানী ৪৫৯ 


চাগকান-পরা দাড়িওয়ালা মাঞ্ু-চীনাকে দেখিলে ভারতীয় মুসলমানের 
আকুতি ম্মরণে আসে। 

নগরের প্রাচীর প্রধানত: মৃত্তিকা-গঠিত। তবে ছুই ধারেই কয়েক 
কিট করিয়া ইটের গাথনিও আছে। প্রাচীরের বাহিরে চারিদিকেই 
বিস্তীর্ণ জনপদ গড়িয়। উঠিয়াছে। যোটের উপর মৃক্ডেনে লোকসংখ্য! 
দুইলক্ষ মাত্র । 

জাপানের রাস্তায় “চারখানা”্র ছিটের বাহার দেখিরাছি। কোরিয়ান 
নরনারীর পোষাক সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ। মাঞচু-চীনে নীল ফতুয়া ও 
চাপকানের প্রাচ্য লক্ষা করিতেছি। 

জাপানী-মুক্ডেনে ফিরিয়া আমিয়া একট| চীনা-হোটেল দেখিতে 
গেলাম। ্টেসনের সম্মুখে একট। সবপ্রী অট্রালিক1। ইহার মধ্ মাঝু- 
ঈনাদের স্বদেশী হোটেল! এখানকার বন্দোবস্ত অনেকট। জাপানী 
ধরণের। বস্ততঃ, প্রাচীন জাপানী সরাইগুলিই কোরিঘ্ান ও চীনা- 
প্রতিষ্ঠানের অন্থকরণে গঠিত । আজ অবশ্য চীনাদের সে গৌরবধুগ নাই। 

জাপানীদের মুখে শুনিতে পাই, চীনাদের মত অপরিষ্কার স্থাস্থযজ্ঞান- 
চীন জাতি ছুনিয়ায় নাই,__জাপানীরা চীনাকে মভ্য ও শিক্ষিত করিতে 
আদিয়াছে। মুক্ডেনের জাপানী-সহর দেখিলে একথা সত্য বলিয়াই 
বোধ হইবে । কালের কি বিচিত্র গতি! কাল প্রাবে চীনারা আজ্জ- 
কাল একট! "ফদিল্‌* নিষ্পন্দ, অাড়, অস্থিকঙ্কাল বা জআীবান্ম মাত্র। 
ইহাদের ভিতর জীবন-স্পন্দন স্থ্টি করিবার জন্য, চীনাসমাজে উন্নতির 
আকাজ্ষ। জাগাইবার জন্য বাহিরের খোচ৷ অত্যধিক আবশ্তক বোধ 
হইতেছে । প্প্রাচীনযুগে আমি তোমার গুরু” একথা বলিয়া চীনারা 
জাপানীর নিকট গৌরব করিলে লাভ কিছুই হইবে না। অথবা "তোমরা 
যখন অসত্য ছিলে তখন আমরা বারুদ হইতে মুদ্রা পর্যন্ত বছ ভ্রব্য 
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আঁবিফার করিয়াছিলাম” একথা বলিলেও ইয়োরামেরিকাকে জব করা 
যাইবে না। 

রাজিকালে একট। চীনা-থিয়েটার দেখ! গেল। অনেকট। আমাদের 
যাত্রা-গানের মত। চীনাদের গানের স্থুর শুনিয়! প্রীত হইলাম। সেইদিন 
সিউলের একজন কোরিয়ান কালোয়াতের কণ্ন্বরে ভারতীয় ওস্তাদের 
রীতি অনুভব করিয়াছি। ছুইথান। কাঠি বাজাইয়। তাল দিবার প্রথ| 
চীনাখিয়ে্টারে দেখিলাম । জাপানী সঙ্গীত-কলা এই হিসাবে নিকষ 
বোধ হইয়াছিল। জাপানে স্মিষ্ট গলার আওয়াঞ্জ অথবা তালজ্ান 
পাই নাই। চীনা-গায়কগণকে ভারতীয় গায়কগণের নিকট-আত্মীয় 
মনে হইতেছে। মিশরীয় সঙ্গীতেও ভারতবর্ষের নৈকট্য এতটা বুঝি 
নাই। অবশ্ত ছুএকবারের সামান্য অভিজ্ঞতার জোরে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় 
সঙ্গীত কলার আলোচন! করিতে বস! ধৃষ্টত। মাত্র। 


্ 


যুবক-জীপানের রক্তমাধা টরণ-চিহ্‌ 


জাপানকে নবীন-এশিয়ার জম্মদাতা বলিতেছি। এই এশিয়ার জন্ম 
ভূমি মাঞুরিয়" যাকুরিয়ার পর্বতে পর্বতে নদীতে নদীতে পল্লীতে 
পল্লীতে যুবকজাপানের গৌরব-কাহিনী অঙ্কিত রহিযাছে। মাথচুরিয়াকে 
নবীন এশিয়ার স্থতিকাগার বলা যাইতে পারে। রুশিয়ার মর্বনাশ এবং 
জাপানের বিজয়গৌরব এই নদী-মাতৃক পর্বত-দমাকুল শশ্ু-স্তামল জন- 
পদ্দেই মাধিত হইয়াছিল। ঠিক ১১ বংসর পূর্বের এই আফাঢ়-শ্রাবণ মাসে 
মাঞচুরিয়ার মকল অঞ্চলে রক্তগন্গ। বহিতেছিল। 

মুক্ডেনে ২৪ ঘণ্টা কাটাইলাম। আণ্টও হইতে মুক্ডেন পর্যা্ত 
ৃর্ব-মাঞ্চুরিয়ার সকল স্থানেই জাপানী-নীরের গৌরব-্ত পাইয়াছি। আজ 
মুক্ডেন হইতে দক্ষিণে যাত্া করিয়াছি। এই পথের ২৫০ মাইলও 
জাপানীক্ষত্িয়ের ধারাবাহিক বিজ্রয়-পথ। ঘুকৃডেন স্বঘংই জাগানের 
এরাটারলু। এই যুদ্ধে রুশধৈত্ত পরাজিত হইবার পর সন্ধি-্থাপনের 
উদ্যোগ হয়। ১৯০৫ গালের ১৪ই মার্চ রুশ-মেনাপতি প্রায় একলক্ষ 
সৈন্য মৃত আহত ও বন্দীভাবে ফেলিয়া মুক্ডেন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। এই যুদ্ধে জাপানীদের মৃত এবং আহত সৈগ্াগণের সংখ্যাও পঞ্চাশ 
হাজারেরও অধিক। ১৮১৫ সালের ওয়াটারলু এবং ১৯৫ মালের মুক্‌- 
ডেন জগতের ইতিহাসে এক শ্রেণীর অন্তর্গত। মুক্ডেন এই কারণে 
নবান-এশিয়ার তী্ক্ষেত্র। 

জাপানীর! এক দঙগে দুই দিক হইতে মাঝুরিয়া আক্রমণ করে। ১৮৪ 
মালের ১লা মে ভারিথে দেনাপতি কুরোকি আন্টঙ, দর্শন করিয়| কোরিয়| 
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হইতে মুক্ডেনের পথে আসিতে থাকেন। প্রায় সেই সময়েই সেনাপতি 
নোগির অধীনস্থ সৈম্তগণ পোর্ট-আর্থারের কিছু দৃরস্থিত ভূখণ্ড দখল করিয়া 
দক্ষিণ হইতে মুক্ডেনের দিকে অগ্রসর হয়। নোগি উত্তরে ন! আদিয়া 
পোর্ট-আর্থার অবরোধ করিতে থাকিলেন। ভীহার সহকারী পেনাপতি 
ওকু উত্তরের দিকে চলিলেন। ওকু এবং কুরোকি উভয়কেই প্রত্যেক 
ছটাক জমির উপর রুশসৈন্ত পরাজিত করিতে হইয়াছে । আঙ্গ যে সকল 
স্বানে রেল-্েশন দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকটাই ভীষণ যুদ্ধের ক্ষেত্রে 
পরিণত ইইয়াছিল। এক এক পা অগ্রসর হইবার জন্ত জাপানী সৈ্ত- 
গণের রক্ত জলের মত থরচ হইঘ্াছে। একট। বিশেষ আশ্চধ্যের কথা 
এই যেকোন ক্ষেত্রেই জাপানীদিগের সামান্য মাত্র পরাজয় হয় নাই। 
আজ ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্রে দেখিতেছি এক বৎমরের ভিতর 
'জানম্মাণি ওয়ার দখল করিল--তাহার গতি কোন উপায়ে কিঞ্িন্সাত্রও 
বাধা পায় নাই। মেইরূপ রুশযুদ্ধে জাপানীরা৷ অব্যাহত গতিতে অগ্রলর 
হইয়াছিল। 
ওকু মুকডেনে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইতে নোগি পোট-আথার দখল 
করিয়া ফেলেন। পরে নোগি মুক্ডেনে অন্তান্ত সেনাপতির সঙ্গে যোগ 
দিতে সমথ হন। কাজেই মুক্ডেনে ১০* মাইল ব্যাপী বিরাট যুদক্ষেত্ 
সুষ্ট হইয়াছিল। মুকৃডেনে রুশিয়ার পরাজয় না হইলে যুদ্ধ আরও [কছুকাল 
চলিত। বন্ততঃ জাপানের রুশসঘরে পোট-আথার বিশেষ ন্মরণীর কি 
মুক্ডেন বিশেষ ম্মরণীয় ইহা বিচার করা স্থকঠিন । উভয়কেই সমান- 
ভাবে এশিয়ার ম্যারাখন ও থাশ্মপলি এবং মাঞ্চুরিয়ার হল্দিঘাট বলা 
যাইতে পারে। 
* রেলপথের প্রত্যেক পল্লী ও নগরই ১১ বৎসর পূর্বের এক একটা যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র ছিল। কাজেই রেলে বমিয়াজাপানীদের রক্ত মাথা চরণণচিহু দেখিতে 


ষুবক-জাপানের রক্তমাথ। চরণ-চিহ ৪৬৩ 


দেধিতে দক্ষিণে যাইতেছি। যুদ্ধাবসানের পর হইতে দশ বৎসরের ভিতর 
এই অঞ্চলে প্রায় ৫* হাজার জাপানী আসিয়! বাস করিতেছে। প্রত্যেক 
ট্রেসনেই জাপানীদের প্রভৃত্ব লক্ষ্য করিতেছি-_জাপানী মৈন্ত প্রত্যেক 
ষ্টেশনে পাহারা দিতেছে। দক্ষিণ মাঞুরিয়! রেল-কোম্পানী একটা মাধারণ 
বনিক-কোম্পানী মাত্র নধ। ইহা বিলাতী, ফরাসী, ওলন্নাজ ও পর্ত,গীজ 
*ইষ্ট ইপ্ডিয। কোম্পানীর” মত একট শাসক-সপ্রদায়ও বটে । এই রেল, 
কোম্পানীর অধীনে রাজ্য চলিতেছে বলী যাইতে পারে। 


এশিয়ার ম্যারাথন 


রাত্রিকালে গোর্ট-আর্থার পৌছিলাম। আক ১৯শে আগষ্ট। এগার 
বতমর পূর্বে ১৯*৪ সালে ঠিক এই দিনে জাপানী সৈল্তগণ পোর্ট-আর্থার 
দুর্গ আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ 
হইতেই এ]াডমির্যাল তোগে। ছর্গের মন্পিহিত পোতাশ্রয়ে জনযুদ্ধ চালাইতে 
ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি নোগির জনগণ স্থলপথের কতকগুলি প্রধান 
স্থান দখল করিয়। মাঝুরিয়ার উত্তরগ্রদেশ হইতে পোর্ট-আর্থারের সংযোগ 
ছিন্ন করিতেছিলেন। সাড়ে মাত মাস ধরিয়। ছুই দিকে শক্তিশালী হই- 
বার পর সেনাপতি দুর্গ অবরোধের জন গ্রস্ত হন। 

দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্বের নোগি রূশ-মেনাপতিকে লিখিয়। পাঠান__ 
“দুর্গ ও সহর হইতে নন্‌-কন্াটাপ্ট অর্থাৎ দাধারণ জনগণকে বাহিরে 
আদিতে অঙ্থুমতি দিন। তাহাদের ক্ষতি না কর! আমাদের ইচ্ছা। অধি- 
কন্ধ দুর্গ আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন। কারণ বেশী দিন অপনার! ইহ রক্ষ। 
করিতে পারিবেন না।* রুপ-সেনাপতি ্টোশেল দূত পাঠাইয়। জানাইলেন 
-_-“আমরা জাপান-সম্াটের কৃপা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অন্গরহ 
প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নাই। দুর্গ, মহর, এবং সমস্থ, অশস্ত, সৈনিক ও 
মাধারণ সকলকেই রক্ষা করিবার ক্ষমূতা আমাদের আছে।* উত্তর অ'পিলে 
পর নোগি ১৯শে আগষ্ট কামান দাগিলেন। চারি মাস পরে এমন এক দিন 
আসিয়াছিল, যে দিন ্টোশেল নোগির কৃগাপ্রার্থী হইয়া লিখিয়। পাঠান_ 
গর যে যে স্থানে লালক্রশ গতাকা উড়িতেছে সেই দিকে আক্রমণ 
করিবেন না।” কিন্তু আগষ্ট মাস পর্যন্ত তাহার রক্ত গরম ছিল। 


এশিয়ার ম্যারাথন ৪৬৪ 


ষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতান্ধীর শেষভাগে ম্যারাখনের যুদ্ধ হয়! সেই যৃদ্ধে 
গ্রীন-আক্রমণকারী পারসীকগণ গ্রীককর্তৃক পরাদ্িত হয়। এই যুদ্ধে 
গ্রীকেরা পরাজিত হইলে ইয়োরোপের কি অবস্থ৷ হইত--এই বিষয়ে আধু- 
নিক প্রতিহাসিকগণ অনেক সময়ে কল্পনার আশ্রয় লইয়া! থাকেন। মোটের 
উপর ধারণ। এই যে, তাহা হইলে ইয়োরোপ এশয়া হইয়। বাইত। বিগত 
২০** বতসরে জগতে যে সভ্যতা ক্রমণঃ উন্নতির পথে উঠিয়াছে তাহার 
গাঁত রুদ্ধ হইত। সেহবপ পোট-আর্থারে জাপানীর1 পরাঞ্জিত হইলে 
এশিয়ার কি অবস্থা হইত এই বিষয়েও কল্পনা চালান যাইতে পারে। 
বেশী দূর ভবিষ্যতে যাইবার প্রয়োজন নাই_-এই মাও সহজেই বোধপম) 
যে, তাহা হহলে জাপানের অস্তিত্ব থা।কত না,_তাহা হ£পে চাঁন এত 
দিনে ইয়োরামেরিকার মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যাইত--পারশ্য এবং আফ- 
গানিস্থানের বাটোয়ার। কাধ)ও মন্পূণ হইত_-এশিয়। ইয়োরামেরিক। 
হইয়। পড়িত। আজ সমগ্র আ'ফুক! মহাদেশে শ্বেতাঙ্গেপ যে স্থান, 
প্রাচীন সভ্যতার অধিকারা এশিয়ারও জনপদে জনপদে শ্বেতাঙ্গের সেই 
স্থান হইত। একথা এশ্রিঘ্াবাপী সমক্‌ বুঝিতে পারেন কিনা জানি না, 
কিন্তু ইয়োরামেরিকানেরা মন্মে মন্ধে বুঝিতেছেন | অবস্তর মাত্র দখ বহ- 
সর হল এশিয়ার ম্যারাথনে জাপানী-ষত্রিয়েবা কৃতিত্ব দেখাহাছে। 
ইহার যথা মৃল্য বুঝিতে কিছু সময় আবশ্ুক। 

রেল হইতেই দেখিতে পাহয়াছি যে, পোর্ট-মারার অসংখ্য ক্ষুর-বৃহৎ 
পব্বতবেষ্টিভ উপত্যকায় ও উপসাগরে ণিশ্মিত। রুশেরা ১৮৯০ ৃষঠান্ধে 
চীন-সাস্্রাজ্য হইতে এই স্থান অধিকার করিবার পর প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গে 
একটা করিয় দুর্গ নিম্দাণ করিয়াছিল । ছুগসংখ্য। ২৫। ছূর্গ হইতে জল" 
পথ, স্থলপথ উভয় পথই রক্ষা করা যায়। ৪ 

এক একটা দুর্গ অধিকার করিতে জাপানীদের কিরূপ দাহনিকত। 


৩ 


৪৬৬ বর্তমান জগৎ 


দেখাইতে হইয়াছিল, সেনাপতি নাকামুরার নিয্ললিখিত আদেশ হইতে 
তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়-_ 

“আমর! কেল্লাটাকে ছুফাক করিয়া দিতে চাই। কেহই জ্যান্ত ফিরিবে 
আশ। করিও না। আমি মার! গেলে কর্ণেল ওয়াতানাবে কর্তা হইবেন। 
তিনি মারা গেলে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওকুবো। কর্তা! হইবেন। প্রত্যেক 
সেনাপত্তিই এইরূপ প্রত্যেক উচ্চতর মেনাপাতর উত্তরাধিকারী। আমব! 
সঙ্গীনের জোরে কেল্লা! দখল করিতে চাই। আমর! গোলাগুলি একদম 
খরচ করিব না। রুশের। অতি ভীষণ ভাবে কামান দাগিতে থাকিলেও 
আমরা একবারও তোপ ছাঁড়িব ন1” 

আর একটা পাহাড় দখল করিতে জাপানীদের ৩১৫৪ জন সৈম্ত মৃত 
এবং ৬৮৫৩ জন সৈন্ত আহত হইয়াছিল। রুশপক্ষে ৫৩৮* জন সৈন্যের 
স্বৃত 'দেহ দুর্গের ভিত্তর পড়িয়াছিল। সেনাপতি নোগি এই ছুর্গ দখল 
করেন। এই পাহাড়ের নাম ২”৩ মিটার বা *** ফিট উচ্চ পাহাড়। 
নোগি ছুর্গ অধিকার করিবামাত্র জাপানী ভাষায় এক কবিতা রচন। 
করেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই :-__ 
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[3 91119150010 10) 5 এ] 00 0516 
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এশিয়ার ম্যারাথন ৪৬৭ 


990) 02050) 09৮07 85 10091) 00 ৩৪10 
51700 076 2০৭5 06907080 17 091, 
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“দু'শ তিন মিটার* পাহাড় খাড়া উচ্চশির, 
বীরের। দখল ক'রেছে সেই স্তদ্ত ধরিত্রীর । 
যায় প্রাণ থাকে মান বীরদের ছিল পণ, 
বিজয় নিশ্চিত তাদের জেনেছিল মন । 


বিনা কষ্টে কেষ্ট মিলে না কোন কালে, 
জন্‌ না দিলে গৌরব জুটে না কপালে। 
সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্‌তে যার! চায়, 
নাই তাদের মৃত্যু ভয়, সাথী অধ্যবসায়। 


পাহাড় গ্রেছে ঢেকে রক্রে শবে গুলি গোলায়, 
দাড়িয়ে রয়েছে এট। এক নয়া চেহারায়। 
এমন ভীষণ রক্তকাণ্ড ঘটেনি পৃথিবীতে, 
দেবতার! যেদিন হ'তে এসেছে মানব মৃত্তিতে। 


আজব হতে পবিজ্ঞ থাকবে এই পাহাড়, 
যততকাল রয় ধরায় মাস্থষের সংপার। 

নয়া নামে ভূষিত তোমায় করি, গিরিবরঃ 
পুণ্য-ভূমি পাহাড় এই *নোগির অন্তর” 


এই গেল:৫1৬ই ডিপেস্ছরের ঘটনা। ইতিপূর্বে প্রায় বৎসর খ্যনেক 
এযাভ্মির্যাল তোগে। পোর্ট-আর্থার হইতে ৫1৬ মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতর 


৪৬৮ বর্তমান জগৎ 


থাকিয়া কুশ-অর্ণবযানসমূহ্ের গতি রুদ্ধ করিয়। বসিয়াছিলেন। বন্ধ 
জাপানী বাণিজ্য-জাহাজ ডূব!ইস্ঘা পোতাশ্রয়ের সঙ্ীর্ণ প্রবেশ-পথ বন্ধ করা 
হইয়াছিল। সমুদ্রকুলস্থিত ছুর্গ হইতে কামান দাগিয়াও রুশ-টৈন্ত জাপানী 
বাণিজা-জাহাজগুলি পৃরাপুরি জখম করিতে পারে নাই। ফলতঃ চারি- 
মাসের মধ্যে জাপানীর! রুশ-অর্ণবধানগুলিকে পোতাশ্রয়ের ভিতর আটক 
রাখিতে সমর্থ হইমাছিল। ১০ই আগষ্ট কতিপয় রুশ-রণতরী ভীষণবেগে 
বাহির হইয়া আসে। তখন এক প্রহর কাল যুদ্ধ হয়--কিন্তু রুশের 
পরাজয় হয়। তাহার পর হইতে রুশ-জাহাজগুলি পোট-আর্থরের 
বন্দরের ভিতর পাহাড় ও ছুর্গের পশ্চাতে লুক্কামিত থাকে । অবশেষে 
নোগি যখন পোর্ট-আর্থারের উচ্চতম পার্ধত্যদূর্গ দখল করিলেন, তখন 
প্রথমেই ইহার উপর একটা পর্ধ্যবেক্ষণমন্দির নিশ্মিত হইল। এই কেন্্ 
হইতে পোর্ট-আর্থারের সকল দুর্গ, পাহাড়, নগরের প্রশ্ঠেক অংশ, 
পোতাশ্রয়ের প্রত্যেক বিভাগ, রণতরী ইত্যাদি সবই অতি সহজে দেখ! 
যায়। নোগি এই সমুদ্ দেখিয়! তাহার পশ্চাদবন্তী সহকারীকে তারহীন 
টেলিগ্রা্ষে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। সেই সকল সঙ্কেত-অন্থলাবে 
সহকারী পোতাশ্রয়ের ভিতর গোলা বর্ষণ সুরু করেন। ১১ই হইতে 
২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল রুশ-জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আর ছু 
একটা ছুর্গ অধিকৃত হইলে পর ১ল! জানুয়ারি ১৯০৫ সালে রুশ-সেনাপতি 
পরাজয় স্বীকার করিয়া নোগির নিকট পত্র লিখিলেন। 

১৯০৫ সালের প্রথম দিবস নবীন-এশিয়ার জন্মতিথি । ১৪ মাচ্চ 
মুক্ডেনে জাপানীর ওয়াটারলু-কীতি। এই বৎসরই ২৭ মে চুশিমা সাগরে 
রুশ-বাণ্টিক-ফ্রীটের সর্বনাশ সাধিত হয়। হৃতরাং ১৯*৫ খষ্টাব বর্তমান 
জগতে যুগান্তর আনিল। 


এশিয়াপর্য্যটক কাউণ্ট ওতানি 


টেশন হইতে দেখিগাছিলাম, পর্যত-শৃঙ্গে মৃত জাপানী ক্ষজিযগণের 
্বরণার্থে নির্ষিত ম্ুমৈট-্ত্তের শিরোদেশে বৈদ্যুতিক হীগাবণী জলি- 
তেছে। দকালে হোটেল হইতে দেখি, সমমুধেই উপসাগর একটা| সাধারণ 
প্রন দীর্ঘিকার মত দেখাইতেছে। ম্যানেজার বণিলেন-_"কুশ-গব- 
মেট গ্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়! এই উপমাগরে বুহত্ম মানোয়ারি ও বাণিজ্য. 
জাহাঙ্ছের পোতাশ্রয় নির্মান করিয়াছিলেন।” নিকটেই কয়েকখানা 
বৃহৎ অট্টালিকা অসপূর্ণ অবস্থায় দেখিলাম, গৃহপুলি জাগানীর। সম্পূর্ণ 
করিতে আবশ্বাক বোধ করেন নাই। কুশ-মামাজোর পক্ষে পোর্ট-আর্থার 
আকাশের তারাম্বরূপ ছিল। ইয়োরোপে কন্ষ্টাটিনোপল দখল করিবার 
সম্ভাবনা একগ্রকার নাই বুঝি রুধ-গবর্মে্ট, ছলে বলে কৌশলে চীন- 
সম্রাটের নিকট হইতে পোর্ট-আগর্ধার ও ডাইরেণ পল্লী ভাড়া! করিয়। 
লন। এশিয়ায় তাহাদের বিরাট বন্দর ও রাষ্ট্রকেন্দ্র রাডিবষ্টকে আছে-_ 
কিন্তু সেগানে বংসরের অল্প কয়েক মান মাত্র স্বচ্থদদে যাতায়াত করা ঘায়। 
বরফ জমিয়া সমুদ্রপথ রুদ্ধ করিয়া রাখে। পোর্ট-আর্থার ও ভাইরে 
এই ছুই মমুনর-পললীর স্তায স্থান সমগ্র রুশ" রাজ্যের কৃত্বাপি নাই। 
কাজেই এই অঞ্চল পাইবামাত্র রুশ-গবর্মেনট অপর্যাপ্ত অর্থবায় সুরু করি- 
রেন। ডাইরেণ অপেক্ষা পোর্ট-মার্থার অধিকতর পর্বতসমাকুল। স্্তরাং 
গন্টান্ত অহথবিধা সত্বেও পোর্ট-ছার্থারকেই রুশ সমর-বিভাগ সকল প্রকার 
কেনে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানীরা পোর্ট-আর্থারকে 
বিশেষ মুলাব1ন্‌ বিষেচন| করিতেছেন না। ইহার! ভাইরেণকে জাপানী 


৪৭৪ বর্তমান জগৎ 


মাঞ্ুরিয়ার রাজধানীতে পরিণত করিতেছেন। স্থৃতরাং রুশ-আমলে 
পোর্ট-আর্থারের ষে গৌরব ছিল আজ তাহা! নাই। 

অর্ধিকাংশ অট্রালিকাই বিরাট রাজধানীর উপযুক্ত দেখিতেছি। রুশ- 
জাতি এখানে একট! দ্বিভীয় মস্তে! ব। পেস্রো গ্র্যাড গড়িয়। তৃলিতেছিলেন-_ 
তাহা বেশ বুঝিতে পার! ঘায়। শুনিলাম, রুশ.আমলে শেতাঙ্গ নরনারীর 
সংখ্যাই ছিল তিন হাজারেরও অধিক। আজ এখানে ৩০ জনও নাই। 
এক্ষণে একটি মাত্র হোটেলে বিদেশীয়গণের বসবাস সম্ভব_-তাহাতেও 
কখন ৫৬ জনের বেশী ইয়োরামেরিকান থাকেন না! 

রাস্তায় কতকগুলি সৌধে গোলাগুলির চিহ্ন দেখা গেল। পর্বতগাজ্ে 
অবস্থিত একটা গৃহে কিয়োতোর হোঙ্গাপ্ি-বৌদ্ধ-ম্প্রদায়ের ধুরদ্ধর 
কাউণট ওতানি বাম করিতেছেন। গৃহের বারান্দা হইতে উপসাগর এবং 
পর্ধতশৃ্ ও দুর্গগুলি সবই দেখা যায়। , 

তারকেশ্বর ইত্যাদি স্থানের দেবমন্দিরাদির মোহস্ত বা গোসাইদিগের 
যে পদমর্ধ্যাদা, কাউণ্ট ওতানীর স্থানও জাপানী বৌদ্ধ-সঘাজে সেইরূপ | 
বল! বাহুলা, লক্ষ লক্ষ-টাকার জমিদারি এই সকল মোহস্তদিগের তত্বা- 
বধানে পরিচালিত হুয়। জাপানে অর্থ-বিষয়ক অনাধুত। প্রায় সকল 
ক্ষেত্রেই দেখ! যায়। মোহস্ত ওতানিও এইক্ধপ গণ্গোলে পড়িয়! এক 
প্রকার দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বোধ হয় তিনি আর 
জাপানে ফিরিবেন না। বিদেশে বসিয়। বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় এবং 
এশিয়ার পুরাতত্ব-অঙ্থসন্ধানে নিরত থাকিবেন। 

ওতানি সর্ববমমেত তিনবার ভারতবর্ষ ঘুরিয়। আসিয়াছেন। চীনের 
উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম বোধ হয় ইনি ৫৬৬ বার দেখিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি 
তুরবা-স্থানেও বহুকাল কাটাইয়াছেন। তৃাস্থানে প্রা নানা পুথি, চিত্র, 
মৃত্তি, লিপি ও মুদ্রা ইনি জাপানের নান! মিউজিয়ামে উপহার দিয়াছেন । 


এশিয়া-পধাটক কাউণ্ট ওতানি ৪৭১ 


কিয়োতোর মিউজ্জিয়ামে কিছু কিছু দেখিয়াছি । বল! বাহুল্য, জাপানী 
ভাষায় ইহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়া থাকে। ওতানি অকৃদ্ফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে কিছু কাল লেখা পড়া করিয়া ছিলেন। 
ভারতবর্ষ, চন, বৌদ্ধধন্ম ইত্যাদি ছাড়াও নান! বিষয়ে ইহার দৃষ্টি 
আছে। এইরূপ বিচক্ষণ এশিয়া-পধযটক এশিয়ায় বেশী নাই। আমাদের 
নিংহলবাসী। বৌদ্ধপ্রচারক আঙ্গারিকা ধশ্মপাল খানিকট। এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 

প্রাচীন এশিয়ায় বৌদ্ধধশ্মের বিস্তার-সন্বদ্ধে কথাবার্তা হইল। ভারতীয় 
কুষাণ-নরপতিদিগের রাজধানী পুরুষ-পুর বা পেশোয়ার নগরে ছিল) 
তাহাদের আমলে মহাধান বৌদ্ধমতের উতপতি হয়। তাহার পর এশি- 
যার সর্ধক্ম এই মতের প্রচার হইঘাছে। আমি জিজ্ঞাস করিলাম-- 
"জাপানী কোবোদাইশি খৃষটা আম শতাব্দীতে চীনে আপি ভারতীয় 
বিদ্। ও ধশ্ম শিক্ষা! করিয়াছিলেন চীনের কোন্‌ অঞ্চলে তখন বৌদ্ধ" 
প্রভাবের কেন্ত্র বিরাজ করিত?” ওতানি বলিলেন-__"আমি সেই স্থান 
দেখিয়। আদিয়াছি। সে চীনা তাঙ্বংশী7 সম্রাটুগণের রাঙ্জধানী পিঙ্গান- 
নগর। পিকিডের বহুদুর দক্ষিণ-পশ্চিমে এই নগর অবস্থিত। পৃষ্টায় সপ্তম 
শতাবী হইতে এই স্থানে চীন-সামাজ্যের রাষ্ট্রকেন্ত্র হয়। হয়েম্বগাঙ এই 
কেন্দ্র হইতেই পশ্চিমে ধাত্র| করিয়! তুকীস্থানের পথে ভারতবধে প্রবেশ 
করেন। আবার হয়েস্থদাঙ, এই সহরেই ফিরিয়। আমেন। জাপানীর। 
যখন চীনে ছাত্র হইয়। আগিতেন তাহারাও এই নগরে বাপ করিতেন ।” 

এই ত গেল সপ্তম শতাবীর পরের কথা। কিন্ধু ভারতীয় ধর্ম চতুর্থ 
শতাবীতে চীন হইতে কোরিয়ায় প্রবেশ করে। তাহার দুইশত বংলর 
পরে জাপানীর। কোরিয়ায় এই ধণ্ধম পায়। ওতানিকে জিজ্ঞাসা করিলাম-- 
“কোরিয়ায় যখন বৌদ্ধধর্থের প্রচার হয় তখন চীনে কোন্‌ ক্র সুগ্রসিন্ধ 
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ছিল?” ওতানি বলিলেন--"আমি সেই কেন্তরও দেখিয়া আদিয়াছি। উহাই 
চীনের প্রাচীনতম বৌদ্ধ-কেন্দ্র। তাহার নাম হোনান। খৃ্ীয় প্রথম 
শভাবীতে (৬৭ থুঃ অঃ) তৃর্কস্থান হইতে বৌদ্ধধন্ম এই নগরে প্রবেশলাভ 
করে। তুকীস্থানের সঙ্গে মধ্াচীনের সংযোগ প্রাচীনকালে যথেষ্ট ছিল ।” 

স্থতরাং প্রাচ্য এশিয়ায় বৃহত্বর-ভারতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে মধ 
এশিয়ার পথে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়। বিশেষ কর্তব্য । এই জনপদের 
প্রধানত: ছুই কেন্দ্রে "ভারতমগ্ডল” স্থপ্রতিষ্টিত ছিল--উত্তরে কুচা, দক্ষিণে 
থোতান। এই ছুই নগর হইতেই মধ্যচীনে যাওয়া-আসা হইত পেশো- 
য়ার হইতে ধোতান, খোতান হইতে হোনান, এবং হোনান হইতে হরিযু্ি 
নার _-এইরূপ সোপান-পরম্পরায় ভারত, চীন ও জাপান একা সুত্রে 
গ্রথিত। অবশ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে জলপথে এবং স্থলপথে অন্তান্ত সংষোগস্থর প্রস্তত 
হইয়াছিল এবং কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। 

ওভানি কিয়োতো। হইতে তাহার সমগ্র গ্রন্থশালা আনাইয। ডাইরেনের 
রেলওয়ে-লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। কিছুকাল পোর্ট-আর্থারে 
কাটাইয়৷ আবার চীনে যাইবার ইচ্ছা আছে । 

জাপানী শিক্ষকের! বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে 
লইয়া যাইয়া! বন্তৃত! করেন। নোগি-অধিকৃত পর্ববতশৃ্জের মণুমেণ্ট 
্বেখিতে আদ! জাপানী মাত্রের একট। সাধ। আজ দেখিলাম, একজন মেজর 
জেনার্যাল তাহার স্ত্ী-ুত্র-কন্তাগণকে এই পাহাড় দেখাইতে আসিয়াছেন। 
নোগ্গসি-অধিকৃত পাহাড়, নাকামুরা-অধিকৃত ছুর্গ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের নান! 
দৃশ্ত দেখিবার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আদিলাম। কোথাও ভর্রস্তপ, 
কোথাও স্বতিত্তত, কোথাও বা অর্ধপ্রস্তত অসম্পূর্ণ গিরিদূর্গ, কোথাও 
পার্ববতা-হড়ঙ্গ দৃষ্টি আকুষ্ট করিল। “সমর-মিউজিয়ামও* দেখ! গেল। 
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চীনারাও পোর্ট-আর্ারের মূল্য বুঝিত। ইহার চীনা-নাম লুশান। 
একটা স্থবৃ চীনা-জনপদ লুশান পাহাড়ের সন্ধি্থিত ভূখণ্ডে গড়িয়া উঠিযা- 
ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাবে চীনের বিরুদ্ধে যখন ইংরাজ ও ফরাসীরা সমবেত- 
ভাবে যুদ্ধ কবেন তখন ইংরাজ-রাজপুত্র আথার এই স্থান হইতে পিকিঙের 
অধিকার কল্পনা করেন। তাহার নামেই লুশান-পাহাড় পোর্ট-আথার 
অভিহিত হইতেছে। যুদ্ধের পর চীনার| এই অঞ্চলকে স্থুরক্ষিত করিতে 
সচেষ্ট হন__কিন্তু ১৮৯৪ থৃষ্টাবের যুদ্ধে জাপানীরা ইহা সহজেই দখল করি- 
বেন। রুশ, ষরামী, জার্মাগ-গবমেটিন্্রয় মমবেতভাবে জাপানকে এই 
অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু ইহার চারি বংসর পরেই 
কুশ-সরকার চীনের নিকট কৌশলে পোর্ট-আর্ধার ভাড়া করিয়া! লন। 
তাহার গর হইতেই এই নগরের সমৃদ্ধি সাধিত হউয়াছে। 

কিন্তু পোট-আথারের নমৃদ্ধিতে চীনা-অধিবাসীদিগের বিশেষ কোন 
লাঁভ হয় নাই। তাহারা তাহাদের পর্ণকুটিরে নিরানন্দ জীবন অতিবাহিত 
করিয়। আসিতেছে । নৃত্তন রাজধানীর বাহিরে ভাগদের জন্ত মান্তানা 
দেওয়া হইয়াছে । রুশ-আমলে যেস্ধপ ছিল, চীনাদের অবস্থা জাপানী- 
আমলেও তাহাই দেখিতেছি। নিতান্ত অপরিষ্কার মহল্লায় অ্থাস্থাকর 
আবহাওয়ায় জীবনধারণ করা চীনাদের ভাগ্যে ঘটিতেছে। চীনা-সহরে 
যাইয়া দেধি-_একটা নর্দমার জলে হাত মুখ ধুইয়। এবং কাপড় কাচিয়া 
চীনারা সন্ত থাকিতেছে। জাপানী নরনারীর একপ দুদণ! কোথাও দেখি 
নাই। কোরিয়ান এবং মাঞু-চীন! উভয়েই নযনাধিক পরিমাণে এক অব- 
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স্থায় রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ঘে কারণে কোরিয়! ও মাঞুরিয়। আজ 
জাপানের আওতায় এবং কাল রুশিয়ার আওতায় থাকিতে থাকিতে শেষ 
পর্যন্ত জাপান-সাআাজ্যের অন্তর্গত এবং জাপানী-প্রভাবমগ্ুলের অধীন 
হইয়াছে; সেই কারণেই কোরিয়াবাসী এবং মাঞচু-চীনার দারিদ্র্য, ছঃখ, 
অস্বাস্থাকর জীবন-ধারণ দেখিতে পাইতেছি। 

জাপানীরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন-_“মহাশয়, চীনাদের চরিত্র বুঝা 
কঠিন। উহার একে একে সকল প্রদেশই হাতছাড়। করিতে বাধ্য হই- 
তেছে। তথাপি এখনও উহার! ভাবে যে চীনাদের সমান বুদ্ধিমান, শক্তি- 
শালী এবং সুশিক্ষিত জাতি জগতে আর নাই।” এই চরিত্র ভারতবাণীর 
পক্ষে বুঝ কঠিন নয়। কারণ চীনারা! যেমন আজও চীনদেশকে ছুনিয়ার 
কেন্দ্র বিবেচন। করে, আমরাও সেইরূপ ভারতবর্ষের আর্ধ্যসন্তানকে আজও 
জগতের গুরু বিবেচনা! করি। অবশ্ত জগতের ইহাতে কিছু আলে যায় না 
--জগণ বসিয়া নাই, আমাদের আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া ক্রতগতিতে 
চলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন জাতি মাত্রেরই আত্মাভিমান একটা! বিষম 
ব্যাধি। এই ব্যাধি সহজে কাটাইয়া উঠ! কঠিন। বোধ হয় চীন কাটাইয়া 
উঠিতে গারিবে না। কাজেই চীনকে ভারতবর্ষের দশায় আসিতেই 
হহবে। 

মাঞ্চুরিয়ার বুকের উপর, কোরিয়ার বুকের উপর ১৮৯৪ হইতে ১৯৯৫ 
সাল পধায্ত দুবার মহাযুদ্ধ হইয়া গেল। বিদেশীয় সৈন্তগণ লক্ষে লক্ষে 
আসিয়া স্থজলা-ম্ফলা-শস্বা্ঠ(মলা ভূমি ছারথার করিতে করিতে শক্তি 
পরীক্ষা! করিতে থাকিল। কিন্তু কোরিয়ান ব চীনা-মাঞ্চুদের তাহাতে 
কোন স্বার্থাগ্বার্থ বোধ দেখা গিয়াছিল কি? বোধ হয় না। “বেল পাক্‌লে 
কাকের কি?” ব্যাপারটা বুঝিবার ক্ষমতাই তাহাদের ছিল না। জাপানীর! 
বলেন_চীনারা! কেবল টাক! চিনে। রুশ-সেনাপতির টাক! পাইলে 
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ভাহার! রুশ-সৈস্তগণের সেবক হুইত। জাপানী-সেনাপতির টাক! পাইলে 
তাহারা আমাদের চাকর হইত। ইহার! আমাদের যুদ্ধের সময়ে জলের 
তারী, বেহারা, বাবু্চি, কুলী এবং ঘরামি বূপে দুইপক্ষের গোলামি করি- 
যাছে। উহাদের মাতৃভূমি যে উহাদের দখল হইতে থসিয়া পড়িতেছে 
তাহা ভাবিবার ব! বুঝিবার অবমর উহাদের ছিল ন|।” 

যাহা হউক, কোরিয়! আঙ্জ পুরাপুরি জাপানের অধীন। এই অধীন- 
হার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া কোরিয়াবামীর সাধাতীত। মাঞু 
রিয়ার কিয়দংশ কোরিয়ার মত জাপান-সামাজোর অন্তর্গত। অপরাংশে 
জাপানীরাই সর্বস্ব, যদিও চীন-রিপাব্িকের কর্মচারীরা এখনও এই 
নকল অঞ্চলে কম্ম পরিচালন! করিতেছেন। জাপানের প্রভাব মাঞ্ুরাও 
ছাড়াইয়৷ উঠিতে পারিবে না। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়। নানাবিধ মুলাবান্‌ 
এবং অত্যাবশ্তক ধাতুর আকরে পরিপূর্ণ; অধিকন্তু ভূমি সর্ববন্জই উর্ন্ঘর। 
জাপানের শাসনে এই সকল অঞ্চলে প্রচুর ধনোত্পাদন হইবে। তাহাতে 
স্বদেশী-জনগণের কোন উপকার নাই নিঃসনেহ ! “পর দীপ শিখ! নগরে 
নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি দে তিমিরে।” জাপানীরা ঘরের আত 
সন্দুকটে একটা! বৃহত্রর-জাপান গড়িয়া! বিশ বৎসরের মধ্যে জগতের শীর্ষ- 
স্বান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। আজ জাপানের ষে অর্থাভাব দেখিতে 
পাইতেছি এই অর্থাভাব একপুরুষ কালের ভিতর অতীত কাহিনী মা 
ইয়া পড়িবে। যুবক-জাপান সবেমাত্র দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। 
ইহার দৌড় কতদূর তাহা ভবিস্দদীঁ রাষ্ট্রবীরগণ বুঝিতেছেন। 

জাপানী-ধুরদ্ধরগণের মধ্যে খেলোয়াড় ধড়িবাজের সংখা মন্দ নয়। 
স্বাপান আজ ধাহাকে বন্ধু বলিয়। শ্বীকার করিতেছেন__কাল তাহার সঙ্গ, 
বন্ধুত্ব রক্ষা করা নিপ্রয়োজ্জন ভাবিতেছেন। আজ জাপানের ঘে চরম 
শত্র, কাল সেই পরম মিজ্র বিবেচিত হইতেছে । এই দকল দেখিয়া) 


৪৭ বর্তমান জগৎ 


শুনিয়া যনে হইতেছে, জাপানের আর মার নাই-_জাগান-সরকারের 
কর্তারা অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জঙ্ত সর্বদা! মত-পরিবর্ডন ও কৌশল- 
গরিবর্তন করিতে প্রস্তুত । এইকূপ বিচক্ষণ রাষ্ট্রবীরের নংখ্যা জাপানী, 
সমাজে শীগ্র কমিবার আশঙ্কা নাই। ন্ুৃতরাং আস্তর্জাতিক রাষ্ট্রমগ্লে 
জাপানের জয়জয়কার চলিতে থাকিবে! 

বৃহত্বর-জাপানের ভিত্তি-স্থাপন দেখিয়া পুলকিত হইতেছি। অস্ত 
একট! প্রাচ্য-জাতি জগতে দীড়াইয়া গেল। কিন্তু অপরপক্ষে ভাবিভোছ, 
হায় কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া! তোমাদের ম্বাধীনতা-লাভ এক্ষণে স্বপ্নের9 
অতীত! বর্তৃমানযুগে এরোপ্রেন, ড্ড্নট, তারহীন টেলিগ্রাফ ইত্যাদির 
আমলে বিজ্ঞানহীন শিল্পহীন জাতি একবার পরাধীন হইলে তাহার স্বাধী- 
নতা লীভ একপ্রকার অসসভ্ভব। 


বন্দে পোর্ট-আরারম্‌ 


এশিয়ার ম্যারাথন, জাপানী মাঞুরিয়ার হল্দিযাট, পোর্ট-আর্থার 
নবীন এশিয়ার জন্ম দিগনছে। নোগি-তোগোর পরাক্রম ভূমিঃ শিশু 
জাপানের পরীক্গাক্েত্র, এই পোর্ট-আর্থার এশিয়াবামীর চোখের ঠুলি 
খুলিয়। দিয়াছে। ইহার নীল জলধিজলে এবং নিম গিরিপৃষ্ঠে যুবক- 
এখিয়ার উৎপত্ধি হইয়াছে। নবা জ্কাপানী দামুরাইগণের এই বীরতব- 
নিকেতন রুশদর্প হরণ করিয়। জগতে শ্বেতপ্রাধান্তে বাধ! দিয়াছে। 
১৮১: ুষ্টান্বের পর উনবিংশ শতাবী ধরি! দুনিয়ার সর্ধান্র ইউরোপ- 
আমেরিকার আস্ফালন বাড়িস চলিয়াছিল। -৯*৫ দাসে পোর্ট-আর্থারে 
্বেতাঙ্-পরাধান্ সর্বপ্রথম কঠোর আঘাত প্রার্ধ হইয়াছে। এহ বৎসর 
মানাসমাজে এক যুগান্তর হৃষ্ট হইয়াছে । বর্তমান শ্া্ধীর এশিয়। 
বন্ধে ইতিাগ রচিত হইবার কাঁল যখন আদিবে, তথন পোট-আরারের 
১৯০৫ সালের ১লা জানুয়ারির ঘটন। মুগপ্রবর্তকরূণে বিবৃত হইবে। 
পোর্ট-আর্থার, মানবেডিহাসের সর্ব নৃতন পরিমপ-পরপ্তর। উহার আবি- 
ভবের পূর্বের জগৎ যে ভাবে চলিত, ভাঙার পরে ঠিক নেই ভাবে চলি- 
ভেছে না। ইহা জগতে নব না কশবশন্ি ও গিষ্ছাশি হট কারয়াছে। 
উনবিংশ শতান্ধীতে সমগ্র প্রাচ। জগৎ নিতান্ত নিশ্র ও মণ ছিল। 
পোর্ট-মার্থার বিশ্ববানীকে উচ্চকঠে জানাইএছে__ প্রা) জণগণও বায়ু 
উত্কাপাত বন্শিখা ধরে সবকার্য সাধনে প্রবৃ্ হইতে জানে । বীরভোগা। 
হনবরায় বিশেষ কোন মহাদেশের একচেটি। প্রভাব থাকিবে ন। 
| যাহার! এখনও প্রধান আছে ক্রমশ: দাবধানতার সহিত তাহাদিগকে 


৪৭৮ বর্তমান জগৎ 


এশিয়ায় বিচরণ করিতে হইবে। ইয়োরামেরিকায় এশিয়াবাসীর যে 
স্থান হইবে, এশিয়ায়ও ইয়োরামেরিকানের সেই স্থান থাকিবে !* 

যুগপ্রবর্তক পোর্ট-আর্থার কত জাতির কত কু-সংস্কার একসঙ্গে 
ভাঙ্িয়। দিয়াছে! ইহার ফলে ইয়োরামেরিকার দ্াস্তিকতা অপহৃত 
হইতেছে, এশিয়াবাপীর আত্মশক্কিতে অবিশ্বাস দূরীভূত হইতেছে। 
ইহা সকলকেই শিখাইয়াছে, “আত্মবিস্থৃতিই সকল অনর্থের মৃল্প।* ইয়োরা- 
মেরিক| এই শিক্ষ। পাইয়৷ আত্মসংষম অভ্যাস করিতেছে, এশিয়াবাসীও 
স্বকীয় ক্ষমতার অন্থশীলন করিতেছে । এইরূপে মানবেতিহাসে নৃতন 
এক নবজীবন ব। রেনেসাসের আয়োজন হইতেম্ছে। 

উনবিংশ শতাবীতে পাশ্চাত্যেরা ভাবিত--পপ্রাচ্য নরনারীগণের 
ধাতে সাংসারিক জ্ঞানবিজ্ঞান লাগিবে না। ইহারা মায়াবাদী ও অলীক 
কল্পনায় নিরত।* প্রাচ্যেরাও ভাবিত--"পাশ্চাতোর। ইহজগৎ লইা 
মায়ামুগ্ধ রহিয়াছে। আমরা! উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের করব করি- 
তেছি।* পাশ্চাত্যের প্রাচ্যকে অশিক্ষিত অদ্দশিক্ষিত ও অসভ্য বলিয়া 
স্বণ। করিত) প্রাচ্যের পাশ্চাত্যকে ভোগ নিষ্ুর বর্ধরর বলিয়া নিন্দ। করিত: 
১৯*৫ সালের পোর্ট-আর্থার উভয়েরই অজ্ঞান অবিদ্যা ও কুনংস্কার 
দূরীভূত করিয়াছে। পাশ্চাত্যেরা দেখিল, প্রাচোরা পাশ্চাত্য/দিগের মতই 
ডে.ভনট্‌ এরোপ্নেন চালাইতে পারে। স্থৃতরাং প্রাচ্যেরাও স্থপভ্য স্থশিক্ষিত। 
এদিকে প্রাচ্যেরাও বুঝিল, তাহারাও বৈষয়িক শিল্পবিজ্ঞানে সন্দক্ষ হইতে 
জানে। পরলৌকের তত্বই তাহাদের একমাত্র ধযানধারণার ব্ষিয় নয়। 
পোর্ট-আর্থার এই বলিয়! বিংশ শতাববীর মূল স্থত্র প্রচার করিয়াছে যে__ 
শরক্তমাংসের মানুষ মাত্রেই এক প্রকার-_মানব সমাজে প্রাচ্য পাশ্চাত্য 
গ্রাভিদ সত্য নয়। যিনি 1:25 15 1851 এবং ৮৬০১৮15 ৮65 বলিয়া- 
ছেন, তিনি ঘোরতর কুসংস্কারে অন্ধ ছিলেন ।” 


বন্দে পোর্ট-আর্থারমূ ৪৭৯ 


গোর্ট-আর্থার সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়! বুঝাইয়াছে যে, এই 
প্রভেদ-জ্ঞান মাত্র এক শতাবীর বস্ত। উনবিংশ শতান্বীর পূর্বে প্রাচা, 
পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ মানবসমাজে প্রচারিত হয় নাই। অষ্টাদশ 
শতাব্ীর শেষে এবং উনবিংশ শতান্বীর প্রথমে প্রাচ্য জগতে পাশ্চাত্য 
জাতির প্রভাৰ বিস্তৃত হইবার সে সঙ্গে উচ্চজাতি নিম্জাতি, প্রাচাসমন্তা, 
গীতাঙ্গ বিভীষিক) ইত্যাদ্দি শব স্ুপ্রচলিত হইয়াছে । অথচ প্রাচীনকালে 
এবং মধ্য যুগে এশিয়াবামীর সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানের আঙ্ানপ্রদ্ধানে এইরূপ 
জাতিসমন্তা (750০ 00019) ) দেখা দিত না। সেই সময়ে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য পরস্পর পরস্পরকে সন্মান করিয়! চলিত। এশিয়ায় ইয়োরোগে 
একট। দাগ টানিয়। মানবজাতিকে উচ্চ নীচ স্তরে বিভক্ত করা হইত 
না। বিস্ত উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য মানবের ভ্রম হইয়াছিল। 
১৯০৫ সালের লুশান পাহাড় ইয়োরামেরিকাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, 
মানচিত্র দেখিয়া কোন জাতিকে উত্তম কোন জাতিকে মধ্যম কোন 
জাতিকে অধম বিবেচনা করিতে নাই, আঙ্গ ষে অধম কাল সে উত্তম 
হইতে পারে, আবার আঙ্গ থে উত্তম কাল সে অধম হইতে পারে। 
সাময়িক সফলতা দ্বারা কোন জাতির চরিত্র ও কার্যাক্ষমত! সন্বদ্ধে 
মনত প্রকাশ করিতে নাই। সাময়িক অক্ৃতকাধ্যতা দেধিয়াও কোন 
সমাজের কোনটি গণনায় প্রবৃস্ত হইতে নাই। তাহা হইলে পদে পদে 
বিড়দ্বিত হইতে হয়। কেন না চক্রবৎ পরিবর্তস্তে দুঃধানি চ স্থুধানি চ। 

পোর্ট-আর্থারের কান্তি প্রচারিত হইবার পূর্বে ইঠ্বোরামেরিকার 
পণ্ডিত, দার্শনিক এবং সমারজ-তত্ববিদগণও কুলংগ্থারে মত্ত ছিলেন। 
রাষ্ট্রমগ্ডলের কৃতকার্যযতা অক্কতকার্ধ্যতা দেখিয়া তাহার! জগতের জাতি- 
পুঞের চরি্র-বি্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন। ডিপ্লম্যাট এবং রাষ্টরবীরগ্ণর্ণের 
সব০010 500০6609110 500069*-তত্ব বৈজ্ঞানিক মহলেও প্রবিষ্ট 


৪৮০ ৰত্তমান জগৎ 


হইয়াছিল। ইহার প্রভাবে পণ্তগণ অন্ধভাবে সমাজবিজ্ঞানের ও নৃ- 
তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোগী- 
ঘ্নেরা খন বিজয়শীল এবং এশিয়াবাসী যখন ক্রমশঃ অবনতির পথে 
অগ্রসর তখন একজাতি নিশ্চয়ই চিরকাল সকল বিষগে গুণবান্‌ এবং 
অপর জাতি নিশ্চয়ই চিরকাল সকল বিষয়ে গুণহীন এইরূপ ধারণ! 
স্বতঃসিচ্ছের ন্যায় গৃহীত হছইত। সাময়িক জয়-পরাঙ্জয়ের অতিরিক্ত তথ্য 
সমালোচনার জন্ত দার্শনিকগণ সচেষ্ট ছিলেন ন1। কাজেই প্রাচ্য দেশীয় 
ধর্ম, সাহিতা, স্থকুমার শিল্প ইত্যাদি সভ্যতার সকল অঙ্গ নিরুষ্ট বিবেচিত 
হইত, এমন কি এইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ পর্যাস্তও অনাবশ্যক বোধ 
হুইত। পোর্ট-আর্থার পণ্ডিত মহলে চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছে। রাষ্ট্রবীরগণ 
প্রাচযমণ্ডলের এক "70570 180€গকে কাষ্টক্লাস পাওয়ার” রূপে ত্বীকার 
করিয়। লইয়াছেন। ততক্ষণাৎ ইয়োরামেরিকার পণ্ডতিত-পরিষৎও তাহাদের 
পুরাতন ন্বতঃসিদ্ধগলি সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রাচা 
যানবের চরিত্র, প্রাচ্য মানবের বিদ্যা, প্রাচ্য মানবের সভ্যতা! বিশ্ব- 
বাসীর উপেক্ষণীয় নয়, বৈজ্ঞানিকেরও উপেক্ষণীয় নয়-__এই ধারণ। 
ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে । বরং উন্টার্দিকেই ঝৌক দেখা যাইতেছে । 
ইয়োরামেরিকা ভিয়া প্রাচাদেশীয় সাহিত্য কলা দর্শনের চচ্চা ও সমাদর 
আরব হইয়াছে। 

পোর্ট-আর্থার দুনিয়ার চিন্তায় এশিয়ার বাণীকে স্থান দিয়াছে । আজ 
ইয়োরামেরিকান সমাজের তথা ও তত্বসমূহ এশিয়ার তথ্য ও তত্বসমূহের 
সঙ্গে সমান আদরের সহিত একত্র আলোচিত হয়। যথার্থ তুলনামুলক 
আলোচনা-প্রণালীর ( ০০0708180%6 17601)00) প্রবর্তনে ইহা সাহাষা 
করিয়াছে। 

বিগত দ্বশ বৎসরের ভিতর জগতের যে-কোন ক্ষেত্রে যেকোন 


বন্ছে গোর্ট-আর্থারম্‌ ৪৮৯ 


ঘটন! দেখিতেছি তাহার প্রতোকটাতেই ইহার প্রভাব বুঝিতে পারি। 
ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে যে, এলিযাবাণী নব্য ইঘ়োরামেরিকান বিদ্যা 
পারদর্শী হইয়। জগতে যশশ্বী হইতে পারিবে। তীয় যোড়শ সথনশ 
শতামধী পর্যন্ত ইয়োরামেরিকানের! এশিয়াবাসী অপেক্ষ। কোন বিজ্ঞানে 
শিল্পে বা দর্শনে উন্নত ছিলেন না। বরং এশিয়াবামীই পাশ্চাত্ত 
নরনারীর নিকটে বহুশভাষী পূর্ব হইতে "জান ধর্ম কত কাবাকাহিনী* 
প্রচার করিয়৷ আসিয়াছেন। সথদশ শতাবীর পর হইতে প্রাচ্য জগতে 
বিদ্যার ভাট! পড়িয়াছিল। তাহা অন্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু নবীন জাপানে "মেঞ্জি*-যুগের পর এশিয়ায় বিদ্যার জোয়ার আবার 
বহিয়াছে। তাহ। বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্তই পোর্ট-আরথারের 
আবিাব। বিংশশতাবীর মধোই এশিয়ার জনসাধারণ নব্য জানবিজ।নের 
অধিকারী হইয়া জগতে আবার মাছধষের মত বিচরণ করিবে। ত্টীয় 
যোড়শ সগ্চদশ শতাব্দী পর্ধান্ত প্রাচামানব যে উপায়ে বিশ্বশক্তির সঙ্গাবহার 
করিঘা মংসারে বিরাজ করিত একবিংশশতান্বী হইতে তাহাদের আবার 
সেইন্ধপ গামা হইবে। 


সন্মাপ্ত। 


গ্হস্থ-গ্রন্থাবলী 


১1 বিশ্বশক্তি_নুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত 'গৃহস্থে, প্রকাশিত আলোচন! ও 
প্রবন্ধাবলী হইতে সন্কলিত। মৃল্য ১* পাচসিকা। 

. রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী__-কবিসমাট রমীন্রীনাথের সমন 
টা বিস্কৃত সমালোচনা । মুল্য ৪%* দশ আন]। 
৩। আ্রীস্রীশিক্ষাউকম (দ্বিতীয় সংস্করণ )__কলিযুগপাবনাবতার প্রীত 
শ্রীককটৈতঙ্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষা ্টকের মূল, টাকা, পদ্যানতবাদ, ভাবার্থ 
প্রভৃতি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। মৃল্য।* চারি আপ1। ূ 
৪। কমল!-_ধ্ধমূলক গার্হস্থ্য উপস্তাম। রীভার উপদেশারধায়ী চহিত্রগঠন 
ও তাহার পঞিনাম। স্ত্রী কন্তার হাতে দিবার উপযুক্ত পৃত্তক। মূল্য ১, আনা মান্জ। 
৫1 পাগল-_-মহাপুরুষমুখে উপন্তাসের ভাষায় উপনিষদের সনাতন তত্বকখান 
অভিনব বিবৃতি । তত্বাজদ্ানুর পক্ষে উপাদেয় । মূল্য /৮* দশ আন! । 
স্বনামধন্ড কশ্মাশ্রেষ্ট অধ্যাপক যুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ প্রণীত 
৬। নিগ্রোজাতির কর্মাবীর- (চতুর্থ সংস্করণ )। 
€টেক্সট্বুক কমিটী কর্তৃক প্রাইজ ও লাই্রেরী পুণ্তকরণপে মনোনীত )। 
আমেরিকার স্ুপ্রসদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুঝায ওয়াসংটনের আত্মজীবন-চরিতেন 
বঙ্গানুবাদ । সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে কেমন করিয়া সামান্ত অবস্থ। হইতে 
উন্নতির উজ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, প্রকৃত কখ্বী 
হইতে হইলে কিরূপে জীবন-বাত্রা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত কারতে হয়, ইছার আত্ম 
জীবন-চরিত তাহার জঙস্ভ উদান্বরগ | দ্র বীধাই-_মৃল্য ১)* মাজ। 
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৮৩ 


বাঙ্গীলী-_-“দিবোজাতির: ব্ধবীর'ফে আমাদেরই “কর্দবীর' : বলিয়া মনে হয়। 
আমাদের দেশে এখন. এই শ্রেণীর জীবন-চরিত যত বেশী পঠিত হয়, 

ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।” 

নায়ক-__“মনুবাদ প্রাঞ্জ ভাষায় নুদদরভাবে হইয়াছে ।” 

সাহিত্য--“কোনও বাঙ্গালী ষেন নিগ্রোজাতির কম্মবীর' পড়িতে না তুলেন ।” 

রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এম, এ বাহাদুর বলেন_-নিগ্রোজাতির কর্তবীরঃ 

সময়োপযোগী হইয়াছে ও ইহার উদ্দেস্টও অতি সাধু। অধ্যবসায় ও একনিষ্ভা 

শর বিস্ব বাধ। অতিক্রম করিয়! সন্্পসিদ্ধি লাভ করে, এই রসথবর্ণিত মহাপুরুষ' 

হার প্রকৃষ্ট উদাহরণ" . 


উ্তগ্রস্থকারের অন্যান্য পুস্তক | 

বর্তমান জগত--বঙগদাহিত্যে অপূর্ব ও অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী। সুবহৎ গাচটি 
খণ্ডে সমাপ্ত। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন, এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকই লেখেন 
কিন্তু বিনয়বাবুর মত এমন অন্তর্দু্ি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়া তাহার 
কাহিনা কেহই এ পর্যাস্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের দেশের সহিত তুলনা 
করিয়া অন্যাপ্ঠ দেশের প্রত্যেক খুটিনাটি বিষয়টির আলোচনা পরাস্ত ইহাতে স্থান 
পাইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনার ভিত্তর দিয়। পাশ্চাত। জগতের অতীত ও বর্তমান 
ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমস্তা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রন্ৃতির কখা জানিতে পারি 
বেন। এক কথার দেশকে ভিতর ও বাহির দিয়া জানিতে হইলে, যাহ৷ জানিবার 
প্রয়োজন হয় তাহ! এই গ্রন্থে আছে। 


৭। প্রথম ভাগ-_মিশর (দ্বিতীয় সংস্করণ )। 
ইছাতে মিশরের পুরাকা্িনী, আচার ব্যবহার, রাঙ্গনীতি, শিল্প, বাণিজা প্রভৃতির 
কথ! বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । বছ ছবি সমন্বিত নুন্দর বাধাই-মৃলা ২২) 


৮ দ্বিতীয় ভাগ--ইংরীজের জন্মভূমি (দ্বিতীয় সংস্করণ )। 
ইছাতে ইংলও। স্বটল্যা্ড ও আরর্পত্ডের কথ! আছে । জর জাছে প্রেটবিটনের 
বীমা পঞিতমণ্ডলীর, বিশেষদ্বস্ূলক আলোচনালদূচ, ইংবাছের দেশের কথা, 
ভাচাফের শিল্, বাখিজা, কৃষি ও সমাঙ্রতদ্বের কথা, তাহাদের গবেষপায়ুলক আবি- 
কারের বার্ডা-২এক কথায় যাহ জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যার-_বর্তমানে 
ভাহাই নুন্দর সংঘতভাবে লিপিবদ্ধ হইয'ছে। পু্দর ছাপা, সুন্বর, কাগজ, 
মটিজ, মনোরঞ্ন বাধাই, পরা ছযশত পৃটা__মৃল্য ৩. টাকা মা। 





